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নিবেদন। 


করুণাঁময় জগনীশ্বরের কৃপায় এতদিনে স্বামিজীর জীবনী সমাপ্ত 
হইল, এজন্য তাঁহাকে শত সহত্রবাঁর প্রণাম করিতেছি। 

স্বাঁমজীর জীবনালেখাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুচিত্রিত করিবার 
জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পারছি; কিন্তু এ মহাঁন্‌ চরিত্রের সম্পূর্ণ 
অবধাঁরণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি এরপ স্পদ্ধা কিছুতেই করিতে 
পারি না। এরূপ বিরাট ও কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করা মাদৃশ 
মূঢ় ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত ছুঃসাহসেয় পরিচয় সন্দেহ 
নাই। তবে বঙ্গভাষায় স্বাঁমিজীর অনাড়ম্বর, নির্ভরযোগ্য অথচ 
প্রকৃত তথ্যপূর্ণ একখানিও স্ুবিস্তৃত জীবনী না থাকাতে বঙ্থীয় 
পাঠকবৃন্দের সমক্ষে তাহার জীবনীলেখক রূপে উপস্থিত হইবার” 
ষ্টত] প্রকাশ করিয়াছি। আঁশা করি শুধু উদ্দেপ্তের প্রতি লক্ষা 
রাখিয়া সন্বদয় সুধীবুন্দ এ অধমকে মার্জনা করিবেন । 

এরই খণ্ডের জন্ত আমি 'স্বাঁমিশিষ্য-সংবাঁদ ও “ভারতে 
বিবেকানন্দ এই উভয় গ্রন্থের নিকট যথে্ট খণা। ইত্রাজী 
গ্রন্থের €র্থ ভাগের অনেক স্থলই ইহাঁদিগের অন্থুবাঁদ মাত্র । দেজন্ত 
স্থানে স্থানে প্রত্যন্নবাদ করা অপেক্ষা মূল গ্রন্থের অংশবিশেষ 
উদ্ধত করাই সঙ্গত ও সমীচীন বোধ করিয়াছি । আঁশা করি 
পাঠকগণও এ বিষয়ের যুক্তিযুক্ত! বুঝিতে পারিবেন । 

এই খণ্ডের আয়তন হন্ান্ত খণ্ডাপেক্ষা দ্বিগুণ বদ্ধিত হওয়াতে 
এবং কাগজ ও মুদ্রন্কিণের ব্যয়ভার পূর্বাপেক্ষা অধিক হ্য়াতে 
ইহার মুল্য যৎপামান্ত বুদ্ধি করিতে হঈল এবং বাভল্যভয়ে স্বামি- 
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জীর সমগ্র জীবনীর একটি গুসন্বন্ধ আলোচনা, তাহার সব্ধতোমুখী 
প্রতিভা ও অন্থুপম চরিত্রের আরও সুগম ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও 
অন্তান্তি প্রসঙ্গের অবতারণা এই গ্রন্থে সপ্তবপর হইয়া উঠিল না। 
শুধু জীবনের ঘটনাগুলি মাত্র বিবৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা 
আছে, পরে ঠাকুরের কুপা হইলে ৯ সকল বিষয় স্বতন্র গ্রন্থাকারে 
পাঠকবর্গকে উপহার দিব । 
এই গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রাঙ্কনসন্বন্ধীয় যে সকল ক্রি ও ভ্রম আছে 
অশেষ চেষ্টা সত্বেও তাহা সম্পূর্ণ নিরার্ত করিতে সমর্থ হই নহি। 
তজ্জন্তও পাঠকবর্গের নিকট মার্জন! ভিক্ষা করি | কিমধিকমিতি-_ 


রি নিবেদক-__ 
শীপ্রমথনাথ বন্থু। 


সূচীপত্র 
সিংহ 
দক্ষিণ ভারতে 
মান্্রীজে 
কলিকাতায় 
গোপাঁললাঁল শীলের বাগানে 
রামরুষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা 
ভক্তসঙ্গে 
আলমোড়াঁয় 
উত্তর ভারতে প্রচার 
নীলাম্বর বাবুর বাগানে 
পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে শিক্ষ। প্রদান ... 
নাইনিতালে 
আলমোড়া 
কাশ্মীরে 
অমরনাঁথ ও ক্ষীরভবানী 
বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা 
রোগবৃদ্ধি 
কর্মব্রতের দীক্ষাদান 
স্বামিজী ও না'গমহাশয় 
আবার সমুদ্রযাত্রা 
কালিফপণিয়ায় বেদান্ত প্রচার 


[৮ ৬ ] 
পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পধ্যটন ... 
মাঁয়াবতী দর্শন 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম 
বেলুড় মঠে 
জীবন প্রান্তে 
মহা প্রস্থানের পূর্বাভাঁ 


কোঠী বিচার 
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7১ ৃ 2 
কষাহ্বী ন্বিন্বেন্কাল্লব্লা্ ॥ 
চতুর্থ খণ্ড। 


হিনহহলেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ভারত ইউতিষ্থাদে 
একটি প্রধান ঘটনা । তিন বংসরেধও উর্ধকাল যারৎ ভাদ্র 
বাসী পশ্চিম জগতে তাহার ধর্থপ্রচারবার্তা শ্রবণ করিগ্না আদিছে 
ছিল এবং ক্রমশঃ লুগ্তপ্রায় হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য হাস ক্বিনে 
সমর্থ হইযাছিল। যে ধর্ম সম্বন্ধে এতর্দিনি তাহায়া' উদদাসীদ ছি 
এখন তাহা! নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং সঙ্গে ঈঃষে এই 
ধর্মের প্রচারককেও আদর করিছে শিঘিল। বাতা, দেশে 
সেই দুর্দিনে স্বামী বিবেকানর্ধ দেশবাসীকে সনাতন ধর্সোট' দিবে 
আকর্ষণ না করিলে দেশের ছূ্দশা আরও যে কত স্ীরিগাক্যায 
ধারণ করিত তাঁছ! স্মরণ করিতেও চিদ্ত কণ্টকিত হইয়া! উঠে। 
তিনিই এই নবধুগের প্রবর্তক এবং অরণোঁদদ্ের সুখাযারা!। 
তিনি মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছেন এরই) লিগ. 
ভারতমন্তানকে প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। অঙ্ক 
পরাগুকরণপ্ররিয় ভার়তবাসী প্রাচীন আদর্শ হারাইয়া ক্র 
বিজাতীয় রীছি-নীতির অস্ুরাগী ইমা উত্ভিয়াছিল এবং সাপ! 
দিগ্লের সর্ববিধ সৎ জনুষঠান ও প্রতিষ্ঠান পদাঘাতে দিত 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


করিতেছিল। কিন্তু নিরর্থক নিরাদরের পেধুষ রণ হইয়া এই 
সকল চিরন্তন স্তপ্রথা ইহলোক হুইতে বিদায় হণ করিবার 
পূর্বেই ভারতের ভগয়ান্‌ সুপ্রসন্ন হইয়া বিবেকানন্দের বিবেক- 
বাণীতে তাহাদের চেতনা সম্পাদন ও চক্ষুরুন্দীলন করিয়া দেখাই- 
লেন তাহাদের শ্রেয়ঃ কি। লোকে তাহার কথা শুনিল ও যন্ত্র 
চলিতবৎ তৎপ্রতি আক্্ট হইতে লাগিল। এই ভগবান্‌ একদিন 
কপিশধাস্তর রাঁজ-প্রাসাদ হইতে এক চির অমর আত্মার শু 
নির্শল প্রেম-পরিমলে ভাঁরত গগন সুরভিত করিয়াছিলেন, আবার 
এই ভগবান্ই আর একদিন জ্ঞানেব খরআ্োতে উজান বহাইয়। 
তুঙ্গভদ্রার তীর হইতে আসমুদ্র হিমাচল প্লাবিত করিয়া বৌদ্ধ 
ভারতের বিষাক্ত বাঁযু পরিশোধিত ও তন্ত্রমন্ত্রের পঞ্চিল আবর্জনা 
ধৌত করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সে দিনও তাই তিনি 
পাঞ্টান্ক্যের মোহম্বপ্পে অভিভূত ভারতবাঁসীকে বিবেকানন্দের 
ভৈরব কড্রনাঁদে জাঁগাইয়া তুলিলেন। যে এই বীরকষণ্ঠের নির্ধোষ 
শ্রবণ করিয়াছে নেই মজিয়াছে। সেই বুঝিয়াছে, এ কণ্ঠ ধাহারই 
হউক ভিনি যে আমাদের পরম আত্মীয় ও শুভাঁকাজ্ষী তাহাতে 
আর অন্দেছ নাই। বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বড় 
আদরৈর ও যত্বের ধন। তিনি ছুঃখিনী ভারতমাতার একনিষ্ঠ 
বীরসপ্তান এবং চিরলাঞ্িত আধ্যজাতির কুল্গতিলক। তিনি 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যু্দীপ্তি, নিরাশায় আঁশ, শীর্ণ পার মুখের 
হাগ্তরেথা, দরিদ্রের “সাগর ছেঁচা” মাণিক। হিন্র্দ ও হিন্দুজাতি 
হার নিকট চিরখণী, কারণ তিনি এই নির্বাণপ্রায় দীপশিখাঁকে 
পুনঃ প্রদীপ্ত করিয়া ধুগব্যাপী অমানিশ! দূরীভূত করিয়াছেন এবং 
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দিংহলে। 


বেদাস্ত বিষ্তাকে কুটারবাসীর জীর্ণকস্থার আবরণ হইতে বিমুক্ত 
করিয়। বিজ্ঞানবলদর্পিত পাশ্চাত্য সভ্য-সমাজের রাজসিংহাসনে 
ভারতীষ সভ্যতার মুকুটমণি বলিয়! সগৌরবে স্থান দাঁন করিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র কীর্তি নছে। 
তিমি নব্যভারতের খষি ও আচার্য, স্বদেশপ্রেম মন্ত্রের সাধক ওঁ 
উপদেষ্টা ) তিনি জটিল ভারতসমন্তার সমাধান করিয়। গিয়াঞছন 
এবং আমাদিগের ইষ্ট ও ই্টলাভের উপায় নির্দেশ করিয়া গিক্না- 
ছেন। এ কথা তখনই লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল, সেইজন্ত 
তিনি সিংহলে পদার্পণ করিবামাত্র সমস্ত ভারতবাসী তাঁহাকে 
হৃদয়ের গভীর প্রীতিসহযোগে পুজা! করিবার জন্য সমুত্সুক হইল । 
কলিকাতা, মান্দ্রাজ এবং ভারত ও সিংহলের নানাস্থাণন 
তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছিল। 
স্বামিজী অবপ্ত এ সকল কিছুই জানিতে পারেন নাঁই। তিনি 
নর্থ জার্মান লয়েড লাইনের পপ্রক্ম রিজেন্ট লিওপোল্ড, মামক 
জাহাজে স্থিতধী যোগীর স্তাঁয় বসিয়াছিলেন এবং কি ক্রিয়া 
ভারতের কল্যাণ ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হইতে পাঁরে এই 


' চিন্তায় অহোরাত্র নিমগ্ন ছিলেন। আমেরিকা! প্রসূতি পাশ্চাত্য 


দেশের তুলনায় ভারত যে অধঃপতনের কোন্‌ নিযতম স্তরে 

পড়িয়া রহিয়াছে ইহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, 

সুতরাং এই দেশ ও ইহার অধিবাঁদিগর্কে উন্নতির পথে প্রেরণ 

করিবার চেষ্টা এক্ষণে দৃঢ়ভাবে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল । 

এই চিন্তার প্রথঘ উৎপত্তি হয় আমেরিকাতে | ডেউ্রয়েটে 

কয়েকজন শিষ্যের নিকট কিনি একদিন বঙলিয়াছিলেন, “তোমাদের 
৬৯ 


গাঙগী ছ্বিবেকানন্দ। 


দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে আখায় আপাক্ী পরিশ্রম করিতে 
রইভেছে। আয়ার জীবনের সর্ব্বোৎষ্ট আধ, এইখানেই কাটিল। 
অথচ যে দেশে থৃষ্টান ধর্ম এত প্রবল দেখানে কত বাঁধা বিদ্বের মধ্য 
দিল! কার্য্য করিতে হইতেছে-_দেখিতেছ । কিন্তু এ দেশের লোকের 
'নিকট আমার কার্ষের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কত টুকুইবা তাহা 
সই করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্যোর 
প্রকৃত আদর হুইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের 
লোক আমার নিজের দেশের লোক । তাহার! বুঝিবে থে কি রত্ব 
জামি শরীরের রক্ত জল করিয়া এখানে ছড়াইয়! যাইতেছি ! এ 
রত্ের-_এই অপরূপ বেদা্ত বিষ্ভার সম্পূর্ণ সমাদর শুধু সেই দেশেই 
সম্ভব। আর হইবেও তাহাই। কিছুদিন অপেক্ষা কৃর, দেখিবে 
ভারতের মৃলগ্রস্থি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিবে, তাহার শিরান্ন পি বিছা 
ছুটিবে, বি্বয়োল্লাসে ভারতবাঁসী আমায় বুকে তুলিয়া ই 
এখন তীঁহার এই ভবিঘবঘ্ধানী সফল হইতে চলিল। উপরোক্ত 
কথাগুলি কেহ যেন আত্মাভিমাঁন প্রশ্থত বলিয়া যনে না করেন, 
কারণ তিনি কখনও নিজের জন্য বিন্দুমাত্র সম্মান চাহিতেন না 
বা একটা গুরুতর কার্য করিযাঁছেন বলিয়! মুড়ের ন্যায় স্পর্ধাও 
করিতেন না। ও কথাগুলি কেবল বেদধর্ম ও বেদান্তের প্রতি 
অবিচলা শ্রদ্ধা সুচনা করিতেছে । তিনি জাঁনিতেন বটে, ইহা! 
জগতের একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝি- 
তেন যে, ভারত ব্যতীত আর কোথা ইহার সম্পূর্ণ মর্যাদা ও 
মর্ম পরিগ্রহ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। তাহার আরও 
বিশ্বাস ছিল এই বেদাস্ত প্রচারের জন্যই-স্বাহার জন্ম ধারণ। 


খত) ০ 


সিংহলে+ 
সুতরাং ১৫ই জানুয়ারী (১৮৯৭) কলম্বোতে জাহাজ 
. পৌঁছিবামাত্র ঘাটে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ঠ বিষম জম- 
সমবায় দেখিয়া তিনি বড় বেশী আশ্চর্য্য হইলেন না। কলক্বোর 
হিন্দুসমাজ তাহার অভ্যর্থনার জন্য শ্রকটি সমিতি গঠিত ঝাবিয়া- 
ছিলেন। তাহার ছুইজন সভ্য-_নিরজ্রনানন্দ নামে স্বামিজীর 
একজন গুরুভাই ও হ্যারিসন নাক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী সাহেব-__জাহাঁজে উঠিয়া তাহার অভ্যর্থনা! করিহলন? 
সন্ধ্যার প্রাককালে গৈরিকবসনধারী ভাঙ্বংলোচিন স্বামী 
বিবেকানন্দ অনেকগুলি ভক্ত সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতন্ণ 
করিলে, চতুর্দিকের আনন্দ কোলাহল ও উচ্চ করতালিধবলিতে 
সাগর গর্জনও অস্ফুট হইয়া গেল। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার 
জন্থ পুর্ব হইতেই একখানি '্রীমলঞ্চ প্রস্তুত ছিল। যখন গ্বীমলঞ্চে 
করিয়া স্বামিজী কিনারায় পৌছিলেন, তখন দেখা গেল সহ 
সহ হিন্দুর ভিড়-_সকলেই ম্বামিজীর দর্শমলাভ ও অভ্যর্থনার্থ 
সমবধেত। দে বিশাল জনস্রোত রোধ করে কাহার সাধ্য! 
লোকে আহ্লাদের আবেগে টুপি, ছাতা, লাঠি, রুমাল প্রত্কৃতি 
উর্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে অমেকগুলি এমন 
কি হার়াইয়াও গেল। সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় 
পি, কুমার স্বাধী মহোদয় ও তাহার ভ্রাতা অগ্রবর্তী হইয়া 
স্বামিজীকে অন্যর্থনা করিলেন এবং একটি সুন্দর যুখিকা মাল্য 
দ্বারা তাহার গলদেশ সুশোভিত করিলেন। তাছার পর তথা 
হইতে তাহাকে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ীতে করিয়া বার্ণেস হ্রীট 
নাঙ্ষক রাস্তায় তাহার অভ্যর্থনার জন্ক নির্দিষ্ট বাঙ্গালায় লইয়। 


৬৩১ 


স্বামী বিরেকানন্দ । 


যাওয়া হইল। এই রাস্তাটি কলম্বোব প্রাস্তভাগে অবস্থিত ; 
কলম্বোর যে বিখ্যাত দাঁরচিনিবাগান আছে তথা হইতে সিকি 
মাইল। এই দারুচিনি বাগানের মধ্যেই স্বামিজীর থাঁকিবার 
স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বার্ণেস ক্বাটেব আরম্তস্থলে নারিকেল 
শাখা ও পত্রপুষ্প-শোভিত একটি অতি স্ুদৃষ্ত তোবণ নির্মিত 
হইয়াছিল এবং তহুপরি মঙ্গলাভ্যর্থনাস্থচক পদাবলী ( ৬/61০0776 
ইত্যাদি) শোভ| পাইতেছিল। ঈ রাস্ত। হইতে বাঙ্গালা পর্যযস্ত 
কুস্থুমমালিকাঁবেষ্টিত তাঁলপত্র দ্বাৰা সজ্জিত হইযাঁছিল। স্বামিজীর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহরে যত গাড়ী ছিল সবগুলিতে এবং পরিশেষে 
পদব্রজে বহুসংখ্যক লোক সভাস্থলে গমন করিতে লাগিলেন । 
বাঙ্গালার প্রবেশমুখে তাল ও চিরহিৎ ( [৮6151550 ) পত্রদ্বাবা 
আঁর একটি অদ্ধচন্জীকৃতি তোথণ অতি মনোহর ভাঁবে সাজান 
হইয়াছিল। স্বাঁমিজী যাঁন হইতে অবতরণ করিবাঁমাত্র ধ্জ, 
ছত্র, চামর ও পুষ্পাদিতে পরিবৃত হইয! শ্বেতবস্তাস্তীর্ণ পথের 
উপর দিযা বাঙ্ালাব সন্মুখস্থ প্রকাঁ সভামগ্ডপ মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তখন কনপার্টে প্রাণ উদাস করিয়া একটি ভাঁরতীষ 
গৎবাজিতেছিল। 

স্বামিজী মধ্শেপবি পদ্দীপণ কবিবামীত্র শিল্পীকৌশলরচিত 
একটি সুন্দর কমলের দল সহসা প্রন্ুটিত হৃইযা তন্যধ্য হঈতে 
একটি ক্ষুদ্র পক্ষী নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ উড়িতে লাঁগিল। অনন্তর 
তিনি আসন পরিগ্রহ করিলেন ও চতুর্দিক হইতে তাহার 
মস্তকোপরি অজশ্র পুষ্পবর্ষণ আরম্ভ হইল। অনেকে তাঁহাকে 
দেখিবার আগ্রহে অনেক স্থানের সাজসজ্জ! ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 


৬৩২ 


দিংহালে। 


কিঞ্চিৎ পরে জনতা একটু স্থির হইলে জনৈক গায়ক বেহালা 
সহযোগে ২০০* বৎসরের প্রাচীন “তেবরম্ঠ এর কয়েকটি স্তোত্র 
গাঁহিলেন। পরে একটি সংস্কৃত স্তোত্রও আবৃত্তি করা হইল। অনন্তর 
মাননীয় পি, কুমাঁর স্বামী মহাঁশয় স্বামিজীর সম্মুথে আসিয়া এদেশীয় 
প্রথায় তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং ইংরাজীতে একটি অভিনন্দন 


পত্র পাঠ করিলেন। এই অভিনন্দন পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যেঃ 


সিংহলবাঁসীরা যে স্বামিজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর সর্ব প্রথমেই 
তাহাকে সম্বর্ধনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন তজ্জন্ত আপনা- 
দিগকে ধন্তজ্ঞান করিতেছেন এবং পাশ্চাত্যদেশবাঁসীর সমক্ষে 
তাহার সার্বভৌমিক তিন্দধর্মের ভাব প্রচার কার্যে পরম আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন । সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামিজী অভিনন্দন 
পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পারিলেন না । সংক্ষেপে বলিলেন-_ 
“আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আননিত। একটি ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসীকে যে ভাবে আজ সম্বর্ধনা করা হইল ইহাতে ভারতের 
লোক কিরূপ ধর্ধপ্রিয় তাহা স্পষ্টই বুধাইতেছে। আমি রাজা 
নহি, অতিশয় ধনবান্‌ নহি বা যুদ্ধজয়ী সেনাপতিও নহি, তথাপি 
আজ আপনাদের মধো অনেক পার্থিব সম্পদশালী ব্যক্তি আমায় 
সমাদর করিলেন। ইহাই ধর্মপ্রাণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । কারণ 
এ সন্মান আমার নহে, ইহা! প্রকৃত পক্ষে একটি নীতির প্রতি 
সম্মার্ন। নীতিটি এই-_ধর্ষের জন্য যিনি পরিশ্রম করেন তিনি 
পূজার্হ । আর বাস্তবিকই যদি হিন্দু জাতিকে বাঁচিতে হয় তবে 
এই ধর্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে । ধর্মই তাহার জাতীয় 
জীবনের মেরদগুস্বরূপ ।* 


স্বশমী বিবেকানন্দ । 


পরদিন শনিবার ৷ 'ঈ বাঙ্গালায় স্বামিজীকে দর্শন করিবার 
জন্য ধনী, দরিদ্র নানাবিধ লোঁকের সমাগম হইতে লাগিল । 
তিনিও ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে বথোচিত সম্ভাষণ ও 
সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি দরিদ্র 
রগ্রণীর শ্বামী সন্ন্যাসী হইয়| গিয়াছিলেন। তিনি ফলমূল উপহার 


“ তত্তে স্বামিজীব দিকট উপস্থিত হইফ। শ্বামিজীকে ঈশ্বরল।ভের 


উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন । স্বাঁমিজী তাহাকে ভগবদ্গীতা পাঠ 
এবং গ্রহস্থের কর্তব্য যথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন। 
রমণী বলিলেন “গীত না হয় পডিলাম, কিন্তু বদি সত্য উপলব্ধি 
করিতে না পারিলাম, তবে কি হইল ?” উত্তর-পশ্চিষ প্রদেশ ভইতে 
আগত জনৈক দরিদ্র ভক্ত একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
পরিতৌঁষপূর্বক খাঁওয়াইলেন। কিন্তু স্বামিজী এবং তাহার 
সঙ্গিগণের সনির্ধন্ধ অন্থুরোণ সত্ত্বেও তিনি স্বামিজীব সন্মথে 
আসন পরিগ্রহ করিলেন ন) স্বামিজী যতক্ষণ রহিলেন, তিনি 
ধাড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর পাশ্চত্য শিষাগণ দরিদ্র হিন্দু- 
গণেরও ঈশ্বর উপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধু-ভক্তি দেখিয়া 
বিশ্রিত হইতে লাগিলেন। স্বামিজীর সম্মানার্থ এই ধাঙ্গালার 
নাম "বিবেকানন্দ-মন্দির রাখা হইল । 

ঈ দিন অপরাক্কে ফ্লোরাল হল নামক স্থানে একটি বৃহৎ 
ব়্ৃতা দেন। বিষয় 10019. 815 13015 1200+ ( পুণ্যভূমি 
ভারত )। এত শ্োতার সমাগম হইয়াছিল যে হলে তিলার্ধ 
স্থান ছিল না। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার আরঙুতাগ এইরূপ *-- 


৬৩০৪ 


মিংহলে। 


“যে সামান্ঠ কাধ্য আমাদ্রা হইযাছে তাহা আমাব নিজের 
কেনি অন্তরিহিত শক্তিবলে হম নাই, পাশ্চাত্য দেশে পর্যাটন 
কালে এরই পবম পবিত্র আমার প্রিষতম মাতৃষভমি হইতে যে 
উৎসাহ বাঁকা, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্বাণী লাভ করিযাঁছি, উহা 
সেই শক্তিতেই হউযাঁন্ে। অবশ্য কিছু কায তটযাঁছে বটে, কিন্ত 
এই পাশ্চাত্যদেশ লমণে বিশেষ উপকাব হইঘাছে আমার । 
কারণ পর্বঃ যাঁচা হয ত জদযের আবেগে বিশ্বাস কবিতাম, এখন 
সে বিষয় আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হয়! দীড়াউযাঁছে । 
পূর্বে কল তিন্দর মত আমিও বিশ্বাস কবিতাম-_ভারত প্থ্য- 
ভূমি-_কন্মভভূমি । মাঁননী সভাপতি মহাঁশযও তাহা বলিয়াছেন । 
কিন্ত আজি আমি এই সভার সমক্ষে ফীঁড়াউযা দুচতার সহিত 
বলিতেছি-_ ইহা সত্য; সত্য, অতি সত্য। যদি এই প্রথিবীন 
মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, ষাভাঁকে 'পুণান্ডমি নামে বিশেষিত 
করা! যাতে পাঁরে- দি এমন কোন স্তান থাকে, যেখানে পৃথিবীর 
সকল জীবকেই তাঁহার কর্মফল ভূগিতে আসিতে ভঈবে- যদি 
এমন কোনি স্বান থাঁকে, যেখানে ভগবল্লাভাঁকাঞজ্জী জীব মাত্রকেই 
পরিণাঁমে আঁদিতে হইবে--যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে 
মনুয্ুজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি, ধৃতি, দবা, শৌচ 
প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে-_যদি এমন কোঁন দেশ 
থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তদর্টিব 
বিকাশ হইয়াছে-__-তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা 
আমাদের মাতৃভূমি এই ভাঁরতবর্ষ। অতি প্রাচীন কাল হহীতেই 
এখানে বিভিন্ন ধঙ্ষের সংস্কাপকগণ আবিষূতি হটয়া সমগ্র জগৎকে 


৬৩৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


বারম্বার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্তায ভাসাইয়াছেন। 
এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পুর্বব, পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের 
প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে । আবার এখান হইতেই তর 
ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোৌক-সর্দস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক 
জটুবন প্রদান করিবে । অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়- 
* দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃত-দলিলের 
প্রয়োজন তাহা এখানেই বর্তমান । বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারত 
জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাঁসাইবে |” 

পরদিনও বহুলোক স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। 
তিনিও দকলকে মধুর উপদেশ দাঁনে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যার 
সময়ে স্বামিজী দেব-দর্শনার্থ এক স্থানীয় শিব-মন্দিরে গমন 
করিলেন । সেখানেও অসংখ্য লোক তীহার অনুগমন করিল, 
আর ক্রমাগত পথের মধ্যে গাড়ী থামাইয়া তাহাকে নানাবিধ 
ফল পুষ্পারদি উপহার এবং গলায় মাল] ও অঙ্গে গোলাপজল 
ছিটাইরা দিতে লাগিল। স্থানীয় প্রথান্থদারে তাহার সম্মানার্থ 
প্রতি হিন্দু গুহস্থের দ্বারদেশ; বিশেষতঃ কলম্বোর তামিলপল্লির 
মধ্যভাগে অবস্থিত চেকু ট্রাটের প্রত্যেক গৃহদ্বার দীপসজ্জা ও 
নারিকেল কদলী প্রভৃতি মালিক ফলরাশি দ্বারা সুশোভিত 
হইয়াছিল। তিনি মন্দিরদ্বারে উপনীত হইবামাত্র সমাগত 
জনগণ দ্জিয় মহাদেব ধ্বনি করিয়া] তাহাকে অভ্যর্থনা করিল । 
বিগ্রহ দর্শন ও মন্দিরের পুরোহিতদিগের মহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ড। 
কহিয়া স্বামিজী পুনরায় নিজ বাংলায় ফিরিলেন। সেখানে 
অনেকগুলি ব্রা্গণ-পপ্ডিত তাঁহার সহিত্ত 'গ্মালাঁপ করিবার জন্ঠ 


৬৩ত 


লিংহলে। 


বসিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত ধর্মবিষয়ক আলোচনা করিতে 
করিতে রাত্রি আড়াইট] বাজিয়। গেল । 

পরদিন অর্থাৎ সোমবার দিন তিনি মিঃ চিলিয়া-র বাটীতে 
নীত হইলেন । সেখানে সহত্র সহ লোক তাহার দর্শন প্রতীক্ষায় 
বসিয়াছিল এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাহার! ফুলের উপর ফুল 
ও মালার উপর মালা দিয়া তাহাকে ঢাঁকিয়া ফেলিবাঁর উদ্ভোগ 
করিল। তীহার বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র গঙ্গাজল পরিশুদ্ধ 
আসন ছিল। তিনি সকলকে বিভ্ভৃতি বিতরণ করিতে লাগিলেন, 
তার পর শ্রীপ্রীরামকষ্জদেবের একখানি প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইয়া] 
তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া ঈীড়াইলেন ও ভক্তিভরে করযোড়ে 
তাহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্বশেষ 
সঙ্গীত ও জলযোগাস্তে সভা! ভঙ্গ হইল । 

৯ দিবস কলম্বোর 70১10 বিগ] বা সাধারণ সভাগুহে 
স্বামিজী তাহার ছিতীয় বন্তৃত। দেন। এ দিনতিনি অথৈত- 
বাদ সম্বন্ধে বলেন এবং বেদাদিসম্মত এই ধর্মমভাবই একমাত্র 
সার্ধজনীন ধর্মরূপে গ্রাহ হইবার যোগ্য বলিয়! নানাবিধ যুক্তি- 
প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাকালে সভাস্থলগে কয়েকজন সিংহলবাসীর 
ইউরোপীয় পরিচ্ছদ দর্শনে নিতাস্ত ক্কু্ধ হইয়! বলেন যে “একপ 
অন্ধ অনুকরণ অতীব হেয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের 
পক্ষে অচল । 08587758595 তিনি 





স্বামী বিবেকানন্দ । 


কলদ্বে! হইতে স্বামিজীর জাহাজে করিয়া মান্দ্াঁজে যাইবার 
ংকল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাঁত্যের বিভিন্ন সহর 
হইতে ক্রমাগত তার আসিতে লাগিল যে “আপনি একবার মাত্র 
এখানে পদা্পণ করিয়া আমাদিগকে রুতার্থ করুন।? সকলের 
অন্ুরোধে স্বামিজী তাহার পূর্ব অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্থল- 
পথে মণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং ১৯শে মঙ্গলবার প্রীতিঃ- 
ফাঁলে স্পেশাল সেলুনে কাঁগ্ডি যাত্রা করিলেন । 
কা্ডি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্বত্য স্বাস্কযনিবাঁস। রেলওয়ে 
ষ্টেশনে বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
তিনি পৌছিবামাত্র তাহারা মহাঁসমাঁদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও 
দেবমন্দির চিহ্নিত পতাকা, জয়ধ্বনি ও বাছ্ানাদ সহকারে তীভাঁকে 
একটি বাঙ্গালাঁয় লইয়া গিয়! এেক মনোহর অভিনন্দন প্রদান 
করিলেন। অভিনন্দনের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিঞ্চিৎ 
বিশ্রাম ও সহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্ত দর্শনের পর স্বামিজী 
কাণ্ড পরিত্যাগ করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে “মাতাল? 
নাঁমক স্কানে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলেন। 
পরদিন প্রাতে প্রায় ছইশত মাইল দূরবর্তী জাফ্নাভিমুখে 
যাঁণ্রা করা হইল। বড় মজার যাত্রা !--২০ মাইল ঘোড়ার 
গাড়ীতে! এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্ত ভূবন-মনোহর ৷ পথের 
উভয় পারব শশ্ত-্ামৌজ্জিল শোভী। বিস্তার করিয়া পথিকগণের 
প্রাণ ভূলীইতে লাগিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্ডাশ্বুল” নামক 
সশীনের কয়েক মাইল পরেই পাহাড় হইতে নামিবার সময় গাড়ীর 
সম্মুখভাগের একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাণুয়াতে রাস্তায় তিন ঘণ্টা 


৬৬৩৮ মাঃ চে 


'দিংহালে । 


বসিয়া থাকিতে হইল । অনেকক্ষণ পর়ে অতিকষ্টে এরু দুর গ্রাম 
হইতে একটি গো-যান সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সেভিয়র পর্থীর স্থান 
করা হইল ও মাঁল পত্র চালান গেল। স্বামিজী ও তাহার সঙ্গীরা 
কয়েক মাইল হা্িয় চলিলেন। তারপর আবার গরুর গাড়ীয় 
যোগাড় হইল এবং রাত্রিটা তাহাতেই কাটাইয়া কানাহাড়ি ও 
তিনপানি হইর। ৮ ঘণ্টা পরে সকলে ধীরে ধীরে অন্ুরাধাপুরে : 
পৌছাইলেন । 

অন্ুরাঁধাপুর পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন এবং বৃহত্তম 
ভুপ্রোথিত নগর। ইহার মধ্যে এত অসংখ্য মন্দির ও মঠের 
ধ্বংসাবশেষ আছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় ছুই হাজার বৎসর 
পূর্বেব যখন ইহার অবস্থা ভাল ছিল তখন পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প 
সহরই সমুদ্ধিতে ইহার সমকক্ষ ছিল। এখানে বৌদ্বযুগের 
অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনও বিদ্যমান যথা বোধগয়াস্থিত 
মহাঁবোধিতরুর শাখাসঞ্জাত একটি পবিত্র অশ্বর্বৃক্ষ (জনরব 
এইরূপ যে ২৪৫ খুষ্ট পুব্বাঞ্ধে ইহা রোপিত হয়), সেই জুদূর 
অতীত যুগের স্থাপত্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ এক প্রাচীন 
সরোবর এবং ধাঁগোবা” নামে বিখ্যাত কতকগুলি প্রাচীন স্তূপ । 
প্রত্ুতত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান ফলে যে সকল বিষয় আবিক্ষার 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার! অনুমান করেন যে তামিলগণ কর্তৃক 
সিংহল আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাঁগোবার মধ্যে 
পূর্ববকাঁলীন বৌদ্ধমন্দির নিহিত রাশি রাঁশি মণি মুক্তা হীরা জহরৎ 
গ্তপ্তভাবে রক্ষিত রহিয়াছে । স্বামিজী এবং তাহার সহচরগণেনর 
অবস্থানের জন্ত যে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্িকটে 


৬৩৪৯ 


দূ 
॥ 


স্বামী দিবেকা নন্দ । 


একপহজ্র ছয়শত গ্রাণাইিট প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এগুলি ২০* খৃষ্ট পূর্বান্ধে নির্মিত একটি স্ুবুৎ নবতল পিত্বল 
প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ । এক সময়ে এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে শুধু 
পুরোহিতধিগের জন্তই একসহআ শরন প্রকোন্ঠ ছিল, তাছাড়। 
অস্থান্ত উদ্দেশ্টে আরও বহু কক্ষ ছিল। ইহার ছাদ ছিল পিস্তলের 


 প্রেধং বৃহৎ সভাগৃহটা সিংহশিরোপরি অবস্থিত অনেকগুলি সুবর্ণ 


স্তম্ভে সুসজ্জিত ছিল। তাহার মধ্যভাগে একটি দ্বিরদ-রদনিন্ম্িত 
সিংহাসন ও একপাশ্থে একটি কনকথচিত গ্ুষ্য ও অপর পাশে 
একটি রজতময় চন্দ্রম। বিবাজিত ছিল । 

পূর্বেধীস্ত অশ্বথ বুক্ষতলে স্বামিজী ছুই তিন সহস্র শ্রোতার 
সমক্ষে উপাসনা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দ্রিলেন। তিনি 
ইংরাজিতে বলিতে শাগিলেন আর দ্বিভাষিগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া! বুঝাইয়া দিতে লাগিল। 
তিনি তাহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পুজাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বেদ- 
দ্বিছিত মার্গের প্রতি মনৌযোগী হইতে উপদেশ দিলেন। এই 
পর্যন্ত বলিবার পর দলে দলে বৌদ্ধ ভিছ্ু ও গৃহস্থ সেখানে 
সমবেত হইয়া ঢাক, ঢোল, কাসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাজাইঞ1 এমন 
বীভৎস শব্দ আরম্ভ করিল যে স্বামিজী থামিতে বাধ্য হইদেন। 
তিনি না থাকিলে এবং হিন্দুিগকে ধৈর্য সহকারে সহ করিবার 
উপদেশ না দিলে সেদিন ওথানে হিন্দু ও বৌদ্ধপিগের যধ্যে 
বিষম দ্বন্ব হইত । কিন্তু তিনি ধর্মের সাব্বভৌমিকতা! বুঝাটয়। দিয়া 
এই বৌদ্ধধর্দপ্রধান স্থানে বলিলেন 'ধর্মের গৌড়ামী এবং তাহ! 
লইয়া বিবাদ বিসংবাদ কর নিতান্ত অক্ঞামতার পরিচায়ক | 


৬৩৪৩ 


সিংহলে। 


ভগবান্কে শিব, বিষণ বা বুদ্ধ যে নামেই পুজা কর না কেন, তিনি 
এক ব্যতীত ছুই নহেন, সুতরাং বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীর মধ্যে 
পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি থাঁকা অত্যাবস্তক 1, 

অন্ধুরাঁধাপুর হইতে জাঁকফনা ১২০ মাঁইল। কিন্তু রাস্তা ও 
ঘোড়া উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় বলিয়া অতি কষ্টে যাইতে 
হইল। কেবল পথেব মনোলোভা শোভা এ কষ্ট তত গায়ে 
লাগিল না। যাহ। হউক, পথে ভুইবাত্রি কাহারও নিদ্রা হয় 
নাই । মধ্যে ভাভোনিযা নামক স্তানেব হিন্দু অধিবাসিগণ 
স্বামিজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। ইরা স্বামিজীর 
দর্শনে অতীব জঈ হইযা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা 
করিয়াছিলেন । স্বামিজীর মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিঃস্বার্থতা 
দেখিযা তাহারা মুগ্ধ হষয়াছিলেন। স্বামিজী সংক্ষেপে গ্রেই 
অভিনন্দনের উত্তর দিয়া সিশ্হলের সুন্দর বনময় প্রদেশ দিয়] 
জাফনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

পরদিন প্রাতে সিংহল ও জাফনাদ্বীপের সংযোগসেতু “হস্তী 
গিরিবক্মে? ম্বামিজীকে এক অভ্যর্থন। প্রদত্ত হইল। জাঁফলা সহর 
হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত সহরের সন্ত্রান্ত ও গণ্যমান্য একশত 
হিন্দু ভদ্রলোক যাঁনাদি সহিত স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতে" 
ছিলেন। অবশিষ্ট পথ ত্তাহার। স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
গেলেন । সহরের প্রত্যেক পথ ও গ্রহ তাহার আগমনোপলক্ষে 
নানারপে সজ্জিত কর! হইয়াছিল । সায়ংকালে যখন সারবন্দী 
মসালের আলে! জল্িয়। স্বামিজীকে হিন্দুকালেজের প্রা্িণে লন! 
যাওয়া হইল, তখন সে দৃষ্ত অতি হৃদয়গ্রাহী হইল। এই স্থানে 


৬৪৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


এফ বুহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামিজীকে অভ্যর্থন। করা হইল-- 
সমবেত লোকসংখ্যা অন্যুন শ ভইতে পনর সহত্র হইবে । দে দিন 
রবিবার ২৪শে জানুযারী। ম্বামিজ শকট হইতে অবতরণ 
ক্রিয়া শিবান ও কাথিরপান মন্দিরে পুজা কবিলেন এবং মন্দির 
স্বামী কর্তৃক পুষ্পমাঁল্যভূষিত হইহোন। হিন্দু, মুসলমান, থুষ্টান 
সব্ধণ্র্ণোর লোক তাহাকে দেখিতে আসিখাছিন। মযগুপে 
প্রবেশকাঞ্জে ত্রিবাস্কুরের ভূতপুর্ব প্রধান বিচারপতি শুধু এন্‌, 
চলগ্পিলে স্বামিজীকে এঞ্চোপরি লইখা গেলেন এবং তাৰ কণ্ঠে 
পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। অতঃপব অভিনন্দন প1ঠত হল 
এবং স্বামিজী তছুভ্ববে একঘণ্টাকালব্যাগী একটি হাদখগ্রাহিণা 
বক্তিত1 দিলেন । এই অভিনন্দন পত্রের মন্ত্র এইব্প £-- 


“উ্লীমৎ বিবেকানন্দস্বামী-_ 


আঁদ্ধাম্পদে যু” টু 
জাঁফণাসহরাধিবাপী আম্রা হিন্কুগণ সিংভলে হিন্দুধর্মের 
প্রধান কেন্দ্রন্ববূপ এই স্থানে আপনাকে শ্বাগত অস্ত।ষণ কবিতেছি । 
লঙ্কাত্ীপের এই অংশে পণার্পণ করিবার জন্য আপনাকে যে 
আমন্ত্রণ কবিয়াছিলাম আপনি তাহা অন্থুগ্রহপুর্ধক স্বীকার 
করাতে আমরা ধন্য হইযাঁছি। 
আপনি বেদে প্রক।শিত সত্যের আলোক চিকীগে! ধর্মমহা- 
সভাঁধ প্রকাশ করিবাছেন, ভারতের ত্রঙ্গবিদ্যা। ইংলগ্ড ও আঁমেরি- 
কায় প্রচার করিষাছেন, সমগ্রা পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দুধর্মের 
ঈত্যসমূহ জাঁনাইয়াছেন এবং তদ্বারা! পাশ্চাত্যদেশকে প্রীচ্য- 
৬৪২ 


সিংহলে। 


ভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন । এইরূপে আমাদের 
ধর্মের জন্ঠ আপনি যে নিঃম্বাথভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্ত 
আমরা এই জুযোগে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের গভীর 
কতজ্ঞত! জানাইতেছি। আরও এই জড়বাধ-সর্ধস্ব যুগে যখন 
সর্বত্রই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষণে লোকের অরুচি), 
এই ঘোর দ্র্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্মের পুনরত্য- 
দয় জন্য আন্দোলন আরম্ত করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমাদের 
বহুতর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন|” ইত্যাদি ্ ন্‌ 

পরদিন সন্ধ্য সাতটার সময তিনি হিন্টু কলেজে প্রায় চারি 
হাজার ব্যত্তিশ্ব সমক্ষে “বেদান্ত” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। 
সেই বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ সমুদধ লোকের অস্তঃকরণে তড়িৎপ্রবাহু 
বহিয়।ছিল। . স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হুইলে সেভিয়ার সাঁছেব 
সমবেত জনমগ্লীর অনুরোধে তাহার হিন্দুধর্ম গ্রহণের কারণ ও 
স্বামিজীর সহিত ভারতবর্ষে আসার উদ্দেগ্ত বিবৃত করির৷ একটি 
নাতিঙ্থুদ্র বক্তৃতা দিলেন । 

জাঁফ নাতেই স্বামিজীর সিংহল ভমণ শেষ হইল। কলম্বে। 
হইতে জাফ.না পধ্যস্ত সব্ধত্রই সিংহলবাসীরা তাঁহার প্রতি এত 
শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদশন করিরাছিল ও এরূপ উৎসাত সহকারে 
সাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা 
অসম্ভব । সিংহল দেশে পুব্বে কেহই স্বামিজীর পরিচয় জানিত 
না, তারপর বড় বড় সহর হইতে দেশের অভ্যন্তরে অন্যান স্থানে 
যাতায়াতের এমন সুবিধা নাই যাহাতে শ্বামিজীর আগমনবার্। 
সহজে সর্বসাধারণের গোঁচাপ হওয়া সম্ভব । সুতরাং তাহার 


৬৪৩ 


্বামী বিবেকানন্দ । 


এই অভ্যর্থনা অত্যাশ্যধ্য ঘটনা! বলিতে হইবে । এই অল্প কয়- 
দিনেই সিংহণবাঁসীর। ভ্টাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল এবং রামকৃষ্ণ 
দেবের উপদেশ প্রচার করিবার জন্য তীশাকে ওদেশে লৌক 
পাঠাতে আন্গুরোধ করিয়াছিল। আবও অনেক সহর ও 
সুভাঁদমিতিব পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে 
লাগিল, কিন্ত সমর।ভাবে স্বামিজী নকলের অন্ুব্পে।ধ বৃক্ষ করিতে 
সমর্থ হইলেন শা । বিশেষতঃ এ কদিন অনববত লে।ক সমাগমে 
তিনি কিছু ক্লান্ত ও পীড়িতও হইয। পড়িনাছিলেন। তাহার 
একজন সঙ্গী লিখিয়াছেন--__"135 ৮৮০৪1 102৮5 7510 11160 
/10) 10117010999 1175 1380 31990 1017561 10) (59571010.৮ 
( অর্থাৎ তিনি যদি আর কিছুপিন সিংহলে থাকিতেন তাহা হইলে 
লোকের শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাঁগের চোটে মারা যাইতেন)। 


৬৪৪ 


দক্ষিণ ভারতে । 


অতঃপর স্বামিজীর উচ্ছান্ুসারে সিংহল হইতে ভারতবর্ষ ঘাঁই- 
বার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। জাঁফুনা হইতে জলপথে ভারতবর্ষ 
পর্চণাশ মাইল দূরবন্তী। একখানি দেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া ২৫শে 
জানুয়ারী রাত্রি বারোটার সময স্বামিজী ও তাহার সঙ্গিগণ রওনা 
হইলেন এবং বাধু অন্থকুল থাকাতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে 
ভারতাভিমুখে যাইতে লাঁগিলেন। পরদিন বেল! দ্বিপ্রহরের 
পৃবেই জাহাজ পার্থীনে পৌছিল। পাম্বান ভারতবর্ষের নিকট- 
বন্তী একটী ক্ষুন্্র ্বীপ। এখান হইতে রামনাদের রাজার অনুরোধ 
রক্ষার্থ রামেশ্বর যাইবার কথা ছিল। কিন্ত স্বয়ং বামনাদাধিপতিই 
সদলবলে স্বামিজীর অভ্যর্থনার্থ এখানে উপস্থিত ছিলেন । তিনি 
অপরান্ছে ট্রিমার হইতে স্বামিজীকে নিজ রাঁজতরণীতে লইয়া 
গেলেন এবং পাত্র মিত্র সভাসদ্গণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ট হইয়া 
তাহাকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজী রাজার হাত 
ধরিয়া উঠাইলেন ও আধশীর্ধচন উচ্চারণ করিলেন। সন্ন্যাসী 
গুরু ও রা'জশিষ্যের সে মিলন অতি প্রাণম্পশী দৃশ্ঠ স্থজন করিল । 
ত্বামিজীর পাঁশ্চাত্যদেশে গমনে যাহার! সাহাধ্য করিয়াছিলেন 
রামন্দাধিপতি তীহাঁদিগের অন্ততম ৷ সুতরাং এক্ষণে ভারতে 
পুনঃ পদার্পণের প্রথম সুত্রাতেই রামনাদরাজের সহিত সাক্ষাতে 
তিনি অতিশয় সুখী হুইলেন। নৌকা হইতে তীরে উত্বীর্ণ 


৬৪৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


হইর্বাল্প পর পাশ্বানবাসীরা স্বাঘিজীকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা 
করিল। জেটির নিম্নেই এক প্রকাণ্ড চন্ত্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে 
অতি স্রন্দরবপে শোভিত হইয়াছিল। এই চন্দ্রাতশের নিম্নে 
পাশ্বানবাসীর পক্ষ হইতে নাঁগলিঙ্গম পিলে যহ্াণয এক অভিনন্দন 
প্লাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তীহারা স্বামিজীকে তাহাদের 
ধর্মাচার্ধ্যরূপে সম্বোধন করিম! বলিলেন, “পাশ্চাত্যদেশে আপনার 
হিন্দুধর্ম প্রচারে যথেষ্ট স্কফল ফলিযাঁছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত 
ভারতকে তাহার বহুদিনের অকাঁলনিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্ট 
॥ অনথুগ্রহপূর্বক বদ্ধপরিকর হউন।” রাজা ও জদয়াবেগে ব্যক্তিগত 
' ভাবে একটি স্বতন্ত্র অভিভাষণ দ্বারা স্বামিজীর নিকট স্বকীয 
মমোভাব নিবেদন করিলেন । শ্বামিজীও যথাযোগ্য উত্তর প্রদানে 
সকলকে প্রীত করিলেন। এইখানে তিনি বলিষাঁছিলেন যে 
ভারতের জাতীয় জীবনের কেন্ত্র রাঁজনীতি চচ্চায়। যুদ্ধবিদ্ধা- 
! পাঞধদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্মে বা শিল্প সমৃদ্ধিতে নহে-_কিস্তু 
কেবল পর্ম্ে। ধর্মহি আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন 
এন্বং জাতীয জীবনে মেরুদগত্ববপ। আর ইহাই পৃথিবীর নিকট 
আমাদের একমাত্র দেয় । 

'২ ভার কা্য শেষ হইলে স্বামিজীকে রাঁজশকটে আরোহণ 
করাইয়া রাজা! .ও অমাত্যবর্থ পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ পদ্নব্রজে রাজকীয় 
বাক্ষালার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রাঁজাব অভিপ্রীক্ীন্ক- 
সারে শকটবাহী অশ্বদ্দিগকে মুক্তি দিয় সকলে মিলিয়। গাড়ী 
টানিতে লাগিলেন। স্বয়ং বাজাও তীঙাদিগের সহিত যোগ 
দিলেন। পান্থানে স্বামিজী তিন দিন বড়ই আনে কাটাইলেন। 


৬৪৬ 


দক্ষিণ ভারতে । 


স্থানের এবং ইহার নিকটবস্তী রাঁমেশ্বরের অনেক অধিষাসী 
এই সমরে তাহার দর্শন লাভ করিষ। আপনাদিগকে কতার্থ যমে 
করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিবস স্বামিজী রাঁমেশ্বরের মন্দির 
দর্শনে যাত্রী করিলেন। পাঁচ বৎসব পুর্জে ভারতের সর্ধতীর্থ 
মণ করিষ1! যে দিন শেষ এই রামেশ্বরে আমিধাছিলেন সেদিনেত্র 
কথা৷ আজ মনে পড়িল, সেদিন এ মহোৎ্লব কোথায় ছিল, যে 
দিন তিনি জীর্ণ-মলিন ভিক্ষকের বেশে ক্ষীণ শ্রাস্ত চরণে এই 
মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ! যাহা হউক স্বামিজীর 
গাড়ী যখন মন্দির সন্নিধানে পৌঁছিল তখন এক্ষ বৃহতী জনতা, 
হস্তী, উদ, অশ্ব, মন্দিরের চিক্িত পতাকা দেশী সঙ্গীত এবং 
অন্ঠান্ট সম্মানের চিজ লয়! উপস্থিত হইল । মন্দিরে উপস্থিত 
হইবাঁর পর স্বামিজী ও তাহার শিষাবর্গকে মন্দিরের মণিমাঁণিক্য 
ও হীরা জহরত প্রভৃতি রত্বাদি প্রদর্শিত হইল। স্বামিজী সমস্ত 
মন্দিরটি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন-_কাহাকে মন্দির 
অদ্ভূত কারুকাধ্য ও স্থাপত্য কৌশলাদি প্রদর্শিত হইতে লাঁগিবু, 
সহশ্র স্তভ্তোঁপৰি স্থাপিত টাদনীরিও স্বামিজী দেখিলেন। অবশেষে 
তাহাকে সমাগত ব্যক্তিরন্দের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিতে অন্গ- 
রোধ করা হইল। তখন সেই প্রাচীন শিধমন্দিরের স্ুবিষ্তীর্ণ 
প্রাঙ্গনতলে দপ্তায়মান হইয়। তিনি পতীর্ঘমাহাত্ম্য ও উপসনা” 
সম্বন্ধে একটা হদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, 
শিবের অর্চনা শুধু মন্দিরস্থ বিগ্রহের অর্চনা নহে, কিন্ত 
দীন দরিভ্র আতুরের মধ্যে যে জীবরপী শিব আছেন তাহান্বই 
ঙ্চনা। শ্রীযুক্ত নাঁগলিঙ্গম্‌ মহাশয় তাষিল ভাষায় দকজকে' 


৫৪৭ 


বক্তৃতার মর্দ্দ বুঝাইয়া দিলেন। রামনাদাদীশ্বর ভাবে আত্মহার। 
হইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন স্বামিজগীর উপদেশের সার্থকতা 
সম্পাদনের জন্য তিনি শত সহ ছুঃখী ব্যক্তিকে আহার্যয ও বস্তু 
'বিতরণ করিলেন এবং এই ঘটনার শ্রপার্থ সেই স্থানে প্রায় ব্রিশ 
ভাত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া তদুপরি নিয্ললিখিত পংস্তি 
কয়টি ক্ষোদিত করাইলেন-- 


«সত্যমেব জয়তে 1% 


পশ্চিম প্রদেশে বেোদাস্ত ধর্ম প্রচারে অশ্রুতপুর্ব সফলতা 
লাভ করিয়া! পুজাপাঁদ শ্রীত্রীষ্বামী বিবেকানন্দ স্ীয় ইংরাজ শিষ্য- 
গণের সহিত ভারতভূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন 
সেই পবিত্র স্থান নির্দেশ করিবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাস্কর 
সেডুপতি কর্তৃক এই শ্ারকস্তস্ত প্রোথিত হইল। সন ১৮৯৭ 
গা .২৭শে জানুয়ারী 1 
: শান হইতে আবার জাহাজে চড়ি ভারতে আমিতে হইল । 
সরতে পৌছিয়া রামনাদের রাজার ছত্রে স্বামিজী প্রাতর্ভোজন 
7 অমাপন করিলেন। তারপর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌঁছিলে 
'নধাকার অধিবাসিগণ স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন । : সন্ধ্যা হয় 
- এমন সময়ে রামমাদ দেখা গেল, মূভ্রতীর হইতে স্বামিভী 
টিবরাররূ, গোঁশকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদের নিকটে 
.পৌঁছিলে তাহাকে -একখানি স্দৃপ্ত নৌকায় তুলিয়া 1 একটি বৃহৎ 
'জুদের মধ্য দি লা যাওয়া হইতে লাগিল ] পা তী নি 














দক্ষিণ ভারতে ৷ 


হদোপকুলে স্বামিজীর অভার্থনার বন্দোবস্ত হউয়াছিল। হদন্তীরে 
অভ্যর্থনা হওয়ার দকণ স'ভীও বেশ জমিয়াছিল। গুড্উইন 
সাভেবেন লিখিত বত্তাস্ত হইতে জানিতে পাঁরা যাঁষ যে শ্বামিজী 
রামনাদে অতি উচ্ষ সম্মান পাউফাছিলেন। তিনি তীরে উত্তীর্ণ 
ভইবামাত্র তোপধ্বনি হইতে লাগিল এবং নভস্কলে তারকাকাত্রে 
. বিটিত্রবর্ণের মাতিসবাজী উৎতে লাগিল । রামনাধের রাকা অবশ্যু 
অভার্থনাকারীদের এগ্রনী। তিনি স্বসং স্বামিজীকে অভ্যর্থনা 
করিয়া লইফা দ্রাথনাদেখ কষেকটি সন্ত্ান্ত ব্যক্তির সহিত তাহার 
পরিচয় করিখ! দিলেন। অনন্তর স্বামিজী রাজাঁর গাড়ীতে 
চড়িষা! রাঁজদ্বাতা পরিচালিত রাজার শরীররক্ষকগণের দ্বার! 
বেষ্টিত হইব চলিতে ল।গিলেন এবং রাজ! নিজে সমবেত জনতার 
নেতৃম্ববগ হইয়৷ স্বামিজীর শন্কুধাবন করিতে লাগিলেন । রাস্তার 
ছুই ধারে শত শত মশ।ল জ্বলিতেছিল এবং দেশ ও বিলা'তি 
ছুই প্রকাধ বাগ্ধ্বনিতে চতুর্দিক গম্গন করিতেছিল। ম্মাসিজী 
জাভাঁজ হইতে নামিবার পর নগর প্রবেশ পর্যন্ত ধিলাতি ব্যাণ্ডে 
“হের ৯ আসিছে বিজধী বীর? (59 8৩ 00170001175 0510 
0010769 ) এই স্ুরটি বাজান হইতেছিল। অদ্ধেক পথ এইক্ধপে 
আসা হইলে স্বামিজী রাজার অনুরোধে একটি স্ুচারু রাঁজশিবি- 
কায় আনরোহণ করিয়া "শঙ্কর ভিলা” নামক প্রাসাদে উপনীত 
হইলেন। ক্ষণকাঁল রিশ্রামের "র বৃহৎ সভাগুহে স্বামিজীঞ্কে। 
বসাঁন হইল। ইতিমধ্যে তথায় লোকের ভিড় হইয়! গিয়াছিল। 
স্বামিজীকে দেখিবামাত্র চারিদিকে উচ্চৈম্বরে জয়ধ্বনি ও উৎসব 
কোলাহলের ধুম পড়িয়া! গেল। রাজা প্রথমে স্বামিজীর বনু 


৬৪৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


প্রশংসা! করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন এবং তাহার ত্বাতা 
রাজা দিনকর সেতুপতিকে রামনাদবাসীর পক্ষ হইতে স্বামি- 
জীকে প্রদত্ত নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে বলিলেন । 
পঠি শেষ হইলে পত্রখানি বিচিত্র কারুকাধ্য খচিত একটি সুবর্ণ 
মণ্ডিত পেটিকাষ করিয়া স্বামিজীর হস্তে উপহার স্ববূপ প্রদান 
করা হইল । 
রামনাদ অভিনন্দন | 

প্রীপরমহংদ যতিরাঁজ দিগ্বিজয় কোলাহল সব্মমতসম্প্রতিপন্ন 
পরমযোগেশ্বর শ্রীমস্তগবচ্ছরা মক্ষ্ণপবমহংদকবকমলসঞ্জাত নাঁজা- 
ধিরাজ সেবিত গ্রীবিবেকানন্দ স্বামি পুজ্য পাঁদেযু-_ 

স্বামিন্‌! 

এই প্রাচীন এতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাথ 
পুরঘূ বা রাঁমনাদের অধিবাসী আমরা আমাদের এই মাতৃন্ভুমিতে 
মারে তুঃপনাকে স্বাগত সপ্ভাষণ করিতেছি । যে স্থানে সেই 
মহাধন্র্বীর আমাদের পরম ভক্ভিভজাঁন প্রভু শ্রীভগবান্‌ 
রাঁমচন্দ্রের পদ্ার্পণে পবিভ্র হইয়াছে সেইস্থানে ভারতে প্রথম 
পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের 
হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা 
'আপনার্দিগকে মহা সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি । 

আমাদের মহান্‌ সনাতন ধর্দ্দের প্রকৃত মহত্ব পাশ্চাত্যদেশের 
মনীবিগণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়৷ দিবার জন্য আপনি ৫ 
চেষ্ট! করিয়াছেন, তাহা! অতীব প্রশংসার্হ এবং শ্রী চেষ্টায় বে 
্ুতপূর্ব সুফল ফণিয়াছে, তাহাতে আমরা ত্বকপট আনন্দ 


৬৫০ 


দন্সিণ ভারাত | 


ও গৌরব অন্থুভব করিযাছি। আপনি অপূর্ব বাগ্মিতা সহকাৰে 
ও অন্রীস্ত স্পষ্ট ভাঁষাষ ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত বাক্তি- 
গণেব নিকট ঘোষণা করিযাছেন ও তাতাঁদিগের জদয়ে দুঢ বিশ্বাস 
করাঁইষ1 দিযাঁছ্ছেন যে, হিন্দুধন্ম্তি আঁদর্শ সার্বভৌমিক ধর্ম এবং 
উহা সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী নবনাঁরীরই প্রকৃতির উদপ- 
যোগী । আপনি মভানিংস্থার্থ ভাবের প্রের্ণাষ মকোচ্চি উদ্দেপ্ 
প্রাণে লই! ও মহা স্বার্থত্যাগ করিষা বন দেশ, নদ নদী সমুদ্র ও 
মহাসমুদ্র পার হইয। অভুশ নশ্বর্্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকায় 
সত্য ও শাস্তির সংবাঁদ বহন করিষাছেন এবং ভারতীয় আধ্যাস্মিক- 
তাঁব জয পতাঁক। উড়উিয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন উভয়তঃ 
সাব্বভৌমিক লাতৃভাবেব প্রযেজিনীষতা৷ ও কার্যে পরিণতির সন্তা- 
বনীরতা দেখাউপাছেন । সর্বোপরি, আপনার শাশ্চাত্য প্রদেশে 
প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্াগণের প্রাণেও 
অনেক পরিমাণে তাহাদের পুর্বপুরুষদের শাধ্যাত্মিক মহান্মের ভাব 
জাগরিত হইয়।ছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্মের চর্চা 
ও অনুষ্ঠানে একটা সাম্তবিক আগ্রহ জন্ষিয়ান্ছে । 

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের ভাধ্যাত্মিক 
পুনর্থানের জন্য আপনি ষে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া" 
ছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতে আমর! অক্ষম । আপনার অন্যতম অন্ুরক্ত শিষ্া) আমাদের 
রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
আঁদিতেছেন, একথা উল্লেখ না৷ করিলে এই অভিনন্দন পত্র 
অসম্পূর্ণ থাঁকিয়া যায় । আপনি অচ্ছুগ্রহপূর্বক তাহাধ রাজ্যে 


৬৫৯ 


স্বাী বিবেকানন্দ । 


প্রথম পদার্পণ কবাব জন্য তিনি আপনাকে যেবপ সম্মানিত 
ও গৌববাম্বিত বোব কবিতেছেন, তাহা তিনি 'ভাঁষাঁষ প্রকাঁশে 
অসমর্থ । 

উপসংহাবে আামবা সেউ সর্ধশক্তিমানেব নিকট প্রীর্থন। 
কবি যে, তিনি যেন, আ”নি যে কল্যাঁণকব কাধ্য এত স্মন্দব- 
ঝপে আবস্ত কবিষাছেন, তীহা পবিচালন কনিতে আপনাকে 
দীর্ঘজীনন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান কবেন। আপনাব পব্মভন্ত 
আঁজ্ঞাব শিষ্য ও দেবকগণেব শ্রদ্ধা ও প্রেমসহরুত এই 
রা্ডিনন্দন | 


বামনাদ | ২৫শে জানুযাবী ১৮৯৭ 


প্রত্যুত্তবে স্বামিজী ভাবতবাসীব জাঁতীয জীবনেব উন্নতি 
লাধমেব প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দিষা একটা স্মধুব ও ওজন্বিনী 
বক্তাতা। গ্রাদান কবেন। 

৯ ধক্তৃতাব প্রাবন্তে বলিষাছিলেন ভাঁবত আঁবাব জাগিষ।ছে । 
বড় জুনাৰ ভামাধ তিনি কথাটি বলিয়াছিলেন। যথা-_ 

“নুদীর্থ বজনী প্রভাত প্রা বোধ হইতেছে । মহাছুঃখ অবসাঁন 
প্রা প্রতীত হইতেছে । মহানিদ্রাধ নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত 
হইতেছে । ইতিহাসে কথা দুবে থাকুক কিন্বদস্তী পর্যন্ত যে 
স্ুদুব অতীতের ঘনান্ধকা ভেদে অসমর্থ তথা হইতে এক অপুর্ব 
বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে । জ্ঞান ভক্তি কর্মে অনন্ত 
ভিমালয়ন্বরূপ আমাদেৰ মাতৃভূমি ভাবতেব প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত 
ভইয| যেন & বাণী মু অথচ দ্র অলাস্ত ভাষায় কোন অপূর্ধ 

৩৫২, 


দক্ষিণ ভারতে । 


রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে । যতই দিন যাইতেছে ততই যেন 
উহা! স্প্টতর, ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে । যেন হিমালয়ের 
প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেতের শিথিলপ্রাম অস্থিমাংসে পরাস্ত প্রাণ- 
সঞ্চার করিতেছে-_নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে । তাহার জড়ত! 
ক্রমশঃ দূর হইতেছে । অন্ধ যে দে দেখিতেছে না, বিকৃতমন্তিষ্ক 
যে সে বুঝিতেছে না, যে আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁভাব গভীর 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিস] জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে 
ইষ্ীর গতিরোঁধে সনর্থ নহে, আঁন ইনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইবেন 
না-কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আব ইহাকে চাঁপিষ! রাখিতে , 
পারিবে না; কুস্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে ।” 

সভাভঙ্গের পুর্বে বাঁজ! প্রস্তাব করিলেন, শ্বামিজীর রামনাঁদে 
শুভ পদার্পণেব স্ৃতিচিহ্বত্ববপ এই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত 
হইয়া মান্দ্রীজ ভুভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক । 

বামনাঁদে অবস্থান কালে বহুব্যক্তি স্বামিজীর সহিক্,সীক্ষাৎ 
করিতে আসিয়/ছিলেন। একদিন তিনি এখানকার থুষ্রিয়ন 
স্থলগুহে একটি বক্তৃতা দেন এবং আর একদিন তাহার সন্মনার্থ 
বাজপ্রাসাঁদে এক দরবাব হয়। এখানে স্বামিজীকে সংস্কৃত ও 
তামিল ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনিও একটি 
সুদার ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তাহাতে বলেন, রাঁমনাদাধিপ যদিও 
সাংসারিক পদমধ্ধ্যাঁদায় খুব উচ্চ তথাপি তাহার চিত্ত সর্বদ]। 
ঈশ্বরে যুক্ত এবং এই কারণে তিনি রামনাদপতিকে “রাঁজধধি” উপা- 
ধিতে ভূষিত করিলেন। অতঃপর রাজার একান্ত অনুরোধে স্বামিজী 
“ভারতে শক্তি উপাসনা, সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। ইছা 


৬৫৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


ফনোত্রাফে তোল] হয়। রবিবার সন্ধ্যাকালে এই ধরবাঁর হয়। 
'ঈ দিনই মধ্যরাত্রে তিনি রামনাঁদ হইতে দান্দ্রীজ যাঁত্র! করিলেন 

রামনাদ পরিত্যাগের পর ম্বামিজী প্রথমে পরমকুভিতে 
'আসিলেন। তৎস্থানবাসিগণ পরম সমারোহ সহকারে তাহার 
ভ্যর্থনার আয়োজন করিয়ীছিলেন। তাহার স্বামিজীকে এক- 
খানি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রে 
তাহারা স্বামিজীর পাশ্চাত্য প্রদেশে হিন্দুধন্ম প্রচারের সফল- 
তায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন) “আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য 
ধপিষ্গণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রনাঁণিত হইতেছে যে 
পাশ্চাত্যেরা আপনার ধন্ধোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় 
দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই__-উহা তাহাদের জীবনকে পর্যন্ত পরিবপ্তিত 
করিয় দিয়াছে । আপনার অদ্ভূত শক্তি দেখিরা আমাদের সেই 
প্রাচীন খধিদিগের কথা স্থৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, যাহারা তপস্ত 
ও আত্মমংমম দ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবণাঁতির প্ররুত 
আচার্য্য ও নেত! হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” 

'পরমকুডি হইতে ম্বামিজী মনমছুরায় উপস্থিত হইলেন । 
গনমহুরা ও ততসমীপবর্তী শিবগঙ্গার জমীদার ও অন্তান্ত অধি- 
বাঁদিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমেই 
এই স্থানে স্বামিজী আস্তে পারিবেন না এই মর্দে তার করা 
হয়। ইহাতে তাহারা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
স্বামিজীর আগমনে সকলেই পরম পুলকিত হইলেন ও আপনা 
'দিগকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। অভিনন্দন পত্রের একস্থলে তাহারা 
বলিলেন, “পাশ্চাত্য উদরসর্ধবন্থ জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্ম 
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ভাঁব সমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, নেই সময্বে 
আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী আচার্যের অভ্যুদয়ে ধর্মজগতে 
যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস--আমাঁদের 
ধর্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য সুবর্ণের উপর যে ধলিরাশি কিছুকাঁলের 
জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তা্া দূর হইয়া! আপনার তীক্ষু প্রতিভারপ, 
মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারপে জগতের সর্ধত্র ব্যবহৃত 
হইবে । আপনি যেকপ উদারভাঁবে চিকাঁগোর ধর্মমহাসভায় 
সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীর সমক্ষে ভারতী দর্শন ও ধর্মের 
মাজাত্ম্য ব্যাখ্যা করিযাছেন, তাহাতে মামাদের স্থির বিশ্বাস+- 
আমাদের পুজনীয় মহারাণীৰ রাঁজো যেমন ক্ুর্য্য অন্ত যান শা, 
তেমনি আপনারিও ধর্মবাঁজ্য জগতের সর্ধত্র বিস্তৃত হইবে ।” 
মনমন্রা! অভিনন্বনের উত্তর দান করিয়া স্বামিজী অবশেষে 
মছ্ুরায় পৌছিলেন। মদুরা একটা প্রাচীন বিদ্য[চচ্চার স্থান এবং 


আজও পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন রাজ্যসমূহের স্বতি ও অনেক উত্তমোত্ম ' 


মন্দিরাদি ধক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এখানে রামনাদরাজের 
একটি সুন্দর বালা মাছে । স্বামিজী সেইখানে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। অপরাঞ্জে একটি মখমলের খাপে করিয়া তাঁহাকে 
নিয়লিখিত অভিনন্দন গত্র প্রদত্ত হইল । 
“পব্ম পুজ্যপাঁণ স্ব|মিজী; 

মানরবাপী আমরা হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন 
পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে 
স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর 
জীবন্ত উদাহরণ প্রত্/ক্ষ করিতেছি । আপনি সংসারের সমুদ্র 

১৫৫ ণ্গী রে 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ কবিয়। সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সাধনঝপ মহান্‌ পধহিতত্রতে নিযুক্ত হইঘাছেন। আপনি 
নিজ জীবনেই প্রম।ণ কগিযাছেন যে, হিন্দুধম্মের সহিত বাহ 
অনুষ্ঠানের অচ্ছেস্ত মন্বন্ধ শাহ, কেবন উন্নত দাশনিক ধর্মুতি ত্রিতাপ- 
তাশিত জীবঞ্চে শান্তিধানে সমর্থ । 

আপনি আমেরিকা ও হংলগুবাসীকে সেই খম্ম ও ধশনকে 
গ্রদ্ধ| করিতে শিখাইয়াছেন, যাঁহ। প্রত্যেক মানবকে তাহাঁব 
নিজের অধিকার ও অবস্থ। অন্ুযাষী উপ।য়ে উন্নতি পথে আরোহণে 
সাহায্য করে। যদিও গত চা বৎসর আপনি পাশ্চাত্যদেশ- 
বাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সক বক্ভৃত। 
ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা! বিদেশাগত 
উত্তরোত্তর বন্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঞ্চুচিত করিতে কম 
সাহ্থায্য করে নাই ! 

ভারত যে আজ পধ্যস্ত জীবিত বহিয়াছে তাহার কাঁবণ, 
তাহাকে জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনরূপ ম্হাত্রত সাধন 
করিতে হইবে। কলিঘুগের অন্তর্ধভী এই উপযুগের শেষভাগ্গে 
আপনার ্যায় মহাপুকষেব আবির্ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছ্ি, 
শীপ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবিভূতি হইয়া এই ব্রত উদ্যান 
করিবেন। 

আপনি ভারতীয় দশনেব যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিষাঁছেনশ সেজন্য 
আনন্দ প্রকীশ ও সহত্র মনুষ্জাতির যে অমুখ্য উপকার সাধন 
করিয়াছেম কৃতজ্ঞ হৃ॥যে তাহা স্বীক।র--এই ছুই বিষষে প্রাচীন 
বিদ্কার লীলাভুমি, স্ুন্দরেশ্বরদেবের প্ররিয়ঃ ধোগিগণের "াবিজ্ 
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দ্বাদশাস্তক্ষেত্র এই মদ্ুর! ভারতের অন্ত কোম নগরীর অপেক্ষা 
পশ্চাদ্গামী নহে জানিবেন। 

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কবি, তিনি আপনাকে দীর্ঘ- 
.... উদ্ভধম ও বল প্রদান করন এখং জগতের কণ্যাণ সাধনে 
নিযুক্ত রাখন ৮ , 

তিন সপ্তাত ধবিষ। ক্রমাগত নীনাস্ত।নে ক্মণ ও পীথ বক্তা 
করিষ। স্ব।মিজীব শরীব অতিশ। ক্লান্ত তউবা। পড়িয়ছিল। এমন 
কি শেষের কয় স্থানে ঠাহভার শাঁব দীড।ইযা পক্তৃত! দিবার মনত 
অবস্থা ছিল নী। কিন্তু তথাপি তিনি নিজ স্বচ্ছন্দতা বা শরীরেব 
প্রতি বিন্দু মাত্র লক্গা না করিধ৷ কর্তব্যস।ধনে তৎপর হইলেন 
এবং মদ্ুরা অভিনন্দনের উত্তবে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। 
এই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি একদিন তত্রতঃ স্থবিখ্যাত মন্দির 
দর্শন করিতে গেগেন। এই মন্দ ভারতের সব্বোৎকট মন্দির 
সমূহের অন্যতম এবং উভার স্থাপত্যকায্য ভতি সুন্দর । শ্বামিজী 
ও তাহার ইউরোপীয় শিষ্যগণ খন্দিধস্থ ধনরত্বাদি দর্শন ঝঁরিলেন। 
ইহার মধ্যে একটি ছুশ্রাপ্য গজমতি ছিল। সন্ধ্যার ট্রেনে সাউথ 
ইঞ্ডিয়ান রেলযোগে স্বামিজী মছ্ুরা হইতে কুম্তকোণ|ম্‌ যাত্রা 
করিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনে শত ণহ লোক তাহাকে দর্শন 
করিবার জন্য সমবেত তইয়াছিল। অতি নগগ্ গ্রাম হতেও 
লোক আসিফ তাহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান ও আদর সম্ভাষণ দ্বালী 
আপ্যাধিত কনিয়াছিল। তিনি সকলকেই শিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে 
লাগিলেন এবং সহান্ত বদনে তাহাদের প্রদত্ত উণচৌকনাপি গ্রগ 
করিলেন। সর্ধত্রই তীহাঁকে ঢএক দিন থাকিবাৰ জন্ অনুরোধ 
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করিতে লাগিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বলিযা ও শরীরের ক্লান্তি 
নিবন্ধন তিনি সে অন্গুবোধ বক্ষা কবিতে পারিলেন না। রাত্রি 
চারিটার সমষ গাঁড়া যখন ত্রিচিনপল্লীতে পৌছিল তখন দরে! 
গেল সহল্রীধিক লোক তাহ।ব জন্য অপেন্স। কঞ্সিতেছে। গাড়ী 
স্টেশনে পৌছিবামাত্র তাহাবা তীহাকে একটি অভিনপ্দন প্রদান 
করিল। তাহাতে বণিল “আমবা আশা কবিরাছিলাম আপানি 
অন্ততঃ একদিন খানে পদার্শণ কাব্ঝা আমাধগকে কৃতার্থ 
করিবেন। যাহা হউক মান্(জখ।সীবা থে শান্রহ আপনাকে 
পাইবে ইহাহ ভাখয়া আমব। পরম আননাবোধ কবিতেছি 1” 
ভ্রিচিনপল্লীর জাতীষ উচ্চ খিগ্ভাঞষেব পবিচালক সমিতি এবং 
ছত্রবৃন্দও স্বামিজীকে স্বতন্ত্র মাভণন্দন প্রধ।ন করেন। স্বামিজীকে 
অবশ্য খুব সংক্ষেপে ভর্তব দিতে হইল । তাঞ্জে।ণে কয়েকদিন 
পরে হহা! অপেশনও অধিকতবধ উৎশব ও লাক সমাগম হইয়া 
চিল। পথিমধ্যে তান যেৰণ আদব অভ্যথনা পাইতেছিণেন 
তাঁহ। হইতেই কুভ্তকোনামে তাহাগ কিবপ অভ্যথন৷ হইবে ভাহ। 
জন্থুমান কবা কঠিন নহে। প্ররুতপক্ষে হইয1ছিলও তাহাই । 
কুস্তকোনামবাসীখ। তাহাকে পাইয়।৷ অত্যধিক আনন্দোৎ্সব 
করিয়াছিলেন। এই নগর সমস্ত ভারতবষের মধ্যে একটি প্রধান 
ধর্মকেন্দ্র ও নানা এতিহাসিক ঘটনার স্থতি বিজাঁড়ত। এখানে 
'্বামিজী তিন দিন থাঁকিয। কিঞ্চিৎ বিআাম কবিলেন ; কারণ বেশ 
বুঝিতে পারা গেল, মান্জ্রাজে ইহা অপেক্ষাঁও গুকতব কাঁগু 
হইবে । কুস্তকোনামে হিন্দুসমাজে ও হিন্দু ছাত্রবৃন্দেষ পক্ষ 
হইতে তীহাকে হুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং স্বখিজী উত্তরে 
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“1৩ 11155100 01৮5021708৮ (বেদাস্তের উদোন্ত ) সম্বন্ধে বু 
বিষষের আলোচনা করিয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন আমাদের 
সর্বপ্রকার ছুর্দশ| অবনতি ও ছুঃখকষ্টের জন্য একমান্ আঁমরাই 
দাধী আমবাই আমাদের দেশের সাঁধাবণ লোককে পদদলিত 
কবিষা তাহাদিগকে নীচজাতিতে পরিণত করিয়াছি, এবং 
গ্রকৃতপঙ্গে বলিতে গেলে এক্ষণে ব্রা্গণাপেক্স। চগ্ডালের শিক্ষাঁতেই 
অধিকতর যত্নবান হওযা উচিত। উপসংহারে বলেন *হে হিচ্ু- 
গণ তোমাঁদিগকে ইহাই ম্মরণ করাঁইযা দিতে চাই যে, আমাদের 
এই জীতীঘ মহাঁন্‌ অর্ণবপোত শত শত শভাষী ধরিয়া ছিন্দু- 
জাতিকে পারাপার করিতেছে । সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে 
কষেকটি ছিদ্র হইযাঁছে, হয ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া! পড়ি 
যাছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারত 
মাতার সকল সন্ত(নেরই প্রাণপণে এই সকল ছিদ্র বন্ধ ও পোঁতের 
জীর্ণ সংস্কাব করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের ম্বদে 
বাদীকে এই বিপদের কথা জানাইতভে হইবে তাহারা জীশ্রুত 
হউক ; তাহারা এ দিকে মনঃসংযোগ ককক। আমি ভারতের 
এক্রান্ত হইতে অপরপ্রাস্ত পধ্যস্ত উচ্চৈঃত্বরে লোকদিগকে 
ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়া নিজেদের অবস্থা! বুঝি! ইত্তি- 
কর্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব । ইত্যাি--” 

কুম্তকোনাম্‌ হইয়া স্বামিজী মান্দ্রীজাভিমুখে যাত্রা করিলেদ। 
পথে প্রায় সকল ই্্রেশনেই স্তাহাকে অভ্যর্থনী। করিবার জন্য 
পূর্বের হ্যা জনতা দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মাক়াবরম্‌ 
ষ্টেশনে লোক সংখ্য! অত্যন্ত অধিক হইযাছিল। তথায় শ্রীযুক্ত ডি, 
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নাটিসা! আরার প্রমুখ একটি শ্ুুদ্র কমিটা তাহাকে ছ্রেশন প্রা 
ফর্মের উপর একটা অভিনন্দন প্রদান করিলেন। উত্তরে তিনি 
সকলকে ধন্যবাদ দিয়! বিনীতভাবে বলিলেন, “শামি বিশেষ কোঁন 
বড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর যে কেত ইহা আরও 
'ভাঁল করিয়া করিতে পারিতেন। তবে আশার প্রভূ যাভ। আনাকে 
করিতে পাঠাইয়্াছিলেন আদি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া 
আপিয়াছি। আমার খুদ্রশক্তি যে জীপনীদেখ সহান্ভ্ভৃতি লাভ 
করিয়াছে ইহাঁতেই আমি ধন্য ।৮ আলও বধগিলেন অন্ত কোন 
সময় তিনি মায়াবরমে আপিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উত্দাহ 
ধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছাঁড়িলা দিল। চতুর্দিক জগ স্বামি বিবেক|নন্দ 
মহারাজকি জয়” রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

মান্দ্ীজে যাইবার পথে প্রত্যেক স্টেশনে পূর্বববৎ ভিড় হতে 
লাগিল। একন্থানে এমন হইখাঁছিল যে সেখানকার লে।কেব। 
্েশন মাষ্টীরকে অন্ততঃ ছুই চারি মিনিটের জন্যও ট্রেনটি 
থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ট্েশনে ৯ ট্রেন 
থামিবার কথা নহে। সুতরাং ষ্টেশন মাষ্টার তাহাঁদিগের কথায় 
কর্ণপাঁত করিলেন না । যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া কোন 
ফল হুইল না, তখন সেই সহজআ্াধিক লোক দূরে ট্রেন আসিতেছে 
দেখিয়া! অধীর ভাবে উন্মত্তবৎ রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িল। 
ষ্টেশন মাষ্টার গতিক দেখিয়। সরিয়া পড়িলেন। গার্ড সাহেব 
ব্যাপারটি আন্দাজে কতক অন্নমান করিলেন এবং অতগুলি 
লোকের প্রাণ যায় দেখিয়।৷ তৎক্ষণাঁৎ গাঁড়ী থামাইতে আদেশ 
দিলেন। গাঁড়ী থাঁমিবামাত্র দলে দলে সকলে স্বামিজীর 
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*ামরার দিকে ছুটিতে গাগিল। তিনি তাহাদের এবম্প্রকার 
ভক্তি দেখিয়া আশ্ধ্য হইঞেন এবং কষেক মুহূর্তের জন্ত 
চাহ।দেব সন্মুখবর্তী হুইযা হস্ত প্রপারণপুব্বক আণীর্বাদ উচ্চারণ 
£বিতে পাগিলেন | 
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মায়াববম হইতে স্বামিজী মীন্দ্রাজ পৌছিলেন। খখন ট্রে 
মান্্াজ পৌছিল তখন দেখা গেল, সহত্র সহজ ব্যক্তি 
স্বামিজীকে অভ্যর্থনা কবিবাঁব জন্য সমবেত হশ্যাছে | স্বামিজীব 
আগমনেব কয়েক সপ্তাহ পুর্ধধ হইতে মান্দ্রীজে তাহাখ অভ্যর্থনা 
উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ-লক্ষণ প্রকাঁশ পাঁইতেছিগ। মন্ীজ 
হাইকোর্টেব বিখ্যাত বিচাবপতি শ্রীযুক্ত সুব্রন্ষণ্য আখাব প্রমুখ 
সহবেব বিশি বিশি্ ভদ্র ও সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ এই কার্যে 
ভাব গ্রহণ কবিয়াঁছিলেন এবং মান্দ্রীজ প্রেশিডেন্সিব জনেক 
প্লাজা, জমীদাঁব, সভাসমিতি এবং মিউনিসিপাঁলিটিব প্রতিনিধিগণ 
এই ঘটনা উপলক্ষে সহবে আপি সমবেত হুইযাঁছিলেন। 
মগবটি কোথাও কদলীবৃন্ে, কোথাও পত্রপুষ্পে, কোথাও ব৷ 
নাঁবিকেলশাখাসমূহে স্থুচাক্ষপে সঙ্জিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন 
ন্বানে সপ্তদশটি বিজয়তোবণ নির্মিত ইইযাছিল। চতুর্দিকে 
পতপত. শব্দে বিচিত্রবর্ণেন পতাঁকা উভিতেছিল এবং দ্বাবে 
দ্বারে ফুলেব মাল! টুলিতেছিল। মঝে মাঁঝে সুবর্ণাক্ষবে দীপ্তি 
পাইতেছিল “পুজনীষ বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউক” “স্বাগত হে 
ভগবৎসেবক” “স্বাগত অতীত খস্বিগণসেবক* “স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতি নব্জীগ্রত ভাঁবতেব সানন্দ সম্বদ্ধনা” “এস শাস্তির অগ্রদূত” 
“এস শ্রীবামকষ্ণের উপযুক্ত সন্তান”, শ্বাথত পুরুষসিংহ' ইত্যাদি। 
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মান্দ্াজে। 


ঘার় নানাবিধ সংস্কৃত গ্লোকের মধ্যে ছিল “একং সন্ধিগ্রাং বুধ! 
বদস্তি। এগ্রমোর ই্রেশনটি দূর হইতে ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চের স্তায় 
দেখাইতেছিল এবং স্বামিজীর গমন গথ রক্তবন্ত্রে আচ্ছাদিত 
হইয়ীছিল। সাজসজ্জা দর্শনে মনে হইতেছিল যেন নগরে এক 
বিরাট বাজস্থয় যড্দের অনুষ্ঠান হইতেছে। পথপার্থে, গৃহঘারে 
গবাক্ষে, অলিন্দে ও ছাদের উপর মহ সহম্র লৌক। পথে 
অবিরাম লোক্গতি। মান্জরীজে কখনও কাঁহাকে অভ্যর্থনা 
কবিবার জন্ত এপ সমারোহ, জনসমাগম বা উৎসাহ দৃষ্ট হম 
নাউ-_এমন কি, লর্ড রিপণ ব্যতীত কোন প্রধান রাঁজপুরুষেক্ 
সম্মানার্থও নহে। 

স্বামিজী যখন স্টেশনে আসিয়া! পৌছিলেন, তখন লক্ষ ক 
হইতে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল । চতুর্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়! 
গেল। তিনি অবতরণ করিধামাত্র অভ্যর্থনা সমিতির দত্যেরা 
তাহার হস্তধারণপুর্ক অগ্রসর হইলেন। তাহার সহিত 'ছিঘেন 
তাহার ছুই গুরু ভাই, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিবাননদ একং শিশ্ত 
মিঃ গুভউইন। কাধ্েন এবং মিসেস সেভিয়ার পুর্বদিন আসিয়া 
পৌছিয়াছিলেন। তী্নারা ট্রেশনে উপস্থিত ছিলেন, আর কলম্থে 
হইতে বৌদ্ধধন্্ীবলম্বী পূর্বোক্ত টি, জি, হ্ারিসন দাহেব ও 
ঠাহায় পত্বী আঁসিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে নির্শমনদ্বাবে আলাপ 
পরিচয়াঁদি হইল। তৎপযনে স্বামিজীর কদেশ,জয়মাল্যে বিভূষিত 
করা হইল এবং যন্তরকাঘ্ভোথিত জাতীয় দঙ্গীতধ্বনি চতুর্দিক 
মুখরিত করিয়া তুলিল। উপস্থিত্ভ ব্যন্িরূনের সহিত সামান্ত 
কথোপকথনাস্তে স্বামিজী, গুরুভ্রাতৃদয় ও শ্রীধুজ স্ত্রন্গণ্য আয়ারেয 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


সহিত একটি সুসজ্জিত অশ্বযাঁনে আরোহণ করিয়। শটর্ণি মিঃ 
বিলিগিরি আয়েঙ্গাবের “ক্যান্ল কার্নান” (09805 151080 ) 
নামক ভবনাঁভিমুখে গমন করিলেন। অনতিবিলম্বে ছাত্রের! 
আসিরা ঘোড়া খুলিযা নিজেরই তাভাব গাড়ী টানিতে লাগিল 
, এবং শতসহঅ ব্ক্তি তাহাদিগের অন্থুগমন করিতে ল।গিল। 
পথিমধ্যে দর্শকবুন্দ উপভাঁর প্রদানে জন্য ক্রমাগত গাড়ী থাা- 
ইতে লাগিল আর অনবরত স্বাথিজীর উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ করিতে 
লাগিল। উপহারের মধ্যে অধ্বিকাংশই ফল, বিশেষতঃ নারিকেল। 
চিন্তাদুূপেত প্রভৃতি কতিপয় স্থাঁনে মীন্দ্রাজ রমণীর কপুরি-চন্দন 
পুষ্প ধৃপাঁদি এবং প্রদীপের দ্ধ! স্বামিজীর আরতি করিলেন। 
একটি সন্তরান্ত বংশীয় প্রাচীন সেই বিষম জনতা ভেদ করিষ! 
স্বামিজীর সম্মথে আসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন- তাহার 
বিশ্বাস স্বামিজী তাহার আরাধা “শ্বদ্ধ মুত্তির অবতার। এত 
গোঁলযোগে গন্তব্স্কানে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইল। 
সাড়ে 'নযটার সময় সেখানে পৌছিলে মান্দ্রীজ হাইকোর্টের 
উকীল শ্রীযুক্ত রুষ্ণমাচারীয়ার '“মান্দরীজ বিদ্বান মনোরঞ্জিনী 
সভা পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষাষ স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া 
একটি অভিভাঁষণ পাঠ করিলেন। পরে কাঁনাডীষ ভাঁষায়ও 
এ্রকটি অভিনন্দন পগিত হইল । অবশেষে গ্রীষক্ত সুব্রঙ্গণ্য 
আকারের অন্থরোধে সকলে সে রাত্রের মত স্বামিজীকে বিশ্রামের 
অবকাশ দিয়! প্রস্থান করিলেন । 

মান্দ্রাজে এই অভ্যর্থনার স্থব্রপাত। কিন্ত এখানে যে তরঙ্গ 
উখিত হয় তাহা ক্রমশঃ হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত 
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খা বলিতে গেলে এই স্থান হইতেই বর্তমান ল 

মারা স্বামিজী নয় দিন ছিলেন এবং ছরটি বনজ 
দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার বজ,নির্ধোষে আসমুদ্র | জা 
আলোড়িত হইয়াছিল । 

পরবর্তী রবিবার অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বামিজ কা. 
অভিনন্দন দেওয়া হইল। নিয়ে উহার সমগ্রটীর .বঙ্গাচবাঁদ. 
উদ্ধত হইল । 





মান্দ্রাজ অভিনন্দন । 

পুজ্যপাদ স্বামিজি' 
আমরা আপনার মান্দ্রাজবাদী সমধর্্ীবলঙবী বিশ: 
পক্ষ হইতে পাশ্চাত্যদেশে ধর্প্রচারের পর এতদ্দেশে প্রত্যাবর্তন টু 
উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি । . অভি: রর 
নন করিতে হয় বলিয়া অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা! আগ, 
নাকে অভ্যর্থনা করিতেছি না। ইশ্বর ক্পায় ভারতের প্রাচীন: 
মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভারশসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা. করিয়া 
আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্‌ কার্ধের বিশেষ সহায়তা করিতে তে: 
মর হইয়াছেন, তজ্জন্ত আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা 
ও ক্কতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই আমাদের এই. চেষ্টা। চিকাগোয়. 
যখন. ধর্মমহাঁসভার আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতকগুলি ঃ 
.স্বদেশবাসীর স্বভাবতই এই আগ্রহ হইল যে, উক্ত: মহাসভায় 
আমাদের ই বসি রান বর্ম ইনার আলোচিত, 
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স্বামী বিষেকানন্দ। 


হ্য, যেন মার্কিন জাঁতিব নিকট ও তাহাদের সাহাব্যে সমগ্র 
পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদেব ধর্ম াযথরূপে ব্যাখ্যা হয । 
হি এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আঁপনাব সহিত আঁমাঁধিগে 
সাক্ষাৎ হয়। আমবা তখনই সকল জাতিব ইতিহাসে চিবকাল 
. ধরিয়! যে সত্য প্রমাণিত হইযাছে-_তাহা আবাঁব উপলব্ি 
করিলাম-_অর্থাৎ সময হইলেই উপধুক্ত লে।কেব আবির্ভাব হইফা 
থাকে। যখন আপনি উক্ত ধর্মমমভাঁসভাষ হিন্দুধন্মের প্রতিনিবি- 
পে যাইতে স্বীকৃত হইলেন তখন আপনাব অপুর্ব শক্তিসমূহ্তেব 
পবিচয় পাইযা আমাদেব মধ্যে অনেকেই বুঝিযাছিলেন যে, উক্ত 
চিবস্মবণীয ধর্দ্সভায় হিন্দুধর্মেব প্রতিনিধি অতি দক্ষতাব সভিত 
উহার সমর্থন কবিবেন। আপনি যেকপ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধ ও 
প্রামীণিক ভাবে হিন্নুধর্েব সনাতন মতসমূহ প্রকাশ করিতা- 
ছিলেন তাতে শুধু যে উক্ত মহাসভাব সভ্যগণেব জদয় বিশেষ 
ভাবে আকষ্ট হুইযাছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য 
নরনাবী উপলব্ধি করিষাছিলেন যে, ভাবতীয় ধর্ম্মনির্ববিণীব 
অমরত্ব ও প্পেমবপ সলিল পান কবিলে তাঁহাব! সতেজ হইতে 
পারেন ও সমগ্র মানবসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর, পুর্ণতব 
গু বিশুদ্ধতব উন্নতিব ভাগী হইতে পাবে, যাহা জগতে আব 
ফিখনও ঘটে নাই। ধর্মাসমন্থযরূপ হিন্দুধর্টেব বিশেষত্ব জ্ঞাঁপক 
ম্ভটিব প্রতি জগতেব অন্যান্য মহান্‌ ধর্শসমূহ্ব প্রতিনিধিগণেষ 
মনোযোগ আকর্ষণ কৰাতে আমব। আপনার নিকট বিশেষ ভাবে 
ক₹তজ্ঞ। প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎন্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে 
এখন আর খ্ররূপ বন সম্ভব নহে যে, সত্য ও পবিত্র) জেন 
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মাজ্জাজে। 


বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিংবা উহ কোন বিশেষ মত্ত 
বা সাধন প্রণালীর একচেটিষা অধিকার অথবা কোন বিশেষ মত্ত 
বা দর্শন অন্ত সকল গুলিকে নিরস্ত ও বিনষ্ট করিয়! স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। আপনি ভগবদ্গীতার অন্তনিহিত মধুর সম্নয়ভাব 
সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া আনার অনন্ধুকয্বণীয় মধুর ভাষায় 
বলিধাঁছেন--সমগ্র ধর্জগৎ বিভিন্ন প্রকৃতি নরনারীর বিভিন্ন 
অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়৷ এক লক্ষ্যের দিকে গতি মা । আপনার 
উপর অপিত এই পবিত্র ও মহান কাধ্যভাঁর সমাপন করিয়াই যদি 
আপনি নিশ্চিন্ত হতেন, তাঁহা হইলেও আপনার শ্বধন্্ীবলখী 
হিন্বগণ আঁনন্দ ও ধন্তবাঁদ সহকারে আপনার কাঁধ্যের অসীম 
গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্ত আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়! ভারতীয় 
সনাতন ধর্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানব- 
জাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির স্থসমাঁচার ঘন্ুন্‌ 
করিয়াছেন । বেদাস্তধন্মী যে বিশেষভাবে যুক্তিসহ, তাহা প্রর্মাশ 
করিবার জঙ্ঠ আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ভজ্জন্ত আমর! 
আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । কিন্তু আপনি আমাদের 
ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য, স্থায়ী বিভিন্ন শাঁখান্িশি্ট একটি 
কর্মপ্রধান “মিশন" প্রতিষ্ঠারূপ যে গুরুতর কার্্যভার গ্রহণ করিধার 
সংকল্প করিবাঁছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ 
আনিন্দ বোধ হইতেছে । আপনি যে প্রাচীন আচাধ্যগণের পবিত্র 
পথের অন্ুদরণ করিতেছেন, এবং যে মহান্‌ আঁচা্য আপনার 
জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেষ্ঠসমূহকে নিয়মিত 
করিয়াছেন, তাহারা যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, 
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আগনিও সেই উচ্িভাদে অনুগ্রাণিত হইযাই এই মহান 
কাঁ্যে আপনার সমগ্র শক্তি নিষভ্ত করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়াছেন। আশা কবি যেন ঈশ্বব কৃপাঁষধ আমরাও এই মঙ্গান 
কার্ষ্যে আপনার সহযোগী হইবার দৌভাগালাভি করিতে পারি। 
আমরা সেই সর্বশক্তিমান ও গবম দযাময পবমেশ্ববেব নিকট 
গদ্যের সভিত এই প্রার্থনা কি যে তিনি যেন আপনাকে 
দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ শক্তি, প্রদান করেন আব আপনার কাঁধ্যকে যেন 
সনাতন সত্যের শিঝোভষেণধ উগধূক্ত গৌরব ও সিদ্ধির মুকুট 
দানে আশীর্বাদ কবেন। 

উপরোক্ত অভিনন্দন পাঠের পর €বিদ্ধংবৈদিক সভা” মৌন্দরাজি 
সমাঁজ সংস্কাব সমিতি* ও গেতড়িব মহারাঁড1-_-ইভাদিগেব প্রেরিত 
ভিনটি অভিনন্দন এবং তত্যতীত সংস্কৃত, ঈংবাঁজী, ভামিল ও 
তেলেগু ভাঁষাঁষ বচিত আঁবও বিংশতিটা অভিনন্দন পাঁঠান্তে 
খ্বামিজীকে নিবেদন কবা হইল স্বামিজী যখন প্রত্যুত্তর দিবার 
কগয দণ্ডায়মান হইলেন তখন যে উচ্চ কোলাহল ও জনসংঘর্ম 
আবস্ত হইল তাহ। বর্ণন[তীত। দশসহনেরও অধিক লোঁক 
সমাগত হয়াছিল। অনেকে স্থানাভাবে সভার বাঁহিরে দণ্ডায়মান 
থাঁকিতে ধাঁধ্য হইযাছিলেন। 

যখন এই সংখ্থক জনসমুদ্রকে শান্ত করা অসম্ভব হইয়া! উঠিল, 
তখন ম্বামিজী হল হইতে বাহিরে গিয়া একখাঁনি গাড়ীর 
কোঁচবাক্সের উপর আরোহণ কবিধ। পার্থ-সারথি শরীরের স্ভাি 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ লোকের ভিড় অত্যন্ত 
রাড়িয়া উঠিল এবং সকলে স্বামিজীর বৃতা শুনিতে ন! পাইয়া 
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গাড়ীব দিকে দেলিঘ] আসিতে লাগিল। স্ততবাং বীতিমত সভা 
হঈবাব কোন সম্ভাবনাই পভিল না। অগতাণ স্বামিজী সংক্ষেপে 
ভ্চাবৰ কথা! বলিগা এন শোতিকর্গীকে ধশ্যবাদ দিষা সেদিনকার 
মত বক্তা শেষ কনিলন, তিনি তাভাগিগব উৎসাহ দর্শনে 
আনন্দিত হট্বা বলিলেন “দেখিও যেন এ আগুণ নিভিয 
না যাষ |” 
তভিনন্দনেব প্রতীক বাভীত সাসিজী মান্্ীজে আবও 
পাচটী বক্তা পিষাছিলেন-_ 
(১) 'আমাব সমব পলা । 
(২) ভাঁবতীষ জীবনে বেদাস্তেব নিয়াঁগ। 
(5) ভাবতে মভাঁপুক্ষগ। । 
(8) মমাঁদিগেব উপস্থিত কর্তব্য | 
(৫) ভাঁবতেব ভবিষাৎ। 
প্রথম ধক্তাটি ভাকীবিষা হলে প্রদন্ত ভয়। পরর্বদিন 
অতিবিক্ত জননাঁবশতঃ বক্তৃতা সমাপ্ কবিত পাবেন নাই বলিয। 
এই দিন তিনি মান্্রীজবাসীদিগেব সদধ ব্যবহানের জন্য ধন্যবাদ 
প্রদান কবিয়া বলেন “অভিনন্দন পত্রসমূহে আমাৰ প্রতি থে 
সকল তন্দব শ্ন্দব বিশেষণ প্রশ্ুন্ত তইযাছে তাহাব জগ্য আমি 
কিাপ আমাৰ রুতক্ষা প্রক]ুশ কবিব তাহা জানিনা, তবে আমি 
প্রভৃঘ নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে টহাদেব যোগ্য 
কবেন মাধ আমি যেন সারাজীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির 
সেবা ফবিতে পাবি |, 
এই বক্তৃতাঁটি অতিশধ দীর্ঘ এবং ইহাতে নান! বিষয় আঁলো- 
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চিত হইয়াছে । কিন্তু প্রধানতঃ নিজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথার 
উল্লেখ ও সংস্কার সম্বন্ধীয মন্তব্যপুর্ণ বলিদাই ইহা বিশেষ ভাঁবে 
পাঠের যোগ্য । এই বক্তৃতা পাঠে আমরা জানিতে পাঁবি বে 
প্রিওসফিক্যাল সোসাইটা, ব্রাঙ্মদমাজ বা খুষ্ীায মিশনরী কোন 
. সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই তিনি আমেরিকাঁষ কোন প্রকার 
সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই ববং ভীাহাদের অনেকে তাহার প্রতি- 
কুলাচরণ করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি হিন্দুশষ্দের উৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গেষ 
অবতাবণা করিষা বলেন হিন্দুশধ্ধ খন বে অর্থেই প্রযুক্ত হইস। 
থাকুক, যে ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামান্ত 'অস্বীক।ব করে, তাহাব 
নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকাঁব নাই। এই বেদের সারাংশ 
উপনিষদ বা বেদান্ত; সুতরাং বর্তমান কালে সমগ্র ভারতে” 
হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নাথে পরিচিত করিতে হয, তবে 
তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বৈধ|স্তিক বা বৈদিক এই ছ্বইটীর মধ্যে 
বাছা! হউক একটা বলিলেই ঠিক বলা হয। তারপর তিনি 
থেদ নাঁদধের় অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাঁশি, ভারতভীর সর্ধবিধ 
বর্শমত। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও মূলতিত্তি এবং শী ও 
দেশাচারের পার্থক্য ও বোব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদিগের মতভেদ 
প্রদর্শন কবিয়া যুগ্াবভার শ্রীরামক্ুধ্দেব কি ভ।বে লক্ল মতের 
সমন্বয় লাধন করিযাঁছিলেশ তাহা বিবৃত করেম। তৎ্পরে সনি 
উপনিষৎ সমূত্ের অত ভাষার প্রশংসা করিয়া মুশ্ডকোপনিষদ্‌ 
হইতে “ছা স্পর্ণা--ইত্যাদি বাক্য উদ্ধত কপ্দিয়! রমগ রন, : 
উপনিষৎ তথ্থের আরত্ত দ্ৈতবাদে ও সমাপ্তি অধৈতে এবং 
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গল্প ত্যাগ করিয়া উপনিষদের তেজ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়! 
বলেন “সমগ্র জীবন আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি--উপনিষদ্ 
বলিতেছেন, হে মানব; তেজন্বী হও, দূর্্ধলতা৷ পরিত্যাগ কর। 
মানব কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মানবের ছুর্বলতা কি নাই? 
উপনিষদ্‌ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতার দ্বার! ' 
কি এই দুর্বঘতা দুর হটবে ? মযলা দিষা কি ময়লা দুর হইবে? 
পাপের দ্বার। কি পাপ দুর হইবে? উপমিষদ্ বলিতেছেন, ছে 
মানব, তেজন্বী হও; তেজন্বী হও, উঠ্রিয়! দাড়াও বীধ্য অবলম্বন 
কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই ভীঃ, 
“ভযশৃন্ত ভও” এই বাক্য বারবার বাবঙ্গত হুইয়াছে--আর কোন 
শানে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি “অভীঃ-“য়শূন্ঠ” এই বিশেষণ 
প্রযুন্ত হয় নাই। অভীঃ-_তধশূন্য হও-_আর আমার মনশ্চক্ষের 
সমক্ষে আুদূুর অভীত হইতে সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট 
আঁলেকজাওগারের চিত্র উদ্দিত হইতেছে-__-আঁমি ধেন দেখিতেছি--- 
সেই দোর্দগুপ্রতাপ সম্রাট, সিদ্ধুনদের তটে দীড়াইয়া অরণ্যবাসী। 
শিলাখণ্ডোপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ; স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর 
দহিত আলাপ করিতেছেন--সম্রাট. সন্নযাসীর অপূর্ব জ্ঞানে বিশ্মিত 
হইয়! তাহাকে ধনমানের প্রলোভন দেখাইয়! গ্রীলদেশে আসিতে 
আহ্বান করিতেছেন। নন্যাসী অর্থমানের প্রলোভনের কথা 
শুনিয়া হান্ত সহকারে তাহার প্রস্তাবে অস্থীক্ৃত হইলেন); তখন 
সমাট নিজ রাজপ্রতাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যদি আপনি না! 
আঙ্লেন্ন। আমি আপনাকে মারিয়া ফেলি তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্ত 
করিয়া বলিলেন, “ভুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা 
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কথা আর কখনও বল নাই। আমায় মারে কে? জড়জগতের 
সম্রাট, তুমি আমায় মাবিবে? তাহী কখনই হইতে পারে 
না। আমি চৈততন্তত্বরূপ, অজ ও অন্ষব) আমি কখনও 
জন্মাই নাই, কখন মরিব না, আশি অনস্ত সর্বব্যাপী ও 
»» সর্বজ্ঞ । তুমি বালক তুমি আমাধ নাবিবে ? ইহাই প্রক্কত 
তেজ$ ইহাই প্রকৃত নিভাকতা। বন্ধুগণ ! উপনিষছুত্ত এই 
তেজশ্বিতাই একন্সণ বিশেষভাবে দ।দীদেখ জীবনে "রিণত করা 
আবশ্তক হইয়। পড়িয়াছে 1, 
তৃতীয় বক্তৃতায় তিনি বলেন খম্মজীবন লাভ করিতে হইলে 
খঘি হইতে হইবে --খধিঃঅর্থাৎ যিনি ধর্মকে সক্ষিৎ ভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছেন। তারপর শরামচন্ত্র, ীতাদেবী ও গীতা প্রচাঁবক 
শরীক হইতে, ভগব!ন্‌ বুদ্ধদেব, জ্ঞানাতাঁব শঙ্করাচার্য্য, যুহ।নুভব 
রামাস্থজাচাধ্য, প্রেখাবতার ভগবান্‌ খীক্কষ্চচৈতন্য ও জ্ঞান ভক্তি 
সমবয়াচাধ্য ভগবান্‌ এরামকুষ্চদেব--সকলের জীবন আলোচনা ও 
তাহা হইতে কি শিক্ষীলাভ হব তীহ।ব বর্ণনা করেন । 
চতুর্থ বন্তৃতাটি টিঃপ্রিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হর। 
পাঠকের স্বরণ থাকিতে ৭ারে আমেবিকা গমনের পুব্বে এই 
সমিতির সভ্যগণের সহিত স্বামিজীর ”রিচয় হইয়াছিল। তাহা- 
দের সহিত শানাবিষয়ে আলোচনা হওয়াতে ক্রমশঃ মান্দ্রীজ- 
বাসীরা তাহার অদ্ভুত ক্ষমতাঁবলীর পরিচয় পায় এবং অবশেষে 
তীহাদের চেষ্টাতেই তিনি চিকাগো ধর্মমমহাসভায় হিন্দুধশ্মের 
প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বস্ভুভাটি 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 
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শেষ বন্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়, তাহাতে 
প্রায় চারি সহত্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। 

উপরিউক্ত বক্তৃতা দান বাতীত “টেল।পুর্লী অন্নরধানম্* নামক 
এক দাতব্য ভাগ্তারের সাম্বংসরিক অধিবেশনে স্বামিজী সভা 
পতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে একজন বক্তা অন্ঠান্তি , 
জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাঙ্ষণজাঁতিকে ভিঙ্গাদান প্রথার 
দোষ প্রদশন করেন। স্বামিজী দ বিষবে নলেন, “এই প্রথার 
ভাল মন্দ ছু'দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্টুজাতির সমুধয় জ্ঞাম 
ও চিন্তাসম্পত্তিণ ল্মকম্বব9 | যদি তীহাদিগকে মাথার ঘাঁম 
পাবে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়) তবে তীহাঁদের 
জ্ানচচ্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে ও সমগ্র কিন্ুজাতি তাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন ।৮ র্ 

ভারতে অবিচারিত দান ও জ্গ্যান্ত জাতির বিধিবদ্ধ দান 
প্রথার হুলনা করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ভারতের দগিত্র মুষ্টি- 
ভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবনযাপন কনে, পাশ্চাত্য 
দেশের দরিদ্রকে আইনান্ুসারে গরীবখানায় (8০০1 1১0056 ) 
ত্বান্ঝুম়ে, সুতরাং সে গরীবখানাষ না বায় সমাজের শত্রু চোর 
ডাকাত ইয়া দীড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে বাঁণিবার জন্য 
আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত ফরিতে 
সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নাঁষে পরিচিত 
ব্যাধি যতদিন সমাজশরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন 
দারিদ্র্য থাঁকিবেই, স্থুতরাঁং দরিদ্রকে সাহায্য দানেরও আঁবস্তাক 


৬৭৩ 


ক্বামী বিবেকানন্দ | 


থাকিবে । এখন হয় ভারতের হ্ায অবিচারিতভাঁবে দান করিতে 
হইবে, যাঁহাঁৰ ফলে অন্ততঃ দন্ন্যাসিগণকে (তাঁহাদেব মধ্যে 
লকলে অকপট ন1 হইলেও ) আহাব গাঁত করিবাৰ জন্য শান্তের 
ছুচাবটা কথাঁও শিক্ষা কবিতে বাঁধ্য কবিযাছে, অথবা পাশ্চাত্য- 
জাতিব ন্যাষ বিধিবদ্ধভাঁবে দাঁন কবিতে হইবে, ব।হাব ফলে অতি 
ব্যয়সাধ্য দলিদ্রছঃখ-নিবারণ প্রথান উৎপত্তি হইযাছে এবং যে 
আইনের ফঘে ভিশুককে চোঁব ডাঁকাঁতে পধিণত কবিষাছে। 
প্রই ছুইটী ছাড়! পথ নাই। এখন কে।ন পথ অবশম্বনীয়। একটু 
ভাঁবিলেই বুঝা যাইবে |» 

স্বামিজী একদিন মান্দাজ সমাজ সংক্চীব সমিতিব সভাগৃহেও 
গমন 'কবিয়াছিলেন। মান্দ্রাজবাঁসাবা তাহাকে ওখানে একটি 
কজ্জ খুলিবাব জন্য অন্থবে।ধ করিল। কিন্তু তিনি বলিলেন 
এ মমযে নহে। ইহাঁদ পবে আমি কাহাকেও পাঠাইয়। দিব” 

ইতিমধ্যে তিনি পাঁশ্চাত্যবাসী শিষ্য ও ভক্তদ্দিগেব নিকট 
হইতে পত্রাদি পাইতেছিলেন। তীহাবা। সেখানে তাঁহাব আরব্ধ 
কার্যের ক্রমিক উন্নতি ও বিস্তাঁবেব সংবাদ প্রেবণ কৰিয়! তাঁহাকে 
সুখী কবিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
কৰরিতেছিলেন। অন্যান্য পত্রের মধ্যে নিয়লিখিত পত্রটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

তারতবর্মন্থিত স্বামী বিবেকাননোর প্রত্তি-- 
গ্রিন ছহৎ ও ভাত ৰ 

আমেরিকায বেদাসধর্ম ও বেদাসাদর্শনের ব্যাধ্যার "র্যয 
পনি যষেবপ পারদশিত প্রদর্শন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেন গধ্যে 
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যেরূপ ও্সুক্য ও অনুসন্ধিৎস! স্বজন করিয়াছেন, তাহাতে 
আমরা ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনকারী এই 
কেম্বিজ কন্ফারেন্সের সভ্যগণ--ভবৎকৃত সেই কার্য্যকে বিশেষ 
মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিতে অতিশয় আনন্দবোধ করিতেছি । 
আমাদের বিশ্বাস আপনি ও আপনার সহকারী স্বামী সারদানন্দ 
যে ভাবে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে যে কোন গভীর ত্ 
মাস্বাদনেরই সুখ আছে তাহা নহে; পরস্ত তদ্বারা বহুদুরবন্তী 
বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সৌনাত্রবন্ধন সুদ হইবে 
এবং মন্ুষ্যজাতির সাধারণ ইষ্ট যে এক এবং তাহাঁদিগের পরম্পরের 
মধ্যে যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান এই ধারণা (যাহ 
আমরা জগতের সকল উচ্চধর্ম্নের নিকট শ্রবণ করিয়া! আঁদিতেছি ) 
আমাঁদিগের জদধঙ্গম করা সহজ হইবে । 

আমাদের খুব আশা আছে, আপনার ভারতীয় কার্য. এই 
মহদুদেগ্য সাধনে আরও অধিক সহায়তা করিবে, এবং আপনি 
সেই দূরদেশস্থিত মহান্‌ আর্ধ্যবংশসমুভ্ূত লাতৃগণের নিকট 
হইতে ভাতৃত্সেহের সুন্িপ্ধ আশ্বাসবাণী লইয়! পুনরায় আমাদিগের 
নিকট আগমন করিবেন) এবং সঙ্গে সঙ্গে আনিবেন আপনার 
স্বদেণায়গণের জীবনযাত্রা গ্রণালী ও ভাবের সংস্পর্শ হইতে যে 
অভিজ্ঞতা লাভ ও চিস্তাশলতার উদ্ভব হয় তাঁহার ফলন্বরূপ 
স্থপরিপক্ধ জ্ঞানসম্ভার। 

এই কনফারেন্সের অধিবেশনসমূহে যে ফলগ্রদ কার্যযসম্তাবনারি 
দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়! আমরা সানন্দে 
জানিতে উদ্গ্রীব হুইম়্াছি আগামী বর্ষে আপনার কার্যসমুহ কি 
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ভাবে পরিচালিত হইবে, এবং আপনাকে আমাদের আগচার্ধ্যরূপে 
প্রাপ্ত হইবার কোন আশ! আছে কি না। আমাদের একান্ত 
ইচ্ছা, আঁপনি অচিরে আমাধিগের নিকট ফিরি! আসেন) এবং 
যদি আপনি আসেন, তাহা হইলে পূর্ববন্ধুগণের সকলেই যে 
' হৃদয়ের 'কান্তিকী প্রীতি সহযোগে আপনার সম্বর্ধনা করিবেন 
ও আঁপনাৰ কার্যে ক্রমবর্ধমান উৎপাঁহেব সহিত যোগ দিবেন 
তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ইতি 
আপনা 
একান্ত অনুরক্ত ও ভ্রাতৃভাঁবে আবদ্ধ 
লুইদ্‌ জি জেন্দ্‌ ডি ডি ডিবেক্টব 
সি, সি, এভারেট ডি, ডি 
উইলিয়ম জেম্ম্‌ 
জন্‌, এ. রাইট 
যোশিষা রষেস্‌ 
জে? ই, লে! 
, এ; ও, লভজয 
রাঁচেল কেট টেলর 
সারা, সি, বুল 
জন্‌ পি, ফলস । 
পত্রের স্বাক্ষরকারীর! সকলেই আমেরিকার বিখ্যাত মনন্বী 
ব্যক্তি। নিয়ে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয প্রদত্ত হইল। 
ডাঃ জেন্স্‌_ক্রকলিন নৈতিক সভার সভাঁপতি। 
গ্রফেদর এভারেট--হারভার্ড বিশ্ববিষ্তালিয়ের ভীন। 
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প্রফেসর জেম্স্‌--হাভার্ড বিশ্ববিগ্ভালযের দর্শনাধ্যাপক এবং 
পাশ্চাতা জগতের একজন প্রধান দার্শনিক ও 
ও মনম্তত্ববিৎ | 
* পাইট--হার্ভাড বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যা- 
গক। পাঠকের ম্মরণ গাঁকিতে পারে ইনিই 
শ্বামিজীকে চিকাঁগো ধর্মসভায় পরিচিত 
করিষা দিয়াছিলেন | 
শিসেদ্‌ বুল- কেম্ত্রিজ কনফারেন্সের একজন প্রধান পৃষ্ট- 
পোষক এবং আমেরিকা ও নরওয়ের এফজন 
গণনীয়া রমণী । রি 
মিঃ ফঝ্স-_কেম্ত্রিজ কনফারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদক । 
প্রফেপর রয়েস- হার্ভার্ডেব দর্শনাধ্যাপক এবং উচ্চাের 
দাশনিক পোখক। উনি অনেক বিষয়ে 
স্বামিজীর নিকট ধর্মী । 
উপরোক্ত পত্র ব্যতীত ককলিন নৈতিকসভা হইতেও শ্বামিজীর 


স্তুতি প্রশংসা ও বিজয়বা্া পরিপুর্ণ আর একখানি পত্র আইলে । 
তাহার শিরোনামায় লিখিত ছিল--'0 001 [11012 131901৩7 


01 102 21996 4212) 081011%  (আঁধাদের ভারতীয় আধ্য 
শতৃগণের প্রতি )। 


পত্রের বহুসংখ্যক অন্গুলিপি মান্দ্ীজে মুদ্রিত ও বিতরিত 


হইয়াছিল । 


ডেট্রয়েট হইতেও ৪২ জন বিশিষ্ট বন্ধুর স্বাক্ষরিত একখানি 


অভিনন্দন লিপি আঁসিষাছিল। তাহাতে লিখিত ছিল মাঁনব- 


৩৭৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


জন্য মাতৃস্থানীষ প্রাচীন আর্্যজাঁতির এক শাখা কর্তৃক শাসিত, 
প্রাচীন অথচ নবীন এই দেশের এই বহুদ্বরবস্তী নগরী হইতে 
আমর! আপনাকে আপনার জন্মক্তমি--যেখানে ষগধুগাস্তরের জ্ঞান- 
ভাগার নিহিত আছে--দেই ভারতভূমিতে আপন! কর্তৃক আমা- 
দিগের নিকট আনীত বাঁণীর প্রতি জদষের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
বিজ্ঞাপিত করিতেছি । আর্্যবংশোতুব প্রতীচ্যবাসী আমরা আঁমা- 
দের প্রাচ্য জাতৃগণের নিকট হইতে এত দীর্ঘকাল পুথক্‌ হইয়াঁছি 
যে আমরা যে একই শে|ণিত ₹ইতে উৎপন্ন তাহা! আপনার আগ- 
মনের পূর্ব পর্য্স্ত একপ্রকার বিস্বৃত হইধাছিলাঁম বলিলেই হষ। 
কিন্ত আপনি এদেশে আসিয়া আপনার দিব্যসামীপ্য ও অন্ুপম 
বচনচ্ছটায় আমাদের মধো সেই নির্বাণপ্রায় জ্ঞানবহ্তি প্রজ্ালিত 
করিয়াছেন, যন্ার আমরা জঁনিতে পারিতেছি যে আমেরিকার 
আমরা ও ভারতের আপনার! রিভিন্ন নহি-_মূলতঃ এক। 

“প্রেমময় ও জ্ঞানময় জগনীশ্বর সকল কাধ্যে আপনার সহাঁয় 
ও নিয়স্তা হউন এবং সর্ববিধ কল্যাণ আপনাঁকে আশ্রয় করুক । 

“গু তৎ্সৎ |» 

অন্ঠান্তঃ পত্রের মধ্যে একটি পত্রে স্বামিজী বড় আহলাদিত 
হউয়াছিলেন। তাহাতে আমেরিকাবাসিগণ কর্তৃক তাহার গুরু- 
ভাঁইদিগের অভ্যর্থনা ও তাহাদের কন্মের বিস্তার ও সফলতার 
বৃত্তান্ত ছিল। নিউইয়র্কস্থ “নিউসেঞ্চুরি হল'এ বেদাস্তসভার ছাত্রগণ 
শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তত্গ্রসঙ্গে 
ড1ঃ ই, জিঃ ডে (1017৮. 9. 199) ) বলিয়াছিলেন *_ 

“শোতৃমগলীর মধ্যে এমন অনেককে দ্েখিতেছি যাহার! 

৬৭৮ 


মান্জাজে। 


আমাদের অশেষ গুণভূষিত প্রিয়তম আচাধ্য স্বামী বিবেকানলোর 
শ্রীমুখ হইতে বেদান্তের গভীর তত্বোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্কয 
সমবেত হুইতেন। আরও অনেককে দেখিতেছি ধাহারা লেই 
প্রিয় মিত্র ও শিক্ষাণাতা গুরুর স্বদেশগমনে ছুঃখে সম্তাপিত হইয়া 
ছিলেন এবং তাহার পুনরাগমনের জন্য দীর্ঘকাল একান্ত চিত্তে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন 
যে ঠাহার পরিত্যক্ত কা্যভার উপযক্ত ব্যক্তির হস্তেই স্তন 
হইয়াছে । ইহার নাম স্বামী সারদানন্দ। এখন হইতে ইনিই 
আমাদিগকে বেদাস্ত শিক্ষা দিবেন। পূর্ববর্তী আচাধ্যের শ্যায় 
ইহাকেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অস্থ্য নিবেদনে 
উন্ুখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাই আপনার্দেধ বর্তমান মনোভাব । 
অতএব আসন এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই নবাঁগত আঁচাধ্যকে 
অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করি ।” 

পরমহংসদেবের নিকট যেমন নানাশ্রেণীর ও নানা সম্প্রদায়ের 
পণ্ডিত, সাধু ও সাধক আদিতেন, স্বামিজীর নিক্ষটও সেইরূপ 
বিবিধ শাল্সরবিৎ পণ্ডিত ও বিবিধ সম্প্রাদতুক্ত ব্যর্টিট আসিতে 
লাগিলেন । আগমবাঁদী বৈখানিস সম্প্রদায়ের একজন বুদ্ধ তিরূ- 
পাটি হইতে আপিয়! শ্বামিজীর গলে মাল্যদান করিলেন এবং 
তীহাঁর চরণযুগল ধারণ করিয়া সীশ্রনয়নে কহিলেন “ই*নি স্বয়ং 
বিখানস।৮ এই জন্প্রদাষের লোকেরা বিখানসকে বিষ্ণুর 
অধতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ইহারা কর্মযোগের বড় 
অনুরাগী । শ্রই ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট কর্মযোগের ব্যাখ্যা 
নিয়া বলিলেন, আমি আজন্ম কর্মযোগ ও বৈখাঁনস নীতির গধ্যে 


৬৭৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


লালিত ও বদ্ধিত হয়াছি বটে, কিস্তু আপনি আমা অপেক্ষা] 
তাহার তত্ব অনেক বেগা জানেন |» 

কিস্তু এই দেশব্যাপী উচ্চ সম্মান ও দেববৎ পূজা স্বামিজীর 
চিত্তে বিন্দূমাত্রও দস্তরূপ মালিন্টের সঞ্চার করিতে পারে নাউ । 
'তিনি তাভাঁদিগের এই ভাব তাহার ব্যক্তিগত সঙ্গানার্থ বলিয়া 
মনে করিলেন না, কিন্তু দেখিলেন ইনাতে ভারতবাসীর আত্তরিক 
ধর্মপ্রিয়তা ও আধাত্সিক বিষয়ে অনুরাগ স্থচিত হইতেছে । তিনি 
শুধু ভগবাঁনের দযাঁয় এই এর্মের ব্যাখ্যাতা এবং প্রচাপক মাত্র 
হইয়াই তাঁহাঁদিগের নিকট এতট' শ্রদ্ধালভেক অধিকাঁবী হউয়া- 
ছে! বাস্তবিক এত সন্মান জীর্ণ করা সাধারণ মনুষ্ের সাধ্যাধ্ত 
নহে। আমেরিকা, 'ইংলগ্ড ও ভারতে তিনি সিংহাসনাধিষ্ঠিত 
নুপতির স্তায় সন্মান পাইয়াছেন। স্বীমিজীর দেহত্যাগের বহুপরে 
একজন বক্তা এক সময়ে আমেরিকান বলিয়াছিলেন-_ 
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ভাঁবার্থ £-পবাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ সম্মান 
সম্বপ্কনা ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন ভারতের ইতিহাসে 
তাহার তুলনা নাই। বর্তমান ভারতের এই মহান্‌ ব্বদেশপ্রেমিক 


৬৮০ 


মান্দ্রাজে। 


সাধু ব্যক্তির প্রতি সকলে যেভাবে হৃদয়ের অকপট ও 'টকাস্তিকী 
শ্রদ্ধা অনুরাগ ও কৃতঙ্জ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন ও যেরূপ উৎসাহের 
সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় কোন 
রাজা, ব! মহারাজা, এমন কি কোন রাজপ্রতিনিবি পধ্যস্ত আজ 
অবধি এরূপ সৌভাগোর অধিকারী হয়েন নাই 1” 

কিন্তু তথাপি তাহার অন্তরে বিন্দমাত্রও পরিবর্তন হয় নাই 
তিনি যে মাতৃদেবক, সেই মাতৃসেবক। তিনি কখনও হৃদয় 
তইতে সেবার ভাব দূর করিয়া অন্ত ভাব পোঁষণ করেন নাই । 
উক্ত বক্তা বলিয়াছিলেন-_ 
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ভাবার্থ £-- 

জগতের তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতির নিকট হইতে মহোচ্চ সন্মান 
প্রাপ্ত হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্ত কখনও গর্ব বা আত্ম্লাঘা- 
জনিত পুলকে উৎফুল্ল হয় নাই কিংব! তীয় শির মুহূর্তের জন্যও 
তাহার প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের শ্রীপাদপক্প হইতে বিষুক্ত হয় নাই । 
চিরদিন সেই একই ভাব--আমেরিকা আগমনের পূর্বেও 


৬৮৯ 


'হ্বামী-রিবেকানন্দ। 

খোরকবৎ নল ও বিন ভাব ভীঁহাতে ছি পরখ, তাহার 
কিন্বুমান্র পরিবর্তন হয় নাই। সর্কসময়েই ত্যাগ বৈরাগ্য-বহ্ি- 
পরিপূর্ণ সে হৃদয় নশ্বর গৌরবের ক্ষণিকত্ব হৃদয়লম করিত 1» 
বাস্তবিক তিনি বৈরাগ্যের মুর্তিমান্‌ বিগ্রহ ছিলেন। নিন্দা 
'স্বতিতে কখনও বিচলিত হয়েনে নাই। এখানে স্ততির কথা 
'বহিলাম। অন্তত্র নিন্দার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে । 
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মান্দা হইতে স্বামিজী ষ্টিমারে চড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। সেখানে ইতিনধ্যে তাহার সম্মানার্থ বিপুল 
আয়োজন হইতেছিল। ন্বয়ং দ্বারবঙ্গাধিপ অভ্যর্থনাদমিতির 
সভাপতি হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাপিগণ তাহার ভারত 
ভূমিতে পদার্পণের দিন হইতেই অতিশয আগ্রহের সহিত তাহার 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও মতামত শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন * 
এক্ষণে তাহার। তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঘথা- 
সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

খিদিরপুরে আসিয়] ষ্টীমার থামিল। অভ্যর্থনাসমিতির বানদো- 
বস্ত অন্থুপারে ওখান হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে স্বামিজী ও 
তাহার সহযাত্রীরা বেল৷ ৭॥ টার সময় শিয়ালদহ ্েশনে পৌছি- 
লেন। তথায় প্রীয় বিংশতি সহম্র লোক ওঁৎসুক্যপূর্ণ চিত্তে 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছিল এবং নিউইয়র্ক ও লগ্ডনের 
লোকের! তাহাকে যে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিয়া 
ছিল তাহাই সাঁগ্রহে পাঠ করিতেছিল। ট্রেন স্টেশনে পৌছিবা- 
মাত্র সহন্্ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। স্বাঁমিজী গাড়ীতে_দৃণডায়- 
মান হইয়া সমাগত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন,। তাহার 
প্রতিভাদীপ্ত অথচ কমনীয় মৃষ্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন 
উৎসাহে ভরিয়। গেল। “জয় ভগবাঁন্‌ রামকৃষ্ণ পরমহুংসদেবকি 
জয়--” “জয় স্বামী বিবেকানন্দ কি জয়” শব্দে স্টেশন ঘন ঘন 
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কম্প্তি হইতে লাগিল। ইগ্ডিযাঁন মিবব সম্পাদক নবেন্দ্রমাথ দেন 
প্রমুখ অভ্যর্থন। সমিতির কযষেকজন সভ্য অগ্রবর্তী হইয] 
উহাকে অভিপাদন কবিলেন ও তাহাকে মঙ্গে লইষা অতি কষ্টে 
জনতা ভেদ কবিবা বাঁহিবে দণ্ডাষমান এবখানি বৃহৎ ল্যাণ্ডে। 
গাঁড়ীন দিকে গমন কব্িতে লাঁগিলেন। স্বামিজী আশে পাশে 
তীহাব গেকযাবেশধানী গুক্পাতাদিগবে লক্ষ্য কবিলেন, কিন্তু 
তখন আঁব আলাপের বিশেষ সুবিধা হইল না। চতুর্দিক হইতে 
তীঙাকে লক্ষ্য কবিয়া অসংখ্য পুষ্প ও ম|ল্যোপহাব বর্ষিত হইতে- 
ছিল। তিনি তাঁভাবই ভাবে শ্রাস্ত ভইযা উ।তলেন। 

অবশেষে স্বামিজী সেভিষব দম্পতীকে সঙ্গে লইব] পূর্বোক্ত 
ল্যা্ডাতে আবোহণ কবিবামাত্র স্কিল কলেজেব ছাত্রেব! আঁসিষা 
গাড়ী ঘোড়া খুলিযাঁ দি! নিজেবাই গাঁডী টানিয] জইস্্া যাইতে 
লাগিঙ্গ। পিছনে একটি সন্কীর্ভনেব দল মাসিতেছি তাহাঁব 
পশ্চাতে অগণন লোকসংখ্য! | পথেব ছুইধাবে লোকে লোঁকাবণ্য 
এধং চতুর্দিকে নানারজের নিশান, ফুল ও দেবদারু পাতা দিয়া 
সাজনি। সার্কলার বোড, হ্থারিষ্বন রোডেব মোড় এবং রিশন 
কলেজেব সম্মুখভাগে তিনটি সুসজ্জিত গেট.। স্বামিজী রিপন 
কলেজে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বাঁষ পশুপতিনাথ বন্ছ বাঁহীছরের 
বাগবাজারস্ত ভবনে গুকলাঁতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং 
তথায় পশুপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ কবিয়া অপরাহে ,আলম 
বাঁজারস্থ মঠে গিষা বহিলেন। তাহার পাশ্চাত্য শিশ্ঞগণ গোপাল 
লাল শীলের কাশীপুরস্থ উদ্যানে রহিলেন। স্বামিজী মঠ হইতে 
প্রত্যহ তথায় আসিয়া! আগম্বকগণকে দর্শন ও নানাবিধ উপদেশ 
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দান করিতে লগ্রিলেন। এ দমযে তাহার একমুহছর্ড বিশ্রামের 
অবকাশ ছিল না। প্রত্যহ কত লোক যে তাহার সহিত ধেখ! 
করিতে মাগণিত তাশ্থা। সংখ্যা হয না! তার উপর শত শত শঞ্জ 
ও টেলিগ্রাম ত ছিলই । 

এই ভাবে এক সপ্াহ অতাত হইলে অবশেষে ১৮৯৭ সালের 
২৮শে ফেব্ুযাধী আসিষা উপস্থিত হইল । এই দিন মহানগরীর 
অধিবাসীরা একত্র হইষ| ভীঙ্াকে অভিনন্দিত করিবার সম্বল্প 
করিষাছিলেন। শোভাবাজ|বেব ব।ভা শ্ার বাধাকাস্ত দেবের 
নাটার ধিস্তত প্রাণে সম্মিলন স্ান নির্দি্ হইয়াছিল । শ্বামিজী 
সেখানে উশস্কিত হইলে সকলে বিশেষ সমাঁদর সহকারে তীহাকে 
সভাঁষধ্যে বস।ইলেন। সড'ষ অনেক প্রথিতনাম! উচ্চপদস্থ ও 
গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । বোধ হয় কাহারও অভ্যর্থনা 
জন্য এ নগবীতে এত শিক্ষিত ও সন্্াস্ত ব্যক্তি আর কখনও সমবেত 
হন পাই । উঠানে ও বারান্দায় অন্যুন পাচহাজার লোক জমিয়া” 
ছিল। রাজ বিনয়ক্ক্ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। তিনি স্বামিজীকে দেখাইয়া বলিলেন “ভারতের জাতীয় 
জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুল কীত্ডি স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষের 
মধ্যে কচিৎ একজন এরূপ মহাপুকষ দেখিতে পাঁওয়! যায় ।” 
তারপর তিনি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন ও একটি রৌপ্যপাত্রে 
করিয়া উহ! স্বামিজীর হস্তে প্রদান করিলেন । 

স্বামিজীর আগমনের পূর্বে এদেশের অনেক লোক যেমন 
তাহার অসাধারণ গুণাঁবলীতে মুগ্ধ হুইয়] তাহার অনুরাগী ও 
পক্ষপাতী রইয়াছিলেন, অপর কতকগুলি লোৌক আবার তেমনি 
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ঈ্ধ্যাপরতন্্ /হইয়া তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়াও ধাড়াইাহিদের। | 
কোন কোন স্োড়া কাগজওয়াঁলা তাহার স্বাভাবিক উদারতা! ও 
স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে উচ্ছ,জঙ্লতা বলিয়] শ্লেষ ও বিদ্রুপ করিতে ও 
. কুষ্টিত হন নাই | মোট কথা তাহার এই বিশ্বব্যাপী গৌরবটাকে 
অনেকে অনেক রকম ভাবে ও বিশেষ কৌতুহলের সহিত দেখিতে- 
ছিলেন ও তৎ্সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য, সমালোচনা, মতামত ও 
জনন কল্পনা! প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতা অভি- 
 নন্দনের উত্তর দ্দিতে উঠিয়া তিনি যে. ওজন্দিনী বক্তৃতা দিলেন ও 
. ঝেন্গপ বিনয় নত বচনে ও আন্তরিক অকপটতার সহিত নিজের 
রঃ রা য় যে উল্লেখ সক? তাহাতে সকলের মতি একেবারে পরিবর্তিত 








. পরককা | চি টাই 
নন, রং লিং | “মানুষ আপনার মুক্তি চেষ্টায় জগত্প্রণেতায় স্বনধ 
 স্বকেবারে ত্যাগ করিতে চার। মানুষ নিজ আত্মীয়স্বজন জী 
নু বন্ধনের মার! কাটাইগ্না সংদার হইতে দুরে, অতিদূরে 
উঃপালাইক্কা যায়। - চেষ্টা করে দদেহগতু. সকল সঙনধ, পুরাতন 
_ সফল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি; মানুষ নিজে যে স্সার্ধ হরিহ্ত 
: শরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, 
কিন্তু তাহার অস্তরের অন্তরে সে সর্বদাই একটা ছু সুজি ৃ 
শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্বদাই, বাজিতে থাকে, কে 

















তাহার এ কাণে জা খা খাল 
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সন্্যাসীভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারক রূপেও নহে। কিস্ক 
পূর্বের সেই কলিকাতাবাঁসী বালকরূপে তোমাঁদেব সহিত আল্লাপ 
কবিতে উপস্থিত হইযাছি। হে জাতগণ ! আমার ইচ্ছা! হয় 
এই নগবীব বাঁজপথেব ধুলিব উপর বসিয়া বালকের স্াঘ দরল 
প্রাণে তোমাদিগকে আমাৰ মনেব কথা সব খুলিয়া! বলি ।* তারপর 
চিকাগো ধর মহাসভার প্রকৃত উদ্দেশ্ত ও মার্কিন জাতিব সহৃদয়তার 
পবিচয প্রদান কবিষ! বলিলেন,অজ্ঞানউ প্রা্য ও পাশ্চাত্য জাতির 
মধ্যে বিদ্বেষের মুলীষ্ভূত কারণ । কিন্ত লোকে তীস্থার হবদয়ের পূর্ণ 
পবিচম পাইল যখন তিনি নিজের কৃতাকাধ্যতার'ন্ষ্ঠ খিন্দুমাঞ্র 
অভিমান প্রকাশ না কবিয়! সকল কর্তৃত্ব গ্রীরামকষ্জদেবের উপর 
অর্পণ করিলেন । পাঠক দেখুন গুরুব প্রতি কি অপুর্ধ্ব ভক্তি ! 
“ভদ্র 'পহোদয়গণ ! আপনাবা আমাব হায় আর এক 
তন্ত্রী--সর্বাপেক্ষা গভীবতম তন্থীতে আঘাত কবিয়াছেন--আঁঘার 
গুকদেব, আমাব আঁচার্ধ্য। আমার জীবনের আদর্শ, আমার ই, 
আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকঞ্জ পবমহংসের নাম গ্রহণ কলিয়া। 
যদি আমি কাঁয় মন বাক্য দ্বারা কোন সংকাধ্য করিয়! থাকি যদি 
আমার মুখ হইতে এমন কোনি কথা বহির্গত হইয়! থাক্ষে, যাহাতে 
জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপরুত হইয়াছে, তাহাতে আমার 
কোন গৌরব নাঁই। সকল গৌরব তীঙ্ার। কিন্তু যদি আমার 
জিহ্ব। কখন অভিশাপ ধর্ষণ করিয! থাঁকে যদি আমায় মুখ 
হইতে কখন কাহারও প্রতি দ্বণান্ঘচক বাক্য বাহির হইয়া! থাক্ষে, 
তবে তাহার জন্তঠ দোষ আমার, তাহার লহে। যাহা কিছু হুল 
দৌধসুক্ত,। বই আমাঁর। যাহা কিছু জীবনপ্রধ, যাহা কিছু 
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বলগ্ন, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাহার শক্তির খেলা, ভাহারই 
বাণী এবং তিনি স্বয়ং । সত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের 
সহিত পরিচিত হয় নাই।” সব্শেষে তিনি কলিকাতাবাসী 
ককগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_ 

:.. এপ্উদ্ভিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধত”__কলিকাতাবাসী 
ফুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভমূহূর্ত আসিয়াছে ।......তোঁমর 
'বলিয়াছ আমি কিছু/কাধ্য করিয়াছি । যদি তাহাই হয়, তবে 
ইহাও ম্ররণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বাঁলকমাত্র 
ছিলাম-_আঁমিও এক সমম্ন এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের 
যত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদুর করিয়া থাকি, তবে 
তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক কার্ধ্য করিতে পার্ঠা- উঠ জাগ, 
জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে ।......আঁমিত : এখনও 
কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই লব পা হইবে। 
যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঞ্গে সঙ্গে এই কার্য্যেরও অস্তিত্ব 
রিলুপ্ত হইবে না-। আমার দৃঢ়বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্য হইতে 
সহজ সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই 
কার্ধ্ের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার করিবে যে, আমি কল্পনায়ও 
তাহা কখনও আশা করি নাই। আমার দেশের আর 
বিশ্বাস. করি, বিশেষতঃ ,আমার. দেশের যুবকদের উপর. 1,-8 
ঠক. জানেন তিনি দশবৎসর কাল'কিন্ধপে ভারতের চতুর্দিকে 
রণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে যে শক্তি সুগ্তভাবে নিহিত আছে 
তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই শক্তিকে উু্ধ- 
রিবা চে ভি ভি পুনঃ দেশ সীকে. আহ্বান কা 
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লাগিলেন। এই বক্তৃতা ও তাহাব চবিত্র-প্রভাব সর্বত্র এক 
অভিনব ভাব স্থষ্টি কবিল এবং তিনি বর্তমান ধুগেব পথপ্রদর্শক 
বলিরা সহজেই সকলে ববণাষ হইলেন । 

ইহাঁৰ কয়েক দিবস পবে তিনি ট্রাব থিষেটাবে *প1১৩ 
৬020০ 2 21) 15 009555% ( সব্বাবযব বেদান্ত ) শীষক আৰ 
একটি বক্তৃতা কবেন, তাহাতে বলেন বেদাস্ত প্রচাপ দ্বাধাই 
ভাঁবতেব সকল সম্প্রদাধের সমন্বব সাধিত হইবে । 

সং ঈ রী 

কিষদ্দিনেক মধ্যে শ্রীশ্রী বমহংসদেবেধ জন্মভিথি উপলক্ষে 
দক্ষিণেশ্ববেব কালীব।ডীতে বিবাট উৎসবেব মাঁয়োজন হইল । 
স্বামিজীকে পাইযা! এবান্‌ সাঁধাবণেষ উৎসাহ ও আনন্দেব পবিসীম! 
ছিল না। স্বামিজী তাহাব কষেকজন গুক শাতাৰ সহিত বেলা 
*টা ১০টাব সময় বাগানে উপস্থিত হইলেন। নগ্নপদ , শীর্ষে 
গৈবিক বর্ণেব উ্ভীষ ও সব্বাঙ্গ সুদীর্ঘ গৈবিক আলখাল্লায় আঁবৃত। 
তীহাকে দর্শন ও তীহাব শ্রীমুখেব অগ্রিশিখাসম বাণী শ্রবণ কবিবে 
বলিয়া অন্তান্ঠ বসব 'অপেক্ষা এই বৎসব অনেক অধিক লোক 
সমবেত হইয়াছিল। মা কালীব মন্দিব সম্মুখে অসংখ্য লোক । 
্থামিজী পরীত্রীজগন্মাতাকে ভূমি তইযা প্রণাম কবিলেন-সঙ্গ 
সঙ্গে সহজ সহ শিব আনত হইল তাবপর ৮বাধাকান্ত জীউকে 
প্রণাম করিয়া শ্রীরামরষ্জদেবেব বাসগুহে গমন কবিলেন। সে 
প্রকোষ্ঠে তখন আব তিলার্ধ স্থান নাই। সমাগত ব্যক্তিবন্দ স্বামি- 
জীব দর্শনলাঁতে পুলকিত হইয়া ঘন ঘন “জয় রামকুষ্জ বিবেকানন্দ 
ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল'। চতুর্দিকে সন্কীর্তন দল 
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নাচিতেছে ও গাহিতেছে অদূরে প্নহবতের তানতরক্গে হথরধুনী 
নৃত্য করিতেছেন। উৎসাঁত আকাজ্জা ধর্মপিপাঁসা ও অনুরাগ 
মূক্তিমান্‌ হইয়। শ্রীরামক্কষ্ণপার্ধদগ্ণরূপে ইতত্ততঃ বিবাজ করিতে- 
ভেন।” সেবারকার উৎসব যে কি ভর্ষেব বস্তা বহাইযাঁছিল 
তাহা! ভাঁষাঁষ প্রকাশ করা অসম্ভব | 

ত্বামিজীর সহিত দ্রুইটী ইংরাঁজ মহিলাঁও উৎসবে আসিষা- 
ছিলেন। স্বামিজী তাহাদের সঙ্গে কবিষা পঞ্চবটা ও বিহবমূল 
দর্শনে গমন কবিলেন এবং যাইতে যাইতে শবৎবাধু বচিত উক্ত 
উৎসব সন্বন্ধীযধ একটি সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন । 
স্বামিজী উহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও আরও লিখিবার জন্য 
শরৎ্বাবুকে উৎসাহ দিলেন। 

পঞ্ঃবটীতে ঠাঁকুবের অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে 
নাঁট্রচার্ধ্য গিরিশ বাবুকে দেখিষা স্বামিজী প্রণাম করিলেন ও 
বলিলেন “ঘোঁষজ1, সেই একদিন আর এই একদিন।” গিবিশ 
ধাবৃও প্রতিনমন্কার করিষা বলিলেন *তা। বটে, কিস্তু ইচ্ছে হচ্ছে 
আরিও দেখি।” তারপর উভষের মধ্যে ষে সকল কথা হইল 
রাহিবের লোকে অনেকেই তাহার মন্্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন 
না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বামিজী ববিষ্ববৃক্ষের দিকে ক্মগ্রসর 
হইলেন। তীহাব প্রস্থানের পর গিরিশবাধু উপস্থিত উক্ত 
মগ্ডলীক্ে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_-“এঁকদিন হরমোহন (মিত্র ) 
কি খবরের কাগজ দেখে এসে বল্পে যে স্বামিজীর নামে আমে- 
রিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে ঘলেছিলাঁঘ, 
“নরেনকে যদি নিজ চক্ষে কিছু অন্তায় কণ্তে দেখি তবে বল্বো 
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আমার চোখের দোষ হয়েছে_চোক্‌ উপড়ে ফেল্বৌ। ৪৩" 
হুর্ষ্যাদয়ের পুর্বে তোল! মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে ?” 

কিষৎক্ষণ পরে সমাগত লোকের! স্বামিজীকে ঠাকুরের 
সম্বন্ধে লেকচার দিতে বলিলেন । কিন্তু সেই বিরাট জনসঙ্ঘের 
কোলাহল শব্দে তাহার কণ্ঠস্বর কোথায় ডুবিব! গেল। তিনি 
অগত্য। বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও 
সকলেব সহিত সহাস্তবদনে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তারপর আবার ইংরাঁজ-মহিল ছুইটাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের 
সাধনস্থান দেখাইতে ও তাহার বিশিই তক্ত ও অস্তরঙ্গগণের 
সঙ্গে আলাপ কবাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলার 
ধ্মশিক্ষার জন্ত তাহার সঙ্গে বনুদূবদেশ হইতে আঁসিয়াছেন 
দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া তাহার অভ্ভূত 
শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল। 

বেলা তিনটার সময় তিনি আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন 
করিলেন। পথে আসিতে আসিতে বলিলেন যে সাধারণের অগ্থ 
(অর্থাৎ যাহারা উচ্চ দার্শনিক ভাব গ্রহণে অক্ষম) ধর্শব্ষমুক 
উত্সব ও বাহ্‌ পুজানুষ্ঠানের অনেক সময়ে দূ়কার হইয়া! পড়ে! 
হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ--এর উদ্দেশ্তাই ইচ্ছে, ধর্শের 
বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে . দেওয়]। 
তবে ওর একটা দোষও আ আঁছে। সাধারণ লোকে হী সফলের 
পর্কত ভাব না বুঝে ই গর কবে মেতে বায়, তারপর উৎসব 
আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। 

॥ ১০০০ 
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এই সময়ে যদিও তিনি প্রধানতঃ গোপাল লাল শীলের কাঁশা- 
'পুরের বাগানে ও আলমবাঁজার মঠে অবস্থান কবিতেন, তথাপি 
প্রায় অন্যান্য রামক্কষ্ণভক্তদিগের সহিত সাক্ষাৎ,কবিতে যাইতেন ও 
ধনী দরিদ্র সকলের সহিত সম্ভাঁবে মিশিতেন । স্বামিজীব সুখ্যাতি 
তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রাস্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। 
সুতরাং আনেক খ্যাঁতনাম! ব্যক্তি এবং উৎসাহশীল যুবক ও 
কলেজের ছান্র প্রত্যহ তাহার দর্শন]র্থ শালেদের বাগানে আদিতেন। 
কে£ আদিতেন তাহার নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভের আশায় কেহ 
কৌতুহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, আবার কেহবা৷ আিতেন 
কেবল তাহার শাক্সজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেপ্তে। কিস্তু শেষে 
সকলেই তাহার সহিত আলাপ ও ত্বাহার মুখে শাক্জব্যাখ্যা শুনিষ। 
তুপ্তিলাভ করিতেন এবং তাহার অত্যাশ্চার্য্য পাগ্ডিত্য দর্শনে স্তস্তিত 
ইইয়া| যাইতেন। তাহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব দীস্তি লক্ষ্য করিয়া 
অনেকেই মনে ভাঁবিতেন তাহার যোগৈষ্ধ্য লাভ হ্ইয়াছে। 
স্বায়িশিষ্য-নংবাদ প্রণেতা বলেন “প্রশ্নকর্তারা শ্বামিজীর শান্- 
 ব্যাথ্য। শুনিয়া মুগ্ধ হইয়! যাইত এবং ত্বাহার উত্তিন্ন প্রতিভায় বড় 
বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিষ্ভালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগথ নির্বাক 
হইয়া অবস্থান করিত! ন্বামিজীর কণ্ঠে বীণাপাঁণি যেন সর্ববদ। 
অবস্থান করিতেন ।” ঠা 


৬৪২ 
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তিনি সকলেরই সহিত সমভাবে আলাপ করিতেন বটে, 'কিস্ত 
তাহার বেশী দৃষ্টি ছিল অবিবাহিত শিক্ষিত বুবকগণের উপর 
তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত উৎ্নাহ দিতেন ও শ্েহ করিতেন, 
এবং যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের শারীরিক দৌর্কল্য বা অন্ত 
কোন দৌষ দেখিলেই ততৎ্দসনা করিতেন, তথাপি তাহাদিগকেই 
তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল বলিষা মনে করিতেন ও সর্বদা 
ত্যাগ বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ তাহাগিগের সম্মুখে স্থাগন করিতেন । 
তিনি বাল্যবিবাহের অবিষুষ্যক।রিত৷ বা যুবকপদিগের মধ্যে শ্রদ্ধা 
বীর্যের অভাব ধেখিলে চুপ কবিমা থাকিতে পাঁরিতেন না, কঠোর 
ভাষায় তাহাঁব প্রতিবাদ কপিতেন। তাহার হৃদয়ে নিরন্তর 
যে অফুরন্ত প্রেমের উৎস বহিত সে উৎদ সকলের পানে 
শতমুখে ছুটিয়া যাইত | সুতরাং কেহ তীাহাব তিরস্কারে বিরক্ত 
হইতেন নাঁ। 

আমেরিকা ত।হার বেদান্ত প্রচারের কতকার্যাতা শবে 
এ দেশের কতকগুলি বৈষ্ণব ভাঁবিযাছিলেন বোঁধ হয় তিনি 
কষেণক্ত ধর্দ্ধের প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই এবং 
সেইজন্য তাহার নিন ও তাহার কাঁ্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব 
প্রমাণের চেষ্টা কবিয়াছিলেন। কিন্থু তিনি একদিন কথায় 
কথায় বলিলেন “বাবাজি, আমি একদিন শ্রীক্কম ষ্ধন্ধে আঁমেরিকায় 
এক বক্তৃতা দিই। তাহাতে এত ফল হয়েছিল €ষ এক অতুল 
পৌনধ্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী ধুধতী সর্ধবস্থ ত্যাগ করিয়া! এক 
নির্জন দ্বীপৈ ক্ষুষ্চিস্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাঁপন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেক্মী। “ভ্যাগ/ সধন্ধে তিনি একদিন বলিয়া" 
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(লেন “ত্যাগ চাই।, যাহারা ত্যাগ অভ্যাস না. করে ভাহর। 
তীরে ধীরে অধঃপাঁতে যায়, যেমন বল্পভাচার্যের দল 1» : 

পরের উপকারের জন্ত জীবন উৎসর্গ করা তিনি সেবাধর্মের 
সিন আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। একদিন তিনি একটি 
সুবকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন ।* যুবক বলিলেন “ম্বামিজী, 
'আঁমি অনেক দলে মিশিয়াছি ) কিন্তু ত্য যে কি তাহা আজও 
সক করিতে পারিলাম না।” স্বামিভী সঙ্গেহে বলিলেন “বৎস, 
ভয় নাই। আমারও একদিন & অবস্থা ছিল। আচ্ছা বল, কোন্‌ 
্ ক্রেন দল তোমায় কি উপদেশ দিয়েছে, আর তুমি তাহার কতটা! 
.. প্রতিপালন করিয়াছ।” যুবক বলিলেন যে থিওসফি সম্প্রদায়ের 
. একজন স্ুপপ্ডিত গ্রচারক তাহাকে মুর্তিপূজার আবশ্তকতা ও 
: জত্যতা জুনদররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । দেই অবধি. তিনি বিশেষ 
মনোযোগ সহকারে প্রত্যহ পুজা ও জপ করিয়া আদিতেছন, কিন্ত 
ক্তখাপি শান্তি পান নাই। তারপর আর একজনের উ্দেশে ধ্যানের 
 লময় মনকে সম্পূর্ণ নির্ষিষয় কি চেষ্টা ্রিয়াও তিনি, শাস্তি 
রে পান নাই । বলিলেন মহাশয়, আমি, প্রত্যহ দ্বারবন্ধ : রু নি যা ধ্যানে. 








রঃ রঃ নাকেন? শ্থা ট এ 

৫ (বিপরীতীরিতে হইবে ।.. দ্বার, উদ সাধিত ই: রা চু 

:মেলিয়া চারিদিকে দেখিতে রর তোমার আশে পাশে কত 
. লোক.তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায় রহিয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য 

কর), ুধার্ভবে অর, তৃষ্কার্ডকে জল্রাও।.বথাসাধ্য পরের 
উপকার কেই মনের দাস্তি হইবে 7 রী... 4 
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যুবক বলিল “কিস্ত ধরুন, যদি পীড়িতের শুশ্রাষা করিতে গিষা 
আমি নিজে বিপদে পড়ি? রাজি জাগরণ, অনিয়মিত আহার 
ইত্যাদিতে যদি আমার নিজেবই শরীর-_--, স্বামিজী বিশুক্ক 
হইযা বলিলেন “থাক থাক্‌, বুঝেছি। তোমার সে ভয় নেই। 
তুমি কোন কালে পরের জন্ত রাত্রি জাগ.তেও যাচ্ছ না, আর 
তোমাঁর সেজন্য ব্যাযরামে পড়ারও কোন সম্ভাবনা মেই।* 
তীহার কথাব মন্ত্র এই যে আত্মসুখপবাষণ ব্যক্তি দ্বারা! কোন 
কালে পরের সেবা হয না। 

আব একদিন বথাপ্রসঙ্গে রামকষ্চতক্ত জনৈক বিধ্বান্‌ 
অধ্য।পক ত্বাহাকে বলিযাছিলেন “তুমি যে কেবল সেবা, দান 
আর পরোপকারের কথা বল, ওসব ত মায়ারাজ্যের অন্তর্গত । 
যখন বেদাস্তের মতে মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, তখন মায়ায় 
বেড়ী কাঁটানই দরকার, তবে এ সব প্রচারের দরকার কি? 
এতেও ত শুধু সাংসারিক বিষয়ের দিকেই মনকে টেনে ঘিয়ে 
বায়!” স্বামিজী মুহূর্তমাত্র ইতন্তত্তঃ না করিয়াঃবলিলেন “আচ্ছা 
মুক্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নহে? বেদান্ত কি বল্ছেন 
না যে আত্মা চিরমুক্ত? তবে আবার আত্মার মুক্তির জন্ত চেষ্টা 
কেন? 

প্রশ্নকর্তা নীরব রহিলেন। তীহার মতে ভক্তিধোগ, ধ্যান 
ও মুক্তির চেষ্টাই প্রকৃত ধর্দ্জীবন, আর বাকী সব, এমন কি 
কর্মযোগ পধ্যস্ত সবই মায়া । তাহার এ ধারণা ছিল না ঘষে 
জীবনুক্তের নিকট সবই মাস/। কিন্তু প্রবর্তক অবস্থা 'সব 
মার্গেরই উপযোিতী আছে। 


৬৯৫ 


স্বামী বিরেকণনম্দ । 


স্বামিজী এদেশে কর্্মযোগের প্রচার বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা ' 
করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এখানে ধ্যান ধাঁবণা, 
যুক্তি কামনা ও সংসারপবাম্মুখতা যত সুলভ, তেজস্থিতাঃ আত্ম 
নির্ভরতা ও কর্মোথসাহ তত নহে। তিনি বলিতেন সন্বগুণের 
ধুয়া ধরিয়। দেশটা! ধীরে ধীরে জড়তা ও অবসাধের তমোময গর্ভে 
দিন দিন ডূবিতেছে । আমি কিছু নহি, আমি কিছু নহি, অতি 
হীন আমি, অতি নীচ আমি এইবপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষ যে 
ক্রমে প্রকৃতই হীন হইযা যাঁয়, ইহা তিনি বিশেষভাঁবে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন সেইজন্ভ & সকল ভাবের বড় একটা প্রশ্রয় দিতেন 
না। একদিন এক ব্যক্তি [07199610006 015 (উশানুসরণ ) 
নামক পুস্তক ও তাহার রচধিতার প্রতি শ্বামিজীর অত্যন্ত শদ্ধা 
আছে জানিয়। এ গ্রস্থোস্ত বিনয ও “তৃণাদপি স্থুনীচেন” ভাবের 
বড় প্রশংসা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান 
না করিলে ধন্মজীবনে অগ্রসর হওয়] যাষ না। ম্বামিজী তৎ- 
ক্ষণাঁৎ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, “কি? নিজেকে তুচ্ছ 
ভাবা! কেন? আত্মগ্পানিতে কি লাভ? আমাদের আবার 
অন্ধকার কোথায়? আমরা জ্যোতিঃব সম্ভান। যে জ্যোতিঃ 
বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করিযা আছে আমরা তাহাতে বীঁচিয়া আছি, 
তাঁহার মধ্যেই ডূবিয়! চলাফের! করিতেছি 1 

আঁর একদিন একব্যক্তি স্বামিজীকে “অবতার ও মুক্তপুরুষের” 
মধ্যে প্রভেদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ততৎ্প্রসঙ্গে তিনি বলেন 
“আমার সিদ্ধাস্ত হচ্ছে বিদেহমুক্তিই সর্বশ্রৈষ্ঠ অবস্থা । আমি 
যখন সাধনাবস্থায় ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলাম তখন 
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অনেক দিন নিজ্জন গিরিগুহায় কাটাইয়াছিলাম এবং মাঝে 
মাঝে মুক্তি দূরবর্তী দেখিয়া প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার 
সঙ্কল্প করিতাম। কিন্তু এখন আব আমার মুক্তির আকাঙ্া। 
নাই। এখন ভাবি ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতধিন অমুক্ত থাঁকিবে 
ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না” বুদ্ধদেবও একদিন 
ঠিক এই কথা বলিযাছিলেন। বোধ হয় ধাঁহারা ঈশ্বরের বিশে 
কার্ধ্য দাধনের জঙন্ঠ মুগাঁচা্যবপে পৃথিবীতে আবিষ্ভূতি হয়েন 
তাহারাই মুক্তিকে এইবণ করতলামলকবৎ বোধ করেন, কাদ্ণ 
তাহাদের জীবন শুধু পরকে মুক্তিপথে অগ্রসর করিবার জন্ত, 
নিজের মুক্তির জন্য নহে। 

দেশের দুর্দশা দর্শনে তাহার প্রাণ কাগিয়াছিল তাই তিনি 
এখন হইতে কায়মনোবাক্যে তাহারই প্রতিকার সাধনে ব্যাপৃত 
হইলেন। এ প্রতিকারের প্রথম সোপান ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠা । 
কিন্ত এখানে মানুষ কৈ! যাহাদের লইয়া জাতি তাহা! 
কোথায়? সেইজন্য তিমি বক্তৃতা, উপদেশ, স্বীয় আদর্শ চরিত্র 
ও স্থীয় আদর্শে গঠিত গুরু ভ্রাতৃগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছারা এদেশে 
লোকচরিত্র গঠনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বহ্বর্ষব্যালী 
অধীনতা, দ্রাঁসত্ব ও সামাজিক রাজনৈতিক উভয়বিধ অত্যাচারে 
এ দেশের জনসাধারণ হীনবীধ্য ও মনুষ্যত্ব বর্জিত হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে সমপ্রাণতা, সহানুভূতি, শোর্য্য, 
বীর্য প্রককাঁলে তিরোহিত হুইয়! তৎস্থানে ভীরুতা কাপুরুষতা, 
ঈর্য্যা) দ্বেষ ও সর্ধপ্রকার ছুর্বলত! রাঁজত্ব করিতেছে । এইগুলি 
দুর করিতে না পারিলে এদেশের মঙ্গল ব উন্নতি দাধন কখনই 
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লস্ভবপর নহে। ইহা বিশেষভাবে অন্ষভব করিষাছিলেন 
বলিয়াই তিনি সর্বদা বলিতেন “শক্তি চাই--পক্তি সঞ্চয় কব।, 
মাজে এক বক্তৃতা বলিষাঁছিলেন “আমাঁদেব আবশ্তাক শক্তি 
্পপ্তি) কেবল শক্তি । আর উপনিষতসমূহ শক্তিৰ বৃহৎ আকর 
স্বরূপ । উহার প্রত্যেক ছত্র আমায শিখাঁইয়াছে__শক্তি । 
তিনি ভাবিতেন যে স্বদেশবাসীর এই অসীম শক্তি জাগাইয়। 
তোলাই স্াহার জীবনের প্রধান কার্য্য। তিনি একজন শিষ্যফে 
একদিন বলিষাছিলেন-_“সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন। যে 
জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই সে জাতিটা মবেছে-_ 
যেমন আমাদের জাঁত। ভাজার বছর কি তারও বেশী দিন ধরে 
তোরা শুন্চিন্‌ যে তোরা কিছু নয়, কোন কাঁজেবঈ নষ, শুনে 
শুনে তোরা বিশ্বাদ কৰ্চিন্‌ বুঝি সত্যই তোরা অপদার্থ। কিন্ত 
যদিও এদেশের মাঁটীতে এ শরীরের পযদা হযেছে। তথাপি এক 
মুহূর্তের জন্যও আমি ওবপ চিস্তাকে মনে স্থান দিইনি, নিজের 
ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস । তাই প্রভুর দয়াতে, মাঁব। এতদিন 
ধরে আমাদের লাঁথিকীঁটা মেতে আসছিল, তারাই আজ আমাঙ্ষে 
তাদের শিক্ষাদাত। গুক বলে মান্তে আরস্ত করেচছে। তোরাও 
যদি আপনাঁদের উপ বিশ্বাদ্‌ রাঁখিস্‌। শ্রদ্ধা রাখিল্। আত্ম- 
শক্তিতে উদ্চদ্ধ হ'স তবে তোরাও ঠিক আমার মতন হবি, 
'্মাসাধ্য সাধন কব্বি আমি সেই ম্মাদর্শ দেখাতেই তোদের 
মধ্যে এসেছি ! এই সত্যটা শেখ, আর গ্রামে গ্রামে, নগরে 
মগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহ্ছারে উচ্ভকঠে মোষণ কর “ওঠো 
জাগো, আর স্বপ্নঘোরে থেকে! ন,/তামার ভেতর অমিত বিক্রম 
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্ গোপাল শের বাগানে 
রয়েছে তাকে জাগাও এমন কোন অভাব, এমন কো: । না 
নেই যা, আত্মশক্তিস্ফুরণ দ্বারা না দূর করা যায়। এ সব বি: 
. কর্‌ তা”হ'লেই তোরা! সর্ধশক্তিমান্‌ হ'য়ে যাবি” 5 
কিন্ত নির্নদেশে শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে পুক্ক. বন্তৃতা- 
রোমস্থনের উপর নির্ভর করিলে চলে না সঙ্গে সঙ্গে অননদামের 
ব্যবস্থা করাও আবশ্তক। এ বিষয়ে যাহাদের দৃষ্টি নাই, ভাহাের':. 
প্রতি তিনি কোনরূপ সহানুভূতি রন করিতে পারিেননা। 
নিষ্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়'প্রাইবেন॥... 
কলিকাতা পদার্পণের তিন চারিদিন পরে একদিন শী: 
বাগবাজারে ৬প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে বসিয়া কাবা এ 
বলিতেছেন এমন সময়ে “গোরক্ষণী সভার, একজন: হিনুস্থানী 
প্রচারক চাদ আদায়ের জন্য তাঁহার নিকট নিত হইলেদও 
্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনাদের পভার উদ্দেস্ত কি: 
প্রচারক । আমরা গোমাতাদিগকে ক্রয় করিয়! রি 
হাত হইতে উদ্ধার করি আৰ স্থানে স্থানে পিজরাপোষ স্থাপষ 
চির রণ রুপ ও লরাপ্রস্ত _ গোসকলকে রক্ষা 
বা টি ে্ খুব লৎ। টি 
শা বই আপনাদের মত পাঁচজন: মহাত্মার দাঁনে।- 




















| ধ্যবসায়ীরাই আমাদের সভার ধান 
ধা সাই বেশী পরিমাণ টার দ্যা 





স্বামী বিবেকানন্দ । 


স্বা। মধ্যভারতে ভারী ছুতিক্ষ হয়েছে । গবর্ণমেন্ট একটা 
রিপোর্ট ছাপিষেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৯ লক্ষ লোক অনাহারে 
মর়েচে । আপনাদের সভা থেকে এই ছুভিক্ষে সাহাধ্যদ!নের 
জন্য কি কোন চেষ্টা হয়েচে? 

প্র। আমরা ভুভিক্ষ টুরিক্ষে সাহায্য করি না। শুধু 
গোমাতাগণকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ । 

স্বা। আপনাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেষে মচ্ছে 
আর একগ্রাপ অন্ন দিয়ে তাদের রক্ষা করা কি আপনাদের 
কর্তব্য বলে মনে হয় না? 

প্রচারক মহাঁশয বলিয়া উঠিলেন “না। তারা নিজ নিজ 
কর্্মফলে--পাঁপের ফলে হুণ্তিক্ষে মব্ছে। যেমন কর্ম করিয়াছে 
তেমনি ভূর্গিতেছছে ।+ 

এই কথ! শুনিয়! স্বামিজীর বিশাল চক্ষু অগ্নিবৎ জলিয়! 
উদ্ভিল ও মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু তিনি আত্মভাব 
সংবরগ করিয়া বলিলেন “বাপু ! মাছুষের ছুঃখে যাহাদের প্রাণ 
দে না, যাহারা নিরন্ন ভায়েদের চক্ষের সম্মথৈে অনাহারে 
মবৃতে দেখেও একমুমো চলে দিয়ে সাহাষ্য করেমা, অথচ পশু , 
পক্ষপিকে বাঁচাবাঁর জন্য অক্তত্্র অর্থ ব্য করে, এরম ক্ষেঠন সভা! 
সমিতির সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব বা সহানুভূতি নেই, এরকম 
ভা সমিতির দ্বারা যে কোন সৎকার্ধ্য হতে পারে, এ আমার 
বিশ্বীস হয় না । কর্্মফলে মচ্ছে মকর” এ রকম নিষ্ঠুর কথ! 
ব্লকে তোমার লজ্জা হ'ল না? কর্মফঞ্জের কথ তুল্লে ত কোন 
প্রকার পরোৌপকারেরই দরকার নেই। তোমার কথাই বলি 
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গোমাতাবা যে কসাইদের হাতে পড়েন দেও ত” কর্মফলে । ত্ববে 
আব তাদেব বাঁচীবাব দবক।ব কি?” 

গ্রচাবক ঈধৎ - প্রতিভ হইয়া বলিলেন "হা! আপনি যা! 
বাছেন সে কথা সত্য বট। তবে শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদেব 
মাতা । 

স্বামিজী ঈষৎ বাঞ্জচ্ছলে বলিলেন “সা, গাভী যে তোমাদেব 
মাতা তা” বেশ বুঝতে পাঁ্ছি। তানা হলে এমন সব ছেলে 
জন্মাবে কোথা” থেকে ” 

বোধ হয় সেই পশ্চিমী প্রচাবক এই বিদ্ধপের মর্ম বুঝিতে 
সমর্থ হইলেন না। সেই জন্ত আব কিছু না বলিয়া পুনরাক্ক 
স্বামিজীব নিকট ভার্থ সাহায্য প্রার্থনা কবিলেন। স্বামিজী বলিলেন 
“দেখিতেছ আঁমি সন্াসী মানুষ । টাকা ক্ৌঁথায় পাইব? আর 
যদিই লোকে আমায় কিছু ভিক্ষা দেয়, তবে আমি সর্বীগ্রে তাছা 
মানুষের কল্যাণেব জন্য ব্যয কবিব, তাহাদিগকে আহার, ব্ত। 
শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি দিব। তারপব যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তরে 
তোমাদেব সভাষ দিতে পাবি।” 

লোকটি চলিযা গেলে দ্বামিজী বলিলেন “কর্দবাদেন্র প্রভাব 
কতদুর পর্য্যস্ত চলেছে দেখ । বলে কি তাবা কর্মফলে মচ্ছে, তাদের 
সাহায্য করবো কেন? এইতেই আজ দেশেব এই ছুর্গীতি 1” 

পূর্বেই বজিয়াছি যে শীলেদেব বাগানে ও আলমবাজারের 
মধ অনেক ব্যক্তি ম্বামিজীব দর্শনার্থ আঁসিতেন, এবং মঞ্চলেই 
তাহার নিকট হইতে ধর্মের উদারভাব লইয়! গৃহে ফ্রিরিতেন। 
যতই গোঁড়া হউক না কেন, স্বামিজীর নিকট যাহিলেই তাহার 
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টৃ্টিশক্তির প্রসার বাড়িত ও মনেব সঙ্কীর্ণতা ঘুচিযা যাইত। 
উদাহরণত্বরূপ এখানে ছুটি ঘটনা উল্লেখ কব! যাইতেছে । 
কতকগুলি গুজবাঁটি পণ্ডিত স্বামিজীব নাঁম ও বিগ্ভাগৌবব 
শুনিয়া পরীক্ষা করিবাঁৰ মানসে একদিন শীলেদেব বাঁগানে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাহাঁব সহিত শাঞ্জবিষষক বিচাঁবে 


প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাব! সকলেই দর্শনশাজ্ বিশাবদ ও ব্যাকবণাঁদি 


শাঙ্ে স্পপ্তিত। বিশেষতঃ তাহাঁদেল সংস্কতে অনর্গল কথোপ- 
কথন করিবার ক্ষমতা ছিল। তীাহাঁব! আঁসিষাইি স্বামিজীকে 
সংস্কৃতে প্রশ্ন করিলেন, মতলব যে তীহাঁকে বিপদে ফেলিবেন । 
কিন্তু যদিও তাহাব কষেক বৎসব ধরিয়া মাদো সংস্কৃত বলা 
বা সংস্কৃত চর্চ। করা অভ্যাস ছিল না, তথাপি তিনি অতি ধীৰ 
গম্ভীরভাঁবে বিশুদ্ধ ও সুললিত সংস্কতে তাহাঁদিগেব প্রশ্নের 
উত্তর ও তর্কের মীমাংস1| করিতে লাগিলেন। সমাগত সকলেই 
এবং পরে পণ্ডিতগণও স্বীকার কবিয়াছিলেন যে স্বামিজীর ভাঁষ। 
পর্ডিতদিগের ভাঁষা অপেক্ষা অনেকাংশে সবস ও শ্রুতিমধুব হইযা- 
ছিপ। সকলেই সেদিন তীহাব ক্ষমতা দর্শনে আশ্চর্য্য হইযা 
গিক্সাছিলেন। কেবল এক স্থানে তিনি ভ্রমক্রমে “স্বস্তি বলিতে 
গআন্তি' বলিয়া ফেলিযাছিলেন। অমনি পণ্ডিতগণ মহা! হান, 
চীৎকার ও কোলাহল করিয়া উঠিলেন। স্বামিজী তৎক্ষণাঁৎ 
'মিজ ভ্রম সংশোধন করিয। বলিলেন পিণ্ডিতামাং দাসোহইং 
ক্ষপ্তব্মেতৎ '্খলনং--আমি পণ্ডিতগণের দস; আমারই 
ব্যাকরণ বল ক্ষমা কুন। পঞ্ডিতেরা তাহার দৌজন্ঠ ও বিবা় 
বর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন । 


৭০২ 


গোপাল শীলের ধাগানে। 


বিচারের বিষয়ে বুল ও বিবিধ ছিল। তবে মুখ্য বিধয় ছি 
পপুর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংলাঁর মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠতর ? 
স্বামিজী বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ ও পণ্ডিতগণ পূর্ববপক্ষ অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। অনেকক্ষণ বাদান্ুবাদের পর অবশেষে তীহারা সিদ্ধীন্ত- 
পক্ষেব মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিষা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং 
যাইবাৰ সময়ে সকলেব সমক্ষে বলিষা গেলেন “ব্যাকরণশান্ধে , 
গভীব বুৎপত্তি না থাকিলেও শান্তর গুঢার্থ প্রণিধানে স্থাযমিজীর $" 
অসাঁধাবণ অধিকার আছে। তিনি প্ররুত শাঙ্সার্ঘদ্্টা এবং তর্ক 
ও বিচারেব ক্ষমতাঁও তাহার অতি অভিনব । আঁর যেভাঁথে 
তিনি বাদ খণ্ডন ও মীমাংসা করিযাছেন তাহাতে তাহার অন্ভুত 
পাগ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ।” আ্বামি- 
জীর তক্তের! আবও শুনিতে পাইলেন পণ্তিতেরা আপনাধিগের 
মধ্যে বলাবলি করিতেছেন “বামিজীর চোখের একটা মাদকতা 
শক্তি আছে । এ শক্তিতেই বোধ হয উনি জগৎ জয় করেছেন ।, 
বস্ততঃই তাহার মোহিনী দৃষ্টিশক্তির প্রভাব রোধ করিবার ক্ষমতা 
কাহারও ছিল না। সে শুধু পাণ্ডিত্যের আভা! নহে কিন্ত 
ব্রঙ্মচধ্য ও বৈরাগ্যের বিষম তেজ । বাহাঁরা তাহাকে দেখিয়া 
ছেন তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন “অমন চোঁখ কথন জীবনে 
দেখিনি । 
, পঞ্ডিতেরা প্রস্থান করিলে স্বামিজী তাহাদের বিল্রুপ প্রবণ 
করিধা বলিলেন অনেক বৎসর সংস্কতে কথা বল! অভ্যাস 
না থাকার ওরূপ ভম হইয়াছিল। অবস্ত দেজগ্য তিনি পক্তিত- 
গণেব উপর দোষারোপ করিলেন না তবে বলিলেন পাশ্চাত্য 


৭০ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


সভ্যসমাজে কেবল বাদেব মুল বিষষেব প্রতিই পসকলেব লক্ষ্য 
থাঁকে, ভাষাঁব দৌষ ব! ব্যাকবণগত ক্রটীব প্রতি কেহ কৌ নবপ 
কটাক্ষ কবেন না কাৰণ উহ! শিষ্টাচাব সম্মত নহে। আমাদের 
দেশে কিন্ত এ পব তুচ্ছ বিষষ নিষে খুব কচ.কচি হয়। 
স্বামিজীব গরুদাতাঁবা তাঁহাকে কিবপ আত্তবিক ভাঁলবাসি- 
খিত ঘটনাটি হইতে প|ঠক তাহা পবিচয পাঁইবেন। 
বিচাঁবে নিষুক্ত ছিলেন স্বামী বাম্কষ্ণীনন্দ পার্থ 
একটি ঘরে বসিযা একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত জপ কবিতেছিলেন, 
শেষে জানিতে পাবা গেল স্বামিজী যাহাঁতে জধলাঁভ কবেন তজ্জন্ঠি 
তিনি ঠাকুবেব পাঁদপন্সে প্রার্থনা কবিতেছিলেন। 
আব এেকদিন প্রিষনাথ দিংহেব সহিত ছুইজন ভদ্রলোক 
স্বামিজীব নিকট 'প্রীণাযাম” সম্বন্ধে কতকগুলি জিজ্ঞান্ত বিষষেব 
সমাধান জন্ত আদসিষাছিলেন। স্বামিজীরুত “বাঁজযোগ” নামক 
্রস্থ পাঁঠাঁবধি সকল প্রশ্ন তাহাদিগেব মনে উদিত হইযাঁছিল। 
তাহাদের মধ্যে একজন স্বামিজীব সহপাঠী ছিলেন। অন্যান্ত 
কয়েকজন লোঁকেব কয়েকটি প্রশ্নেব উত্তব দেওষ1 শেষ হইলে 
স্বাঁমিজী জিজ্ঞাসিত না হইযাঁই স্বযং প্রাণাঁযামেব কথা উত্থাপন 
করিলেন এবং বেল! তিনটা হইতে সন্ধ্যা সাতট! পধ্যস্ত ক্রমাঁগত্ত 
প্রার্ীষ্বাম সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। তিনি এমন বিশদ কবিয়া 
বিষধটি বুঝাইলেন যে ধাহাঁৰ মনে যে কিছু সন্দেত ছিল সকল 
সনেহ ভঞ্জন হইল ও আব কোঁন জিজ্ঞান্ত বহিল না। সকলেই 
বুঝিলেন এগুলি পু'থিগত বিদ্যা নহে কিন্তু অনুভূতিব ফল। আঁ 
তিনি যাহা বুঝাইলেন তাহাব অতি দামান্য অংশই তীাব গ্রন্থে 


৭5৪ 


রি 


গোপাল শীলের বাগানে । 


সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিশ্বের কারণ এই ম্বামিজী 
কি করিয়! তাহাদের মনোভাব জানিলেন এবং জিজ্ঞীস। করিবার 
পূর্ব্বেই অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিলেন । পবে একদিন সিংহ মহাশয় 
স্বামিভীর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন 
«ও দেশেও অনেক পমষ ঠিক এইরূপ খটিত, আর লোঁকে আমাক 
জিজ্ঞাসা! করিত কেমন করিষ! আমি তাহাদের মনোগত ভাব 
বুঝিষা কথা বলি ও তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করি।” কথা্গ 
কথায জাতিম্মরতা) পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগজ 
শক্তির আলোচনা হইল। হ্ঠাঁৎ একজন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “আচ্ছ। স্বামিজি, আপনি আঁপনাব পূর্ব পূর্ব জন্মের 
বিষয়নজানেন ? তিনি উত্তর করিলেন ছ্ী। নিশ্চয়ই, কিন্ত 
যখন তীহার। অতীতের যবনিক। উত্তোলন করিবার জন্য তাহাকে 
নির্ধবন্ধাতিশয় সহকাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন 
তখন তিনি বলিলেন আমি সে সবই জানি এবং ইচ্ছা করিলে 
আরও জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাঁল।, 
বাস্তবিক কেবল কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এ সকল 
গুহা রহস্তের উদ্ভেদ করা যুক্তিসঙ্গত নহে । 

এই সময়কার আর একটি ঘটনা হইতেও আমর! স্বামিজীর 
অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির পরিচয় পাঁই । একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি 
মঠের একটি ঘরে বসিয়া স্বামী প্রেমানন্দের সহিত গল্প করিতে 
করিতে হঠাৎ স্তব্ধভাব ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরু- 
ত্রাতাকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন “তুমি কিছু দেখিলে ? তিনি 
বলিলেন “না” । তখন স্বামিজী বলিলেন “আমি এইমাত্র একটা 


৭০৫ 


এ 


তি 





তায ছি দেখিলাম? দে কাতরভাবে তার রি 
অবস্থা থেকে উদ্ধার প্রার্থনা কর্ছে।” অন্থুসন্ধানে জানা গেল 
বহু বৎসর পুর্বে বাগানে একজন ব্রাঙ্মণ দ্বারবান বাস করিত 
রং অতিরিক্ত সুদ লইয়া টাকা ধার দিত। একদিন একজন 
গ্বাতক . তাহাকে হত্যা! করিয়। তাহার মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়! 





“আরও অনেকবার স্বামিজী এই প্রকার দৃশ্ঠ দেখিয়াছিলেন 
দার সেই সময়ে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কল্যাণার্থ প্রাণ খুলিয়া 
আনীর্বা ও পর্ঘন করিতেন। 
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রামরুঞ্খমিশন প্রতিষ্ঠা?” 


অতঃপর স্বামিজীর প্রধান চেষ্টা হইল গুরুত্রাতাগণকে আপনার 
উদ্দেগ্তান্নৰূপ শিক্ষাদ্দানি। পূর্বেও এ বিষষে কতকটা চেষ্টা 
করিধাছিলেন কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাহাদিগকে নিজ আদর্শে 
গঠিত করিতে বাগ্র হইলেন । কিন্তু এই পথে এক বিষম অন্তরায় 
ছিল তাহা এস্বলে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। পরমহংসদেবের 
ঈশ্বরৈকনিষ্ঠতা দর্শনে তাহার শিশ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা 
হইয়াছিল আত্মমুক্তিপাধন বা তগবতপ্রাপ্তিই জীবের মুখ্য 
উদ্দেশ্ত । লোঁকসেবা বা দরিদ্রের ছুঃখযোচন এ সকল গৌণ 
কর্ম। কিন্তু স্বামিজী লোকসেবাকেই সকল ধর্দের সার ও শ্রেষ্ঠ 
সাধন বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ধত্র মুক্তকণ্ঠে প্রচার করি- 
তেন। গুকত্রাতারা এ মতটির তত পোষণ করিতেন না, কারণ 
স্বামিীর এ মত পরমহংসদেবের মতের বিরোধী বলিয়া! বোধ 
হইত। কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে 
পরমহংসদেব যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তিনি তাহা হইতে 
কোঁন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন না! তাহারও লক্ষ্য সেই 
একবস্ত অর্থাৎ ঈশ্বর, তবে তা্ভার সাধন-প্রণালী আপাতদৃষ্টিতে 
কিঞ্িৎ স্বতন্ত্। ধ্যান ধারণ! সমাধি দ্বারা! ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় এবং 


পরমহংসদেব তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে 


নিবৃতিার্থের ঈ পন্থা তত সুগম না! হওয়াতে এবং নিবৃদ্তির নাঁদে 
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অলসতার বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়! (বিশেষতঃ আমাদের 
দেশে ) প্রবৃত্তিমলক সেবাধর্মের বহুল প্রচারই আবগ্তক। আর 
এদেশের জন-সাধারণের হীনাবস্থাধ এবপ সেবা ও সাহায্যের 
বিশেষ প্রয়োজনীবতাঁও আছে । সুতরাং ইহাতে ছুইটি কার্ধ্য 
সিদ্ধ হইতেছে । প্রথমতঃ দেশের ও সমাজের কল্যাণ, দ্বিতীবতঃ 
নিরন্তর সাত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান দ্বাবা চিত্তের নির্মলতা সম্পাঁদন 
ও তৎফলে জীবত্রন্ধের অভেদ, বেদান্তের এই সার সত্যের সম্যক্‌ 
উপলন্ধি। পরমহংসদেবও পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে 
ভেদাভেদ বঙ্জনই ধন্দেব চরম পদ। বস্ততঃ যে ব্যক্তিথ ভেদ- 
বুদ্ধি রহিত হইয়াছ্ছে তিনি অতি সহজে ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারী । 
সংসারত্যাগী যোগিগণ হুর্গম গিরিকন্দরে অনশন অদ্ধাশনে 
শীতাতপ-সহিষু হইযা! ধ্যান বা বিচারের সহায়তায় পরিণীমে 
যাহা লাভ করেন সংসারসেবাপরাষণ নিষ্কাম কর্মযে।গীরাঁও 
পরহিত সাধনে শত বাঁধা বিদ্বের অতিক্রম, লঙ্জী ঘ্ণা আত্মসুখ 
' ধিসর্জন ও অনবহিত-চিভ্তে সর্জীবের হিতচিত্তনের দ্বারা ঠিক 
সেই ফলই লাভ করিষা থাকেন। স্থৃতরাঁং কর্মমার্গের সাধনা 
ভক্তি জ্ঞান বা ধ্যানধারণামূলক সাধনা! অপেক্সী কোন অংশে 
হীন বা নিকুষ্টতর মহে। স্বামিজী গুরুদ্রাতাধিগকে বুঝাইলেন 
“যে আত্মাভিমাঁন বা যশোলিপ্পা প্রস্থুত কাধ্য সকল সময়েই হেয়, 
কিস্তু অহংভাঁববঞ্জিত সেবামাত্রলক্ষ্য কর্ম অতীব প্রশংসনীয় ও 
চিতশুদ্ধির প্ররুষ্ট উপায়। বিশেষতঃ ঘিশুদ্ধ সত্বশ্বতাঁব ব্যক্তি 
ব্যতীত পাঁধারণ লোকে এবং সকল লোকই যতক্ষণ পর্যন্ত রজস্তম্‌ 
গুণকে অতিক্রম করিয়া সত্বভাবে অবস্থিত না হন ততক্ষণ ধ্যান 
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ধারণা ও জ্ঞানবিচারের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না।, 
পরমহংসদেবের শিক্ষা ও উপদেশ খাহাঁরা প্ররুতপক্ষে হৃদয়ঙধ 
করিযাছেন তাহারা স্বামিজীর কথার সহিত তাহার গরুর 
কথার বিন্দুমাত্রও অপামঞ্জন্ত দেখিতে পাইবে না। তীহার 
গু৭নীতারা অনেকেই ক্রমে তাহার ধথাঁর তাতপর্য্য খুঝিলেন 
এবং তাহা কার্যে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশেষতঃ 
সামিজীর উপব তাহাদের সকলেরই প্রগাড় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল 
এবং তাহারা জাঁনিতেন স্বয়ং পধমহংসদেব বাক্ংবার ওতোঁহাকে 
নিতাপিদ্ধ ও আঁচ!ষ্যকোটিন থাক্‌ বলিণ। উল্লেঘ করিয়। গিয়াছেন 
সেইজন্য তাহার] বরাবর স্বামিজীর কথ] গুরুবাক/বৎ মান্য 
করিতেন এনং এক্ষণেও তও্প্রনর্শিত পথে "চলিতে স্বীকৃত হই- 
লেন। ইহার প্রথম ফলন্ববস স্বামী রাঁমকুষ্ণানন্দ (যিনি বার 
বৎসবের মাধ্যে একদিনের জন্যও ঠাকুরের পুজারিতি ত্যাগ করিয়া 
মঠের বাহিরে যান নাউ ) মান্দ্াজে প্রচারকাধ্যে গেলেন, এবং 
স্বামী অখগ্ানন্দ মুর্শিদাবাদে ছুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের পাহাধ্যার্থ 
গমন করিলেন। আঁএ স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দের 
আমেরিকা গমনের সংবাধ ইতিপুর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । এইরূপে 
ধীরে ধীনে সেবাশ্রম গঠন দ্বারা স্ুবিখ্যাত রামকুষ্চ মিশনের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 

্রত্রজ্যাবস্থায় আবু "ব্ধতের নন্নিকটে স্বামিজী পুজ্যপাদ 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ব্রহ্গানন্দ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া ধাহা বলিগ্- 
ছিলেন তাহা আজও আমাদের কর্ণে প্রতিধবনিত হইতেছে 

“আমি লমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং সম্প্রতি মহারাস্র 
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ও পশ্চিম-ঘাট ঘুরিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়, স্বচক্ষে দেশবাসীর 
যে দুর্দশা! দেখিয়| আপিয়াছি তাহাতে অশ্রসংবরণ করা যায় না। 
প্রথম আমি বেশ বুঝিতেছি যে দেশের এ হীনতা ও দারিদ্র্য 
ন! ঘুচাইতে পারি্গে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা! সম্পূর্ণ বৃথা । এই জন্তাই 
অর্থাৎ ভারতের মুক্তির উপাঁষ বিধানের জন্যই বর্তমানে আমি 
আমেরিকা যাত্রা স্থির করিয়াছি।» 

কিন্ত কলিকাঁতার জলবায়ুতে স্বামিজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ আব্বও 
খায়াপ ইইতে লাগিল । অগত্যা চিকিৎসকগণের পৰামর্শানুসারে 
তিনি দাঁজিলিং যাত্রা করিলেন । মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়র পূর্ব্বেই 
লেখাঁনে গিয়াছিলেন। স্বামিজীও এক্ষণে তাহাঞ্ধিগের সহিত 
্িলিত হইলেন এবং তাহার সঙ্গে স্বামী ব্রন্ধানন্দ, ব্রিগুণাতীত, 
জ্ঞানানন্দ, গুডউইন সাহেব, গিরিশবাবু) ডাঃ টীর্ণবুল এবং 
মান্্রাজের আলাসিঙ্গ! পেরুমল, জি, জি, নরসিংহাচার্য্য ও শিঙগার- 
বেনু মুদালিয়ার প্রভৃতি অনেকে গমন করিলেম। দাঁরজিলিং 
, প্রবাসী মিঃ এম, এন, ব্যানাজ্জি মহাঁশষ অতি সমাদরে তাহাদের 
সকলকে আপন গৃহে স্থানদান করিলেন। কিছুদিনের জন্য বর্ধ- 
মানের মহারাজও স্বীয় “রোজ-ব্যাঙ্ক” নাঁমক প্রাসাদের একাংশ 
তীহাদের অবস্থানের জন্ঠ ছাঁড়িয়! দিয়াছিলেন। স্বামিজীকে তিনি 
অত্যন্ত সম্মানি ও শ্রদ্ধা করিতেন । 
ট উপরোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটাতে একটি আশ্চর্য্য 
ঘটনা ঘর্টে, মতিলাল মুখোপাধ্যায় (ধিনি পুরে স্বামী সঙ্চিদানন্দ 
1 নামে পরিচিত হন) সে সময়ে &ঁ বাটার” ছিলেন। একদিন 
আর ভয়ানক জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে বিষম গ্রল্পাপ উপস্থিত। 
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ত্বামিজী তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমনি তাহার মৃত্তকে 
হস্তা্গণ কবিলেন অমনি সেই প্রবল জর মন্দীভূভ হইতে লারা 
এবং কিষৎকাঁলের মধ্যে একেবারে অন্তহিত হইল। যে রোগী 
বোগযাতনায় ছটফট. করিতেছিলেন তিনি বেশ শাস্ক কুস্থ ছয়] 
উঠিলেন। ইনি বড় ভাঁবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্ধীর্ভনাদির 
সময়ে মাঝে মাঝে দশ! প্রাপ্ত হইতেন। ৯ অবস্থায় তিনি মার্টাডে 
শুইযা পড়িয। হাত পা ছুড়িতেন ও চীৎকার বা গে! গে করিতেন 
"সে এক বিষম কাণ্ড। একদিন কিন্তু শ্বামিজী বক্ষে 
হত্য স্পর্শ করিযা দেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই হইতে তাহার 
ভাবপ্রাণতা কমিয়া যাঁয় ও দশাপ্রান্তিও বদ্ধ হয় এবং তিন্দি 
জ্ঞানযোগ ও অদ্বৈতবাদের অতিশয় পক্ষপার্তী'হইয়] উঠেন। % 

দাঞ্জিলিঙ্গে স্বামিজী পুর্বাপেক্ষা কিঞিৎ স্ুস্থবোধ করিলেও 
মোঁটের উপর বড় ভাঁল ছিলেন না। এই সময়ে তাহার স্বাস্থ্য 
এত অধিক পন্লিযানে ভগ্ণ হইযাঁছিল যে চিকিৎসকের! তাঁহারিক 
কোনও প্রকার শারীলিক বা মানসিক পরিশ্রম, এমন কি পুস্তক 
পর্যন্ত পাঠ করিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
অলসভাবে দিনযাঁপন মৃত্যু অপেক্ষাঁও কষ্টকর মনে কলিতেদ 
সুতরাং ছুইমাস পরে পুনরায় কাধ্যান্থরোধে কলিকাতায় ফিরিস্বা 
আসিলেন। পু 

কলিকাতায় আসিয়া এ সমধে অন্যান্য কর্মের মধ্যে শ্যাসিজী 
নিয্নলিখিত কয় ব্যক্তিকে লন্গ্যাসধর্ঘে দীক্ষিত করেন ₹--. 
বিরজানন্দ। নির্ভক্নানন্দ, প্রকাশাননদ ও নিত্যাসন্ন। তগ্মধ্যে 
বিরজানন্দ প্রায় ১৮৯১ সাঁল হইতে মঠে অবস্থান করিতেছিলেন 


দি১১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


এবং পরের ছুইজন স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে মঠে 
প্লোগদান করেন। সর্বশেষোল্লিখিত ব্যক্তি স্বামিজী অপেক্ষা বযসে 
অনেক বড় ছিলেন এবং স্বামিজীর ভারতাগমনের অব্যবহিত 
পূর্ধ্বে মঠে আসিয়া উপস্থিত হন । মঠের সন্যাসিগণের মুখে শোনা 
যায় ইহাঁদের মধ্যে একজনের পুর্বজীবন ভাল ছিল না বলিষা 
তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে সন্্যাস প্রদীনের ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন। কিন্ত স্বামিজী বলিলেন “আমরা যদি পাপী তাঁপী দীন 
দুঃখী পাতিতের উদ্ধারসাঁধনে পশ্চাঁৎপদ হই, তা হলে কে আঁব 
তাঁদের দেখবে? তোমবা এ বিষষে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও 
না। আর তা” ছাঁড়। ও ব্যক্তি মখন মঠে আশ্রষ নিষেছে তখন 
এটা বোঝা যাঁচ্ছে ওর মন বদ্‌?লে গেছে । আর তোমর] যি 
অসৎ ব্যক্তিদিগকে সংশোধন কত্তে পারবে না মনে কর, 
তবে গেরুযা ধারণ করেছ কেন, আর আঁচাধ্য হতে যাচ্ছ 
কি বলে? স্বামিজীর ইচ্ছাই বলবতী হুইল। অনাথশরণ 
পতিতপাঁবন স্বামিজী নিজ কৃপাগুণে তাহ।কে সন্ন্যাস দিতে 
স্কৃতসঙ্কল্প হইলেন । আর সকলের আঁপত্তি ভাসিযা গেল। দীক্ষা 
যথাঁবিধি সম্পন্ন হইল। দীক্ষালাভেচ্ছুগণ দীক্ষা! গ্রহণের পুর্ববধিবস 
মস্তকমুগ্ুন, উত্তরীয় ধারণ ও নিজ নিজ শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। 
স্বামিজী অতিশয় উৎসাহ সহকরৈ তাহাঁদিগের অভীষ্ট পুরণ করি- 
লেন, বলিলেন “সংসারে আঁজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে 
এদের নৃক্ধন দেহ নৃতন চিন্তাঃ নূতন পরিচ্ছদ হবে-_এবা ব্রন্মচর্ষ্যে 
প্রদীপ্ত হয়ে জলন্ত গাঁবকের স্ভাঁয় অবস্থান করবে । “মন ধনেন ন 
চেজ্যরা ত্যাগেনৈকেন অযৃতত্বমানপ্ডঃ1, ্বামিজীর আদেশে 


৭১৬. 


রামকৃ্চমিশন প্রতিষ্ঠা । 


শ্রীযুক্ত শরৎচন্্র চক্রবর্তী মহাশষ এট শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পৌরোহিত্যপদে 
ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বলেন--পকৃতশাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষটু় 
যখন গঙ্গাতে পিগাঁধি নিক্ষেপ কবিয়া আসিয়া ম্বামিজীর পাদপর্ঘঁ 
বন্দনা করিলেন তখন স্বামিজী তীহাদ্দিগকে আঁশীর্ষাদ করিয়া 
নলিলেন “তোমরা মানব জীবনেব শ্রেষ্টব্রত গ্রহণে উৎসাহিত 
হইয়াছ 3; পন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ- ধপ্ঠ 
তোমাদের গর্ভপান্রিণী। কুলং পবিভ্রং জননী কৃতার্থী।” সেই 
বাত্রে মাহানান্তে স্বামিজী অগ্নিমধী ভাঁষাঁষ কেবল বরহ্ধাচ্ম্য ও 
সন্য।সেরই মহিম। কীর্ভন করিতে লাগিলেন । সন্নযাঁম গ্রহঞ্টোধস্থক 
ব্ন্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে ল(গিলেন, * মাত্মনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতাষ চ-_-এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য । জন্ন্যাস না 
হইলে কেহ কদাচ রক্মজ্ঞ হতে পাবে না একথা বেদ বেদান্ত 
ঘোষণ!| কচ্ছে। যাবা বলে--এ সংসারও কন্বঃ ব্র্মভুও হব 
তাঁদেব কথ। আঁদপেই নিবিনি। ওসব গ্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোক- 
বাঁক। | ইত্যাঁদি-_» বলিতে বলিতে স্বানিজীর মুখমণ্ডল এনির্বচনীয়* 
তেজোদীপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয1 উঠিম--তিনি যেন মুষ্টিমান 
সন্ন্যানকণপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন । শেষে বলিলেন “বহুজন 
হিতাষ বহুজন স্ুখাঁষ সন্যাসীব জন] । অব্ন্।স গ্রহণ করিষ। যার! 
এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যাঁব-_“বুথৈর তত্ত জীবনং' ৷ পবের জস্থয 
প্রাণ দিতে, জীবেব গগনভেদী ক্রন্দন নিবাবণ কণর্তে, বিধবার 
অশ্রু মুছাঁতে, পুত্রবিয়োগবিধুবার প্রাণে শাস্তিদান কতে অজ্ঞ 
ইতর সাঁধারণকে জীবন সংগ্রামেব উপযোগী কতে, শান্োপদেশ 
বিস্তারের দ্বারা সকলের পহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল কন্তে এবং 


৭9১৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রন্মসিংহকে জাগরিত কত্ত 
জগতে দন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে ।” পরে নিজ প্রাতুগণকে লক্ষ) করিয়। 
"বলিতে লাগিলেন, “আঁত্বনো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতাঁয় চ* আমদের 
জন্ম। কি কচ্ছিস সব কসেবসে? ওঠ জাঁগ--নিজে জেগে 
অপর সকলকে জাগ্রত কব্--নরজন্ম সার্ক করে চ*লে যা-_. 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত |” 

ইহার কয় দিবস পরে স্বামিজী পুনবাঁয় ছুইজনকে দীক্ষাগ্রদান 
করেন । শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (*স্বামিশিষ্যসংবাদ-প্রণেতা ) 
ও স্বামী শুদ্ধানন্দ। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন ব্রহ্মচাঁরিবপে মঠতুক্ত 
ইইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তান্ত্রিকী দ্রীক্ষাণ গ্রহণ করেন নাই ; এ 
দিন শরত্বাবু ও তিনি উভযে এই ভাবে দীক্ষিত হইলেন। 
৯৩০৩ সালের ১৯ শে বৈশাখ হই কাধ্য সম্পন্ন হয়। দীক্ষান্তে 
স্বামিজী পৃজাঘর হইতে বাহির হুইযা নির্্মলানন্দ স্বামীকে 
দেখি! আনন্দ সহকারে বলিয! উঠ্ঠিলেন “তুলসি আজ ছুটে 
বলি হোলো ।” তারপব অনেকক্ষণ ধবিষা পাপের উৎপত্তি, 
অহংভাঁব নাঁশ ও আত্মজ্ঞানলাঁভের উপায় সম্বন্ধে কথাবার্তী বলিতে 
লাগিলেন। । 

এই সমযে স্বামিজী আলমবাঁজারের মঠে ও কখন কখনও 
কলিকাতায় বলরাম বস্তু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে থাঁকিয়। 
যুবকগণের মধ্যে বর্তমান কালোঁপযোগী শিক্ষা ও উপদেশ দান 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বছুদেশ ভ্রমণের ফলে তাহার ধারণা 
হইয়াছিল যে সঙ্যবদ্ধতাবে কাধ্য না করিলে কোন বৃহৎকর্ম 
সম্পন্ন হওয়া! স্কঠিন। সেজন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে 

7১৪ 


রামকৃষ্মিশম আতিষ্ঠা । 


তারিখে বলরামি বাবুর বাঁটাতে শ্রীরাষকৃষ্ণদেবের সমুদয় গৃহী ও 
সন্াসী শিষ্ষকে আহ্বান করিয়া একটা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
করিলেন। প্রথমে সঙ্ঘগঠনের আবশ্তকতা সকলকে বুঝাইয় দিয়া 
বলিলেন “তবে আমার মনে হয এদেশে এখন যেরূপ পিক্ষা 
বিস্তাবেব অভাব তাকাতে সাধাবণতন্ত্র সঙ্ঘ এ দেশের পক্ষে 
আপাততঃ স্ববিধজনক নহে। সেই জন্য এই জজ্যের একজন 
[0100501 বা প্রধান পরিচালক চাঁই। সকলকে তাঁর আদেশ 
মেনে চল্তে হবে । তাপ্পপর কালে সাধারণের চিস্তাক্ষেত্র, ভিসার 
হইলে সকলেব মৃত লয়ে কাধ্য করা হবে ।” | 

পরেই বলি! বলিলেন “আমর! ধার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, 
আপনারা ধাঁকে জীবনের আঁদর্শ করে সাংসারাশ্রমে কষার্্যক্ষেত্রে 
রষেছেন, ধাহার দেহাবসাঁনের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য জগতে তাহার পুণ্যনাম ও অদ্ভূত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার 
হযেছে, এই সঙ্ব তাহারি নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা গ্রাুর 
দাস। আপনারা একাধ্যে সহায় হোন |” 

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ সকলে 
একবাক্যে এ প্রস্তাবের অঙ্থুমোঁদন করিলে সজ্বের নাম ও ভবিষ্যৎ 
কাঁধ্য-প্রণালী কিরূপ' হইবে তৎসম্বদ্ধে আলোচনা চলিতে 
লাগিল। গিরিশবাবু প্রস্তাব করিলেন উহাঁর নাম হউক 'ামকৃষ্ত 
প্রচার ৷ কিন্তু পরে উহা! পরিত্যক্ত হই! সর্বসম্মতিক্রমে “রাম- 
রুষ্ণ মিশন” এই নামই স্থিরীকৃত হয়। নিম্নে উহার উদ্দোশ্ঠ প্রভৃতি 
বিবৃত হইল ।-_ 

“এই সঙ্ রাম মিশন নামে পরিচিত হইবে । 


৭১৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


ইহার উদ্দেশ্য £__রামক্ুষ্গদেব জগতের হিতার্থে যেসকল সত্য 
উপদেশ দিয়া গিষাছেন এবং নিজ জীবনে যাহা প্রতিগাদিত 
করিয়। গিযাঁছেন তাহাই প্রচার কব। এবং জনসাধারণকে 
তাহাদের এঁহিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য উ সকল তত্ব 
কার্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা । 

ব্রত--ভ্রীশ্রীরামকষ্ণজদেব জগতের সকল ধর্মকেই এক অক্ষষ সনাতন 
ধর্মের বপাস্তর প্রত্যক্ষ কবি! ভিন্ন ভিন্ন ধন্মপন্তীদিগের মধ্যে 
আত্মীঘতা স্থাপনের জন্ত যে কার্যের অবতাবণ! কবিষাঁছিলেন 
তাহাঁর +রিচ|লনাই এই প্রচারের মিশনেব) ব্রত। 

কাধ্যপ্রণাঁলী--(ক) যাভাতে সাধারণ লোকেব সাংসাবিক ও 

আধাত্সিক কল্যাণ হব একপ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দরিবাৰ 

জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রণযন । 

(খ) শিল্প-কল|পিব বিবদ্ধন ও উৎসাত দাঁন। 

(গ) বেদান্ত ও অন্তান্ি ধন্মভাঁব রাম্কষ্জীবনে বেস 

ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্তন । 

ভাঁরতবাঁষ কার্য বিভ!গ £-_যে সকল হন্ন্যাসী বা গৃভস্ত অগরকে 
শিক্ষা দিবার জন্য জীবন উৎ্পর্গ করিতে প্রস্তত তাহাদিগকে 
আচাধ্যবত সম্পাদনোপযোগী শিক্ষা দিবার জন্ত ভারতের 
নগরে নগরে মঠ ও আশ্রম স্থান করা হইবে এবং যাঁভাতে 
তীহারা এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে গমন করিয়া জন- 
গণকে শিক্ষিত করিতে পারেন তাহার উপায় বিধান করিতে 
হইবে । 

বৈদেশিক কাধ্য বিভাগ ভারতেতর, দেশে ধন্মগ্রচানার্থ 
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ব্রতধারী” প্রেরণ এবং ততৎ্প্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের 

সহিত ভারতীয় আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহামুড়তিবর্ধন 

এবং নুতন নৃতন আশ্রম সংস্থাপন । 

সজ্ঘেব উদ্দেষ্ট ও আদর্শ লোক-সাঁধারণের সেবা ও আধ্যা" 
ঘ্সিক উন্নতিবিধান। রাজনীতিব সহিত উভার কোন সম্বন্ধ 
নাকি । 

উদবোক্ত উদ্দেগ্তগুলির সহিত ধাঁভাব সহানুনভুতি আছে বা 
যিনি বিশ্বাস কনেন শ্রীরামকষ্চদেব জগতে কোন বিশেষ কার্যা- 
সাঁধনেব জন্ত আবিষ়্তি হইযছিলেন তিনিই এই সজ্ঞে' প্রবেশ 
কবিবার অধিকাঁবী |” 

স্বামিজী সর্বসম্মতিক্রমে ইহার সাঁধাবণ সভাপতি হইলেন 
এবং স্বামী ব্রহ্গানন্দ ও যোগানন্দ যথাক্রমে কলিকাতাকেন্ত্রের 
সভাপতি ও সহকাঁবী সভাপতি হইলেন। স্কিধ হইল প্রতি 
রবিবার অপরাক্কে বলরাম বাবুব বাটাতেই ভাব অধিবেশন 
হইবে এবং গীতা উপনিষদাদি শান্সপাঠ ও আরতি বা কোন 
বিষষ-বিশেষ অবলম্বন কষরিষা বকৃতাদি হইবে। স্বামিশিষ্য- 
সংবাদ প্রণেতা শান্্পাঠিকবপে নিব্বাঁচিত ভইলেন। তিম 
বসব রামকঞ্চ-মিশন এইখানেই ছিল এবং স্বামিজী পুমরায় 
পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবাব পুধ্ধ পধ্যন্ত সমিতির আধিবেশন- 
সমূহে উপস্থিত থাকিয়া প্রা উপদেশদাঁন বা কিন্নরকণ্ে গান 
গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন । 

[ ৯৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে যখন রামকষ্ণ মিশন আইনান্ু- 
সারে রেজেস্ত্রী কর! হয় তখন কতকটা আইনের খাতিরে 
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কতটা অন্তান্ট কারণে উপরোক্ত নিয়মাদির কিঞ্চিৎ, পরিবর্তন 
সাধিত হয়। ] 

রামকৃৰমিশন স্কাপিত হইল বটে, কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইযাঁছে 
গুরুপ্রাতারা সকল্পে ইহার উদ্দেশ্তের পৌষকতা কবিতেন ন1। 
সভাঁভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য 
করিয়া স্বামিজী বলিতে লাগিলেন “এইবপে কাজ ত আস্ত 
, করা গেল ; এখন গ্যাঁখ, ঠাকুরেব ইচ্ছা কতদৃব কি হয 1» 
যোগানন্দ ম্বামী বলিলেন “সভা করা, বক্তৃতা দেওয1, লোকে 
উপকার করিব এবপ অভিমান করা! এসব বিদেশী ভাঁব। ঠ|কুবের 
উপদেশ কি একপ ছিল?” শ্বামিজী বলিলেন “তুই কি ক'রে 
জান্লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে 
প্রভার! বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডীতে বদ্ধ ক'রে রাখতে চাস্‌? 
তা” হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্ষে তার ভান পৃথিবীময়ন ছড়িয়ে 
দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তার পুজা! প্রচার কর্তে 
নলেননি, ধ্যান ধারণা আর ধর্মেব যে সব উচু উচু কথা 
আমাদের তিনি শিখিষে গেছেন সেইগুলি উপলদ্ধি করে জগৎকে 
শিক্ষা! দিতে হবে । মনে করিস্নি আমি আর একটা নৃতন দল 
কর্তে বসেছি। প্রভুর পদতলে আশ্রষ পেষে আমরা ধন্য হয়েছি । 
ন্রিজগতের লোককে'তার ভাবসমূহ দিতেই আঁমাদের জন্ম 1, 

যোগানন্দ স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামিদ্দী পুনবুয় 
বলিতে লাগিলেন £_দ্খ প্রতুর দয়ার নিদর্শন স্ুয়াভূঘরঃ এ. 
জীবনে পেয়েছি, বেশ অন্থভব করেছি 'তিনি জামার পেছনে 
ধাঁড়িয়ে এ সব কাঁজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন খেতে [না পেয়ে 
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গাছতলায় পড়ে থাকৃভূম, যখন কৌগীন ধাধবার কাপড় পর্য্যন্ত 
ছিল নাঃ যখন এক পয়সা সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুব্বে! মনে 
করেছি তখন দেখেছি তীর দয়ায . যেখানে গিয়েছি লেইখানেই 
সাহায্য পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেক্ধানন্দকে দেখবার 
জন্য চিকাগোর রাস্তায় মেয়ে-মদর গদি লেগে যেত তখনও 
তারই দয়াতে তত মানসন্ত্রষ--যাঁর শতাংশের একাংশ পেলেও 
সাধারণ লোক ক্ষেপে যায়-_অনায়াসে হজম করেছি । প্রভুর 
ইচ্ছায় যেখানে গিছি বিজয়লাভ করেছি। এখন চাই--এই 
দেশের জন্ত কিছু কর্তে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্ধ্যে 
সাহাধ্য কর্‌ দেখ.বি তার ইচ্ছায় সকলের কল্যাণ হবে । 
যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে কর্বে তাই হবে। আমরা ত 
চিরদিনই তোমার আজ্ান্থুবর্তী । ঠাকুর যে তোমার ভিত 
দিয়ে এ সকল কচ্ছেন, মাঝে মাঝে তা স্পট ঞখতে পাই। 
তবু কি জান, মাঁঝে মাঝে কেমন খট.ক1 আসে- ঠাকুরের " 
কার্যযপ্রণালী অন্যবপ দেখেছি কি না। মনে হয় বুঝিবা 
তার শিক্ষা ছেড়ে অন্ত পথে চল্ছি। তাঁই তোমা সাবধান 
করে দিই । 
স্বামিজী। কথুটা... কি.নজুুনিদ? স্াধূরুণ ভক্তের! তকে 
ঘটুক বৃঝেছে তিনি বাস্তবিক ততটুকু নদ। স্বাীলা 
উ্ভুত-_ভাব অসংখ্য ! তাকে বোঝবার যো নেই। তার, 
-উপমাতিনিই। নিগুণ বর্গ বন্তরও ধারণা হয় কিন্তু 
তার অনন্ত অলীম ভাবের ইয়তা হয়না । তিনি মনে করূলে 
কটাক্ষে ল্ষবিবকান্ন সৃষ্টি করতে পারেনি. 
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যদি তিনি তা না ক'রে আমার ভিতর দিয়েই তাঁর কার্ষ্য 

সাধন করতে চান, তবে আমি কি কর্‌তে পারি বল্‌ ! 

এই বলিয়! স্বামিজী কার্যাস্তরে অন্তর প্রস্থান করিলেন । 
বাস্তবিক বিশেষ বিবেচনা কবিষা দেখিলে প্রতীষমাঁন হইবে যে 
স্বামিজীর ভিতধ যে সব্বভূতে প্রেম, অপবের ছুঃখে সহানুভ্ভূতি, 
কান্ণ। প্রভৃতি গ্রিলক্ষিত হইত তাভার সবগুলিই পবমহংসদেবে 
পূর্ণমাত্রায ছিল। কিন্তু তাহাব ঈশ্বরমুখী বৃত্তিগুলি এতে ধিক 
পরিমাণে বিকশিত হইযাঁছিল তবে সচরাচন্প সেউওুলিই সাখাবণের 
দৃর্টি'থে পতিত হইত, অন্যান্তি ভাবগুলি ধিশেষ সক্মভানে অন্নধাবন 
ন। করিলে সহজে জদমঙ্গম হইত ন। | সেই জন্ত অনেকে মনে 
করিতেন বুঝি তিনি ব্যান ভজন ব্যতীত অন্ত ভাবে ঈশ্বব সাধনের 
পক্ষণাতা ছিলেন না। ভক্তি আশ্রষপুব্বক মনগ্তচিতে ঈশ্বরার।ধন! 
ইহাত তাহার একমাত্র উপদেশ। কিন্ত গ্রক্কৃতহ যে তাহা নহে 
ইহা যাহারা তীহাব “বঞ জীব তত্র শিব” “জীরভাবে শিবসেবা' “যত 
মত তত পথ" প্রভৃতি উন্ভি সহিত পরিচিত আছেন তীহাব। সহ- 
জেই বুঝিতে গারিবেন এবং তরপদিষ্ট ত্যাগ বৈরাগ্য সাধন ভজন 
প্রভৃতি ঈশ্ববোৌঁপনব্ধিব চেষ্টাব সহিত স্বামিজী প্রবন্িত লোকসেবা, 
মঠ মিখন প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি জনহিতকর অন্ুষ্ঠানসমূহের বিন্দুমাত্র 
বিরোধ বা অপামঞ্জপ্ত দেখিতে পাইবেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হইতে পারে ঘটে যে শেষোক্ত কাধ্যসমূহ দ্বার। মন বহির্ুখ হইয। 
যাইবাধ সম্ভাবনা এবং উহা! ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্তরায় কিন্তু কুপ্মৃষ্টিতে 
বুঝা যাইবে উভয় আদর্শের গুঢ লক্ষ্য এক ব্যতীত হ্ুই নহে। 
আরামক্কষ্জদেবের সকল শিষ্বোর মধ্যে একমাত্র স্বামিজিই গুরুপদিই 
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দূত সম্যক প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেখিয়া- 
ছিলেন, তিনি কেবল শুষ্ক ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেষ্টা-মীত্র নহেন, 
তাহার অন্তর মুন্তিমতী করুণাঁর অমল পদ্মাসন। যে হৃদয় তৃণগুচ্ছের 
বেদনায় পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিত, পপ্ুপক্ষীর ছুখে বিদীর্ণ 
হইয়া যাইত তাহা যে অনাথ আতুর নরনারীর দৈন্ত ছুর্দশায় কিরূপ, 
ব্যথিত ও আকুল হইত তাহা কি কাহাঁকেও" বলিয়! দিতে. 
হইবে? কে না দেখিয়াছে অভ্যাচারক্রিষ্ট, বভুক্ষা-নিপীড়িত 
হতভাগ। মানবগণের যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি কিরূপ অস্থির হইতেন: 
এবং তাহা নিবারণের জন্ত কিরূপ সচেই্ব্যগ্রতা প্রদর্শন 
করিতেন? খিনি জীবনের প্রতিমৃহূর্ভে জীবমাত্রকেই নারায়ণ 
জ্ঞান করিতেন তাহার বিশ্বপ্লাবী প্রেম কি মানবের কাতর ঝ্ুন 
অবণে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে ? না, প্রেমৈকলক্ষ্য মানব-সেবাক্িত | 
তাহার নিকট হেয় বা অনভিপ্রেত হইতে পারে ? স্বামী বিবেকাল. 
নন্দ তাহার অসামাসটী; চরিত্রের সকল ধিক বিশেষ ভাবে, র্ধ্যবেক্ষণ | 
করিয়াছিলেন বলিয়াই এ তত্বটি বুঝিরীছিলেন । এবং বুঝিরা যে; 
তিনি নির্ভয়চিন্তে মুক্তকণ্ঠে তাহা সর্বসাধারণের নিকট, ব্যক্ত, 
করিয়! সকল বাঁধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া গ্রীগুরুর উদ্দস্ানুারী 
কাধ্য সফল করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তীহার রবে 
কৃতিত্ব। এরজন্য তিনি মানব মাত্রেরই দন্যাবাদের পাত্র | 
কিন্ত এ কাধ্যটি যত সহজ বোঁধ হইতেছে প্রকৃত? ক্ষে তত. 
সহজে ক্লিদ্ধ হয় নাই। গুরুল্াতাগণকে: শ্বীর মতে আনন 
করিতে সাহাকে যে:বিশেষ বেগ পাইিতে হইয়া ছিল দিমলিবিত 
ঘটনায় পাঠক তাহা রচিত পারিবেন, 4... 
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যোগানন্দ স্বামীর সহিত উপরোক্ত কথাবার্ডার পর একদিন 
সন্ধ্যার সময বলরামবাবুর বাটিতে বসিষা স্বামিজী গুরুদ্রাতাঁগণের 
সহিত রহম্তালাঁপ করিতেছেন এমন সময় পুনরাঁষ পূর্ব একজন 
গুরুদ্রাতা সহসা! বলিষ! ট্টলেন তিনি কেন শ্রীরামকষ্ণদেবকে 
প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং শ্রীবামকুষ্ণদেব প্রদত্ত 
শিক্ষা ও উপদ্দেশের সহিত তত্প্রবর্তিত কাধ্যসমুহের নক্য 
কোন্‌ খানে? বাহিরের লোকের নিকট তিনি একজন 
বিশ্ববিখ্যাত আচার্ষেব পদবীতে আবঢ হইলেও গুকদাত1 
ও অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি চিরদিনই সেই কৌতক- 
পরাণ ব্যক্গ-রহন্তপ্রিন নরেক্্রনীথই  ছিলেন। তাহাদের 
সহিত আলাপ কালে তীহাব হাদয শম্পর্ণ উনুক্ত হইত। 
কোথাও এতটুকু আবরণ থাঁকিত না। সবল বালকের ন্যাম 
কত কথা ক'টাঁকাঁটি কবিতেছেন) কত হাঁপিতাঁমাসা হইতেছে, 
কত রঙ্গ কত বিদ্রুপ চলিতেছে । কখন পঁতিনি তীহাদিগকে 
আঁক্রম্ণ করিতেছেন কখনও বা তাহারা তাহাকে আক্রমণ 
করিতেছেন, এমন কি শ্রীত্রাগুকদেব পধ্যস্ত এ প্রেম কলহের 
উচ্ছল আোতোবেগের মুখে ছু একটা আঁঘাতেব হস্ত হইতে 
অব্যাহতি পাইতেন না। এ সকল দৃষ্ত প্রেমরহস্তের অন্তর্মন্ীন- 
ভিজ্ঞ পাধারণের জন্য নহে, কারণ তীহারা হ্যত উহা! হইতে 
কিছু বুছিতে ন! পারিয়া বিক্ৃতার্থ করিয়া বসিবেন। কিন্তু গুক- 
ভাইর] সব বুঝিতেন, এবং অনেক সময় ইচ্ছা করিধা তীহাকে 
ইাটাইয়! মজা দেখিতেন । যত বেণী গালি খাঁইতেন ও কঠোর 
কথ! শুনিতেন ততই যেন অধিক আনন্দ বোধ করিতেন। 
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এপিনও তাহাই হইতেছিল। সুতরাং স্বামিজী প্রথমে ব্যঙ্গ- 
চ্ছলে উত্তর করিলেন--“তুই কি জ।শিন্‌্? তুই ত ঘোর মূর্খ ! 
যেমন গুরু তার তেমনি চেলা ! প্রজ্লাদের মত “ক” দেখেই 
কেঁদে সারা। তোরা সব ভক্তের দল, অর্থাৎ কতক গুলে! 
ভাববোগগ্রস্ত উন্মাদ। তোবা ধন্মেব কি জানিস্? শুধুকচি 
খোকার মত নাঁকে কীদতে পারিস্‌ “ওহো প্রভুঃ তোমার কি 
স্বন্দব নাক, কিবা চোঁখু। কিবে সব আহামপ্রি” উত্যাদি। মনে 
করেছিস্‌ এতেই তোদের মুক্তি হাতের ভেতর, আর শেষ দিনে 
শীরামককষ্জদেব এসে তোদের হাতে ধবে একেবারে গোলোঁকে 
টেনে নিয়ে যাবেন ! আর জ্ঞানের চচ্চা লোকশিক্ষা আর্ত অনাখের 
দেবা এ সব মায়া-কেন না পরমহংসদেব ওসব করেন নি। 
আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন “আগে ভগবান্‌ লাভ 
কর, তাঁর পর আর সব। পরের উপকার কর্তে যাওয়া 
অনধিকাঁর চর্চা”--যেন ভগবান লাভ কলা মুখের কথা! 
ভগবান একটা খেল্না কি না যে খুঁজলেই মুঠোঁর মধ্যে 
পড়বে ! 

বলিতে বলিতে তিনি হঠীঁৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন 
এবং উচ্্বসিত জদয়বেগ দমন করিতে না পারিয়া গর্জন করিয়া 
উঠিলেন--"তোমরা মনে করেছো, যে তোমরাই তীক্কে বুঝতে 
পেরেছে আর আমি কিছুই পাঁরিনি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা 
একটা নীরস গুষ্ক 'জিনিষ। তার চচ্চা কল্তে গেলে প্রাণের 
কোমল ভাবটাকে একেবারে গলাটিপে মাব্তে হয । তোমরা 
যাঁকে ভক্তি বলছে! সেটা ঘষে একট! দারুণ আাহান্মোকি, কেবল 
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মানুষকে ছুর্ধণল করে মাত্র তা বুধচোনা। যাঁও। কে তোমার 
রামরুষ্তকে চাঁয়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? দেখতে 
চায় তোমার শান কি বল্ছে? যদি আমি আমার দেশের 
লোককে তমোকুপ থেকে তুলে মানুষ করে গড়তে পারি, 
যদি তাদের ভেতর কর্ম্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুল্তে পারি 
তাহলে আমি হাঁদ্তে হাঁস্তে দহত্্র নরকে মেতে রাজী আছি । 
আমি লামকষ্চ টামকৃষ্জ কারুর কথ শুনতে চাইশি। যে 
আমার মতলব অনুসারে কাজ কশ্তে চাষ তারই কথা শুন্বো। 
আমি রাঁমকষ্চ কি কারুর দাঁস নই--গুধু যে নিজের ভক্তি ব 
মুক্তি গ্রহ ন। ক'রে পরের সেবা করতে প্রস্তত তারই দাঁস।» 
বলিতে বলিতে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চণু প্রদীপ 
হইয়া উঠিল, স্বরবদ্ধ হইবার উপক্রম হইল এবং সমস্ত শরীর 
ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিছ্যুন্বেগে ঘরের 
বাহিরে গিয়া বিশ্রাম্গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারবন্ধ করিষা 
দিলেন। তাহার গুরুশ্রাতারা ইহা অবলোকন করিষা! অত্যন্ত 
ত্রস্ত হইলেন এবং তাহার নিকট উপরোক্ত প্রদঙ্ক উথাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়া অন্থতপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
কয়েকজন সাহম অবলম্বন করিয়া অতি সন্তপণে তাহার 
কক্ষাভিমুখে অগ্রপর হইয়া দেখিলেন স্বামিজী নিশ্চলভাবে 
যোগামনে উপবিই আর তাহার স্তিমিত চক্ষু হইতে দরবিগলিত 
ধারায় অশ্র নির্গত হইতেছে । দেখিয়া বেশ বোঁধ হইল তিনি 
তখন ভাবরাঁজ্যে। তাহারা স্থিরভাঁবে দণ্ডাষ* প "ছিলেন কি 
কেহ তাহার ভাবভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন *। প্রায় এব 
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ঘণ্টা পরে স্বামিজী গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং মুখাদি 
প্রক্ষালিত করিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে বন্ধুবর্ণের নিকট আসিয়া 
বসিলেন। মুগ্তি প্রশান্ত ও গন্ভীর। সকলেই তাহার মুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন তাহার হৃদয়তটে একটি বিষম ঝটিকা 
প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে । কারণ তথনও ক্গিপ্ধোজ্জল ললাট ও 
জ্যোতিন্ধ ব'নম্গুল ভাবাবেগে আরক্তিম রহিয়াছে । কিয়ৎক্ষণ 
কাহারও বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবশেষে স্বামিজী নিস্তব্ধতা 
'ভঙ্গ করিয! বলিলেন-_ 

| 'মান্ষের প্রাণ যখন ভক্তিতে, ভরিযা উঠে, তখন তার ছয় 
ও আাধু সকল এত নরম হম যে তাতে ফুলেব ঘু] পর্যন্ত সহ্য হুয়_ 
না।/ তোমরা কি জানো যে আজ কাল আমি উপন্যাসের 
প্রেমকাহিনী পধাস্ত পড়তে পারি না? ঠাকুরের কথ! খানিক" 
ক্ণ বল্তে বাঁ ভাবতে গেলেই ভাবোদ্ধেল না হয়ে থাঁকৃতে 
পারি না? সেই জন্তা কেবলই এই ভক্তিআোতটা চেপে যাবার 
চেষ্টা করি, আর জ্ঞানের শেকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই। 
কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হয়নি। 
সেই জন্তে যেই দেখি উদ্দাম ভক্তিপ্রবানে প্রার্ণটা ভেসে যাবার 
উপক্রম হয়েছে, অমনি তার মাথা কঠোর জ্ঞানের অস্কুশ গিয়ে 
আঘাত কত্তে থাকি। ওঃ এখনও আমার অনেক কাজ বাকি 
রয়েছে ; আমি গীরামরুষ্ণদেবের দাঁসান্ুণাস। তিনি আমার ঘাড়ে 
যে কাঁজ চাপিয়ে গেছেন যতদিন না সে কাজ শেষ হয় ততদিন 
আমার বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক আমার ওপর তাঁর কি 
তালবাসাই-+ খু 
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স্বামী যোগনন্দ প্রভৃতি পুনরায় তাঁহার ভাবাস্তর লক্ষ্য 
করিয়া গ্রীষ্মের অছিলাঁয় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্যমণে 
বহির্গত হইলেন এবং তীহার মনকে অন্যদিকে ধাবিত করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে স্বামিজী 
পুনরায় প্ররকতিষ্থ হইলেন । 

এেই ঘটনায় আমর! দেখিতে পাই স্বামিজীর মনের স্বাভাবিক 
গতি কোন্‌ দিকে। উহা! যে অন্তঃসলিল1 ভক্তি-প্রবাহে নিরন্তর 
দিঞ্চিত ও জ্ঞানকর্ম্বের বাঁহ উপলাবরণে আচ্ছাদিত এবং সেই 
জ্ঞানকন্ম্েরে আবরণ রক্ষা! করিবার জন্য তীহাঁকে যে নিশিদিন 
প্রবল অন্তর্ধদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইত তাহা সহজেই বুঝিতে 
পার! যাঁয়। তাহার গুরু ভ্রারাগণও জানিতেন যে সেই 
কঠিন শৈলাবরণ ভেদ করিয়া যেদিন তাঁহার জদরনিভিত 
প্রেম-ভক্তির প্রবল উৎস ছুটিয়া ধাঁহির হইবে সেদিন আর 
তাহার ভঙ্গুর পাঁধিব দেহ তাহার বেগধারণ করিতে সমর্থ 
হইবে না। সেইজন্য তাহারা তাহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা 
দেখিলেই তীহাঁর মনের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা 
করিতেন । 

আরও একটি কাঁরণে, উল্লিখিত ঘটনাটি স্মরণ করিবার 
মৌগ্য। উহা যেন স্বামিজীর ছুর্বধ্য চরিত্রের একটী সরল 
টাকা! শ্বরপ। যে চরিত্রে আঁপাঁতবিরোবী বহুবিধ ভাঁব- 
সমাবেশে সাধারণের নিকট একট। জটিল প্রহেলিকাঁর ন্টাষ 
বোধ হয়, তাহ। উক্ত চিত্রে দর্পনের মত স্চ্ছ হইয়] ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। উহা হইতে আমরা *পরিফ্ষার" বুঝিতে পারি 
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কেন তিনি সমষে সমষে এক একটা ভাবেব উপর অতিমাত্রষ 
জোব দিতেন, কেন কর্মার্গকে ভক্তিমুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতব 
বলিষা উল্লেখ কবিতেন। যাহা হউক এদিনক।ব খই প্রবল 
ঝটিকা স্বামিজীব গুকভাইদেব মন হইতে সন্দেহের মেঘ- 
বাশি উডাইযা লইষা গেল। এপিন হইতে আব তাহাবা কখন 
্বামিজীব কাধ্য-প্রণালী সন্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ ক! 
সমালোচনা কবেন নাই। তাহাদেব সকলেব দৃঢ় প্রতীত়ি 
হইযা গেল ঠাকুব সত্য সত্যই তাঁহার মধ্য দিয়া আপনা 
উদ্দেম্ত সাধন করিতেছেন । 


দ্ণ 


ভগ্তনঙে। 


.. ম্বামিজী যে কয়দিবস কলিকাতায় রহিলেন সে কষদিবস 
"হার আর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। দিনরাতই লোক 
ঘাঁতায়াত করিতেছে, দিনরাতই কর্থাবার্তী চলিতেছে । 
বলরামবাবুর বাটাতে প্রায় নিত্যই এইকপ আসর জমিত, তা; 
ছাড়! আবার অনেকে পৃথক ভাবে তাহাকে স্ব স্ব গৃহে 
লইযা গিয়া সৎসঙ্গ করিতেন। এই উপাষে ধীরে ধীরে 
লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। কত বিষষের যে 
আঁলোটিনা হইত তাহার ইয়ত্া ছিল্প না। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষাঃ 
দীক্ষা, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, বিভিন্ন সমষের ধঁতিহাসিক 
কাহিনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত। বলিতে 
বলিতে তাহার উৎসাহ-বিস্ফীরিত নয়নযুগলে অপূর্বব তেজ 
ফুটিয়া উঠিত, শ্রোতৃবর্গ স্তব্ধ হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেন। 
বস্ততঃ তাহার ভিতরে এমন অদ্ভূত উৎসাহ ছিল এবং সেই 
উৎসাহ তাহার মুখের প্রত্যেক কথায় এমন প্রবল তেজের 
সহিষ্ঠ প্রকাশ পাইত যে শ্রোতৃবুন্দ তাহার প্রভাব অতিক্রম 
ঈ্রিতে গারিতেন না। তিনি যখন যে বিষয়ের অবতারণা 
করিতেন তখন তাহাতেই মাতিয়া উঠিক্কেন) মনে হইত 
বুঝি জগতে উহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। ত্রীতি- 
হাসিক ঘটনাসমূহ বর্ণনকালে,, তাহার আঁবেগময়ী ভাষার 
৭ 


1 


ভর্ম্পজে । 


কুহকে বিষষটা এবপ প্রোজ্জল হৃইযা উঠিত যে শ্রোতৃগণ 
দেশক।লপাত্র বিশ্বত হইযা মনে কবিতেন যেন ঘটনাটি 
তাহাদিগেব সম্মুখেই সংঘটিত হইতেছে এবং তাহাদের মুগ্ধ মন 
কল্পনা-ইতশ্রধন্থা বিবিধ বর্ণে বর্জিত হইয়া এক বিচিন্রী মাা- 
লে'কে বিহাণ ববিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশে এখন এ্র্মম 
শি্ষ। প্রচলনেব আবগ্তঞ হইয়াছে যাহাতে প্রকৃত মনুষ্য গ্রচিত 
হয, বিচাব্শঞ্তিব উন্মেষ হয ও প্রভাব সম্যক বিকাশ 
হয়। স্ই জন্য তিনি বৈদিক ও পৌবাণিক যুগেব শিক্ষার্শ 
পুনঃ প্রচাবিত করিয়া মৈত্রেধী গাগী থণ। লীলাবতীধ স্তায় 
বিদুষী ও ব্যাসবাল্সীকি কালিদাসাঁণিব স্তাঁধ কবি ও ম্নন্থী সৃষ্টির 
সহাষতী। কখিবাৰ জন্য সকলকেই চেষ্টা ধখিতে বলিতেন। 
বাস্তবিক পুর্ব এদেশে সবধতোমুখী প্রতিভা ও সর্ধববিষষে উৎকর্ষ 
পবিলক্ষিত হইত কিন্তু এখন সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহার 
কাৰণ আব কিছুই নহে, প্রকৃত সংশিক্ষীব অভাব । যে দেশে 
ভীম্ম-দ্রোণাধিব ন্যায বথী, অজ্জুনেব ন্যাষ শিষ্যু, ভখত লক্ষণের 
ন্যাষ ভন্গুজ, যুধিষ্টিবাধিব ন্যাষ ধম্মশাল নৃপতি আবিভত হুহয়- 
ছিলেন, সে দেশের লোক এমন কাঁপুকষতাব কলঙ্কভাব মন্ত্রক্ষ 
বহন কধিতেছে খ্রং গৃহ-বিবাদ ও দ্বেষহিংসায় উৎসন্ন যাইতে 
বপিয়াছে! ইহা! অশ্ক্ষ1! পিতাঁপেব বিষষ আব কি হইতে 
পাবে? সে আদর্শ এখন আব নাই, সে শিক্ষা, সাধনা, সংঘম ও 
শিষ্টাচাব এখন অস্তহিত হইয়াছে । এমন কি নতিহাসিক 
যুগেব প্রতাপসিংহ, পৃথ্িবাজ, শিবাঁজী প্রভৃতির ন্যায় বণকুশল 
যোদ্ধাও এখন বিধ্ল। কথাঁষ কথায় একদিন গুরগোবিন্ 


কি 
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পিংহের প্রসঙ্গ উঠিল। গুকগোবিন্দ সিংহকে তিনি ভারতীয় 
বীরবৃন্দের তালিকায় অতি উচ্চাসন প্রদান করিতেন। যে 
মহাপুরুষ ধশ্মৎ্ট হিন্দুগণকে যবনধর্থ্েরে কবল হইতে উদ্ধার 
করিয়া, পুননায় স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ধাঁহাব কঠার 
আত্মত্যাগ, তপশ্চধ্যা ও কর্তব্যপরাঁঘণতা অত)াচারমথিত 
শিখজ।তির হৃদযে নবপ্রাণ সঞ্চাগপ করিযাঁছিল এবং যিনি খীদের 
ন্যায় পুতসলিল! নর্নণ1তীরে আত্মজীবন বিসজ্জন ধিখাছিলেন 
তাহার চরিত্র কীর্তন করিতে করিতে স্বামিজী আবেগে বিহ্বল 
হইয়! পড়িতেন। বলিতেন-_ 
“ওয়! লাখ গর এক চড়াউ”। 
যব্‌ গুরুগোবিন্দ নাম শুনাউ ॥৮ 

গুরুগোবিন্দের নিকট নাম শুনিলে অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ 
করিলে এক জনের বাহুতে সওয়া লক্ষ বলীর বল সঞ্চারিত 
হইত অর্থাৎ এক একজন শিষ্য লক্ষাধিক শক্রনিপাতে সমর্থ 
হইতেন। বাস্তবিক স্বধ্্দম ও স্বজাতির প্রধান) স্থানকল্সে 
সেই মহাপুরুষের আজীবনব্যাপী পরিশ্রম কিরূপ সফলত। লাভ 
করিয়াছিল, সমুদ্রতর্গসম মৌগলচমূর সম্মুখে মুষ্টিমেয় 
শিখবীরের নিভীক আত্মদানই তাহার প্ররুই প্রমাণ । 
স্বামিজীর বাক্যে শ্রোতৃগণের ধমনীতে খরতর শোণিতজ্রোত 
বহিত; তাহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেন দেশে একসময়ে কি দিন 
ছিল, আর আজি কি দ্দিন আসিয়াছে। কোথায় বা সে 
কর্মপ্রাণতা, কোথায় বা দে অটল দৃঢ়তা! এইরূপে প্রত্যহ 
কত যে প্রসঙ্গ আলোচিত হইত কত যে নব নব ভাব উৎকর্ণ 
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ভক্তসঙ্গে । 


শ্রাতৃমগলীর হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিত তাহার সম্পূর্ণ 
বিবরণ কেমন করিয়া দিব ! তিনি শয়নে, ভৌঁজনে, গমনে, 
উপবেশনে, দর্ায়মানাবস্থায় সর্ধদ| লোককে উপদেশ দিতেন, 
সর্বদা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও বীর্য অবলহনপূর্বক। াত্মকর্তবুন। 
সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিতেন। 

স্বামিশিষ্া-সংবাঁদ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র চক্রবর্তী মহাশয় 
লিখিষাঁছেন যে, এই সময়ে একদিন তিনি শ্বামিজীর নিকট 
সাঁ়নের ভাষ্সমেত বেদ পাঠ করিতেছিলেন। সা্সনাাধ্য ' 
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন সেগুলি কিরূপ গভীর চিস্তাসমূডূত তাহা স্বামিজী 
বুঝাইতেছিলেন আর সাঁয়নের প্রশংসা করিতেছিলেন। 
স্থানে স্কানে আবার স্বয়ং অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সায়নকূত 
ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতেছিলেন। 

কথাপ্রসঙ্গে মৌক্ষমূলরের কথা উঠিল। স্বামিজী বলিলেন 
“আমার বিশ্বাস শ্বয়ং সায়ন মোক্ষমূলর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । কি 
অদ্ভুত অধ্যবসায়, আর বেদ বেদাস্তাদি শান্তে কি অসাধারণ 
পারদণিতা ! অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ ও তাহার পড়্ীকে দেখিয়৷ আমার 
বশিষ্ঠ অকুন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর বিদায়কালে 
বৃদ্ধের যে অশ্রপাত 1, 

শরৎ্বাঁবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে 
সাঁয়ন এই পৃণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ব্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ন| 
করিয়া শ্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? ততদুত্তরে 
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স্বামিজী বলিলেন "অজ্ঞানের নিকটই £স্্েচ্ছ” “আধ্য* এ সকল 
“ভেদ। কিন্ত যিনি বেদে ব্যাখ্যাকর্তাঃ জ্ঞানেব জ্বলন্ত মুভ্িঃ 
তার নিকট আবাব বর্ণাশ্রম জাতিভেদ কি? মন্ুষ্জাতির 
কল্যাণের জন্য তিনি থা ইচ্ছ। জন্মগ্রহণ কবিতে পাবেন। আর 
একটা কথা এই যে, এ দবিজ্্র দেশে জন্মিলে তার পুস্তক প্রকা- 
শের খরচ জুটিত কোথ। হইতে ! জানতো ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানী 
এজন্য নযলন্গ" টাক সাহায্য কঝ/রেছিলেন। তাহাতেও হয 
নাই। মাসিক বেতন দিয়াই এ দেশেব কত পণ্তিতকে নিযুক্ত 
করিতে হইযাঁছিল। বিষ্াপ্রচাবের জন্য এদেশে এবপ অর্থব্যষ 
ও বিপুল পরিশ্রমের কথা৷ কেহ কখনও শুনিযাছে কি? ভুমিকায 
মোক্ষমূলর স্বয়ং লিখিযছেন যে, ২৫ বৎসর ধরিয়। তিনি শুধু 
হস্তলিখিত পু'থির নকল করিষাছেন, তারপর আরও বিশবৎসব 
লাগে ছাপাইতে । একট গ্রন্থের জন্য জীবনের ৪৫ বৎসর 
অগ্লীন্ত ভাবে যাপন করা কি সহজ কথ? আমি কি সাধে 
বলি তিনি স্বয়ং সায়ন ?৮ 

আবার পাঠ চলিতে লাগিল। স্বামিজী সাধকের নিব্বিকল্প 
অবস্থায় আরোহণ ও তাহা! হইতে পুনরায় বাহজগতে প্রত্যা- 
বর্তনের সহিত জগতের প্রলয় ও স্থষ্টির তুলনা করিতে লাগি- 
লেন। এমনভাবে অবস্থা হইতে অবস্থাস্তর-প্রাপ্তি বুঝাইতে 
লাগিলেন যে শরৎবাবুর পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল স্বামিজী 
স্বয়ং এ সকল অবস্থার মধ্য দিষ! অনেকবার সমাধিভূমিতে গমন 
করিযাঁছেন। নতুবা! ওবপ বিশদভাবে বুঝান সম্ভবপর হইত না । 

এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র ঘোষ আসিলেন। পরস্পর 
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অভিবাদান্তে স্বামিজী রহস্য করির! বলিলেন “জি, সি, * তুমি ত 
এ সকল কিছুই পড়লে না। শুধু কেট ো বিছ&ু নিয়েই দিনটা 
কাঁটালে। গিরিশবাবু বলিলেন “ভাই, আমার আর ওসব পড়ে 
কি হবে? আমার শক্তিও নেই, সময়ও নেই আমি দূর 
থেকে বেদবেদাস্তকে নমস্কার ক'রে ঠাকুরকে শ্মরণ কর্তে কর্তে 
পাড়ি মান্ব। তোমাকে দিষে তার লোকশিক্ষ] দিবার দরকার 
ছিল, তাই তোমাকে ওসব পড়তে হয়েছে । এই বলিয়া 
ভক্তশ্রেষ্ঠ দেই বৃহৎ বেদগ্রন্তগুলিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে 
লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন “জয বেদরূপী শ্রীরামকষ্ণের জয় 1” 

গিরিশবাবু স্বামিজীর স্বভাব উত্তমবপে অবগত ছিলেন । 
স্বামিজী যে প্ররুতই ভক্তিমার্গের নিন্দা করিবার উদ্দোশ্টে 
কথাগুলি বলেন নাই তাহা বুঝিতে পারিলেন, কারণ তাহার 
ত্বভাবই ছিল যখন যে বিষয়ে বলিতেন তখন তাহার উপর খিশেষ 
জোর দিয়! গভীর ভাবে তাহা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়] দিতেন। 
সেইজন্য বলিলেন “আচ্ছা নরেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা 
করি। বেদ বেদান্ত ত তুমি ঢের পড়েছ, কিন্ত তাহাতে ছুঃখীর 
ছুঃখ, বুভু ক্র আর্তনাদ? আর ব্যভিচ।রাদি গাঁপজোত নিবারণের 
কোন ব্যবস্থা আছে কি? রোঁজই শুনি, 'ী অমুক বাড়ীর গিন্গি-- 
যার বাঁড়ীতে এককালে প্রত্যহ ৪০৫০ খাঁনা পাত পড় তো 
আঁজ তিনদিন হাড়ি চাঁপাঁয়নি ; অমুক বাড়ীর এক অনাঁথা 
কুলক্্রীকে ছুইদের অত্যাচারে প্রাণ হারাতে হয়েছে) অমুক 





* ্বাশিভী শিরিশবাবুকে জি, সি, বলিয়া ডাকিতেন,। 
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পরিবাবের একজন যুবতী বিধবা! কলঙ্ক গোঁগনের জন্ত ভ্রণহত্যা 
করেছেন 7 অমুক জুযোচুরী ক'রে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে। 
বলতে! এ সব রহিত করবার কোন উপায় বেধে আছে কিনা? 
গিরিশবাবু সমাঁজের এই সকল গাঁ কালিযাঁলেসিত চিত্র জঙ্কিত 
করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামিজী নীরবে উপবিষ্ট 
রহিলেন এবং হৃদয়ভাব সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সাশ্র- 
নয়নে গৃহের বহির্দেশে গমন কবিলেন। 

গিরিশবাবু তখন শরৎ চক্রবর্তী মহাঁশবকে সম্বোধন 
রুরিয়া বলিলেন “দেখলি রে তোর গুকর হ্বায়টা। এই যে 
পরের ছুঃখে অশ্রমৌচন, এই যে মহাপ্রাণতা-_এই জন্যই আমি 
তাকে বড় বলে মানি-বিষ্কে বুদ্ধির জন্য নয়। দুঃখ দুর্দশার 
কথা যেই শোনা, অমনি বেদ বেদীত্ত ফেলে উঠে যাঁওয়া। 
সযস্ত বিছ্টে বুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল! তোর স্বামিজী 
যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোক সেবক ।” 

ক্ষিঞ্চিং পরে স্বামিজী প্রত্যাগমন করিলেন এবং পাত্র 
বিশেষে যুক্তি তর্ক ও বিশ্বাসের প্রযোজনীয়তা বুঝাইয়! দিলেন । 
এমন সমযে স্বামী সদানন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেখিয়া! স্বামিজী ব্যাকুল তইযা তস্তুতঃ সামান্ত ভাবেও 
প্রকট! সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলিলেন। সর্দানন্দ স্বামী 
“যো হুকুম মহারাঁজ--বান্দা তৈয়ার হ্থায়”। বলিয়া তৎক্ষণাৎ 
স্বামিজীর অভিরুচিমত কার্য্য আরস্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন। 
অনন্তর স্বামিজী গিরিশবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিজ্লেন' “দেখ 
'জি সি, আমার মনে হয় যদি জগতের দুঃখ নিবারণের জহ্য-- 
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এমন কি একটি জীবের দুঃখও কিঞ্িংৎ পরিমাঁণে লাঘব করিবার 
জন্য আমায় সহতঅধার জঠরবাস-ুশ সহ কর্তে হয় তাতেও 
আমি প্রস্তত। শুধু একলা নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? 
সকলকে সঙ্গে নিষে ঈ পথে যেতে পারি তবে তো ! 

এই সমবে একদিন তিনি শরৎ্বাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রীতঃ- 
ত্বননণীয়। মাতাজী তপস্থিনীর প্রতিষ্ঠিত মহাঁকালী পাঠশাল! 
পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। মাঁতাঁজী স্বয়ং তীহাঁকে 
কষেকটি শ্রেণী দেখাউলেন। একশ্রেণীর ছাত্রীরা তাহার সক্ুখে 
দেবাঁদিদেব মহাদেবের একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিল এবং শিবা- 
চ্চনার সমুদষ বিধি প্রদর্শন করিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা 
কাঁলিদাসের “রঘুবংশ” হইতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়! সংস্কৃতে 
উহার ব্যাখ্যা করিল। স্বামিজী অত্যন্ত সন্ত হইয়! বালিকাকে 
আঁশীব্বাদ করিলেন। তিনি মাতাজীকে তাহার দু অধ্যবন্ধায়ের 
জন্য পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ ধিলেন এবং “শকবুন্দের মন্তব্য পুস্তকে 
একটি দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া সর্বশেষে লিখিলেন “এই বিদ্যালয়ের 
কার্য) ঠিক পথে চলিতেছে ।, 

পথে শরৎবাবুর সহিত স্বামিজীর জ্ীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক 
কথা হয়। স্বামিজী এদেশের জ্ীলোকধিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্ত আদর্শ স্ত্রী-বিগ্ভালয় স্থাপনের আবপ্তকতা সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলেন। তাহার মতে বাঁলিকাগণকে উত্তমরূপে শিক্ষিত! 
না করিলে এবং বালিকাঁবিবাহ নিবারণ না করিলে এদেশের 
উন্নতি হওয়া! অসপ্তব। এতদর্থে বিষ্ভান্ঞানসম্পন্ন! ব্রহ্মচার্ণীগণ 
কর্তৃক পরিচালিত বৰিগ্ভালয় স্থাপিত হওয়া কর্তব্য । মাতাজী 
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শু 


স্বামী বিবেকানন্দ | 


তপস্থিনী স্বয়ং সংসারত্যাগিণী হইয়াঁও এই স্থদুর বঙ্গদেশের 
বালিকাগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যে ভাঁবে আত্মজীবন 
নিয়োজিত করিয়াছেন-_-তাহা সর্ধতোভাবে প্রশংসনীয় । তবে 
স্্রীশিক্ষা জীলোকের তঙ্ধাবধাঁনেই হওয়া বাঞ্চনীয় । মহাঁকালী 
পাঠশালায় যে পুকষ শিক্ষকের দ্বারা অধ্যাঁপনার ব্যবস্থা আছে 
এটুকু স্বামিজী অনুমোদন করিলেন না। 

এইভাবে কিয়দিন গত হইলে ৬ই মে তারিখে চিকিৎসক- 
গণের পরামর্শে স্বামিজীকে বাধুপরিবর্তনার্থ মালমোড়া যাত্র। 
করিতে হুঈল। ইতিমধ্যে মিণ্‌ মুলার বিলাত হইতে আপিয়া- 
ছিলেন। তিনি ও গুডউইন সাহেব কষেক দিবস পুন্বেই 
সেখানে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামিজীও অ।লমৌড়া- 
বাসিগণের সনির্ধন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা কন্গিতে না! পারিয়! কয়েকজন 
গুকুত্রাতা ও শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
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আলমোড়ায়। 


আলমোড়া যাঁইবাঁর পথে স্ব'খিজী লক্ষৌএ এক রাত্রি বাঁস 
করিয়। তত্রত্য অধিবামিগণের আনন্দবন্ধন করিলেন। কাঠ- 
গোঁদাম হইতে মিঃ গুড উইন ও কযেকজন ভক্ত তাহার সহযাত্রী 
হইলেন। তারপর আলমোড়ার নিকটবর্তী লোদিয়া নামক 
স্বানে এক বিপুল জনসজ্ঘ ত।হাকে অভার্থনা করিয়া ক্রমাগত 
জয়ধ্বনি ও আনন্দ প্রকাঁশ করিতে লাগিল। তাহার শ্বামিজীর 
জন্য একটা সুসজ্জিত অশ্ব আনিয়াছিল। তিনি তাহাতেই 
আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তাহার অভ্যর্থনা 
জন্য প্রতি গৃহদ্বার 'দীপমালায় উদ্ভাদিত এবং রাজপথসমুহ খ্বাঁল্য 
পতাকাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং বাঁজারের একাংশে 
সবদস্ত চন্দ্রাতপ বিম্ডিত একটি বৃহৎ পটমণ্প নির্শিতি হইয়াছিল 
পথে গমন কালে শত শত বাতায়নবষ্ঠিনী কুলরম্তী ্ািভীর 
শিরোঁপরি পুষ্পলাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সভাঁস্থলে 
তীহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় পাঁচ সহত্র ব্যক্তি সম্ধাগত 
হইয়াঁছিলেন। প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পক্তিতি ॥ 
জালাদত্ত যোখী হিন্দীতে একটা অভিননান পাঠ করিলেন। তৎপর 
লাল! বদরি সা-র হইয়া! পণ্ডিত হরিরাম পীঁড়ে আর একটা 
অভিনন্দন পাঠ করিলেন। ন্বামিজী যতদিন আলমৌড়ায় ছিলেন, 
ততদিন এই সাজীর অতিথি হইয়াই বাস করিয়াছিলেন । 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


তারপর আর একজন পণ্ডিত একটি সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ 
করিলেন । 

স্বামিজী সংক্ষেপে যখন প্রাণম্পশী ভাষায় ভারতীয় চিন্তার 
উপর সাধুজন-সেবিত গিরিরাঁজ হিমাঁলষের প্রভাঁব বর্ণনা করিয়া 
বলিলেন “এই হিমাঁলয়ের দহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম 
স্বৃতিসমুহ জড়িত। যদি ভারতের ধরন্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে 
বাদ দেওয়! যাঁয়, তবে উহার অতি অগ্পই অবশিই থাকে । 
অতএব এখাঁনে একটি কেন্দ্র হওয়৷ চাইই চাই--এই কেন্দ্র কর্- 
প্রধান হইবে না, এখানে শান্তি, নিস্তব্ধত। ও ধ্যানলশীতা পূর্ণ- 
মাত্রায় বিরাজ করিবে আর আমি আশ করি একদিন না একদিন 
এই ইচ্ছ। কাধ্যে পরিণত করিতে পারিব 1” 

'আঁলমোড়ায় প্রত্যন্ প্রাতে ও অপরাহে অশ্বারোহণে ভ্রমণ 
করিয়! তাহার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল 
বটে এবং শরীরেও যথেই বলাধান হইল কিন্ত তথাণি জনকয়েক 
ঈর্ঘাপরায়ণ ব্যক্তির অত্যাচারে সময়ে সময়ে তাহার শাস্তির 
ব্যার্ধাত ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষে পদার্পণের ধিন হইতে 
তাহার দেশব্যাপী উচ্চসম্মান দর্শনে মর্মাহত হই এ দেশের 
কোম কোন আমেরিকান পাদ্রী আমেরিকায় তাহার কার্যের 
গ্াতিসাধন মানসে এদেশ হইতে নানাবিধ মিথ্যা সংবাদ সে 
দেশের সংবাঁদপত্রসমূহে প্রেরণ করিতেছিল এবং যুক্তরাজ্যে 
&ঁ সকল পত্রের বহুল প্রচার দ্বারা স্বাম্জী ও তাহার কার্যে 
বিরুদ্ধে পোকের মনে বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিল। 
সেখানকার বদ্ধুবান্ধবের আধার সংবাদপত্রের এ সকল অংশ 
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আলমোড়ায় । 


কাটিয়া রাশি রাশি তাহার নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন, 
্বামিজী কিন্তু উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত ন| হইয়া নীরব অবজ্ঞার 
সহিত এ গুলিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন । হবে ছুঃথের 
বিষয় এই যে চিকাঁগে! ধন্ম মহাসভার সভাপতি ভাঃ ব্যারোজের 
মত একজন বড়দরের সাহেবও এই সকল ম্বদ্রলোকেপ্ধ দলে 
যোগ দিয়! আপনার ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিতেছিলেন। কিছুদিন 
পুর্বে তিনি ভারতল্রমণে আসিয়াছিলেন। এ দেশের লোকে 
যাহাতে তাভার ষথোপধুক্ত সনীদর করে তজ্জন্ত স্বামিজী ৯৮৯৬ 
সালের শেষভাগে লগ্ডন হইতে কলিকাতাঁষ ইগ্ডিরাঁন মিরর ও 
অন্তান্ত পত্রে একখানি লিপি প্রেরণ করেন । *%* ফলে ব্যারোজ 
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খ্বামী বিবেকানন্দ । 

সাহেব এখানে খুব সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাহার ধর্মমত 
তত উদার না থাকাতে তিনি এদেশীয় জনসমাঁজের মনের 
উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। সুতরাং 
বিরক্ত হইর! তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে 
স্বামিজীর কার্ষের বি্লোৎপাঁদন মানসে তাহার নামে কতকগুলি 
অমূলক কুৎ্স| রটনা করেন। তাহার স্থুলঘর্ এই বে, স্বামিজী 
মিথ্যাবাদী, তিনি আমেরিকার বমণাদিগের অযথা নিন্দাবাদ 
করিয়াছেন, তিনি ব্রা্গণ নহেন, শূদ্র অর্থাৎ নীচজাতিদের 
অন্তর্গত, সুতরাং সমুদ্রযাঁত্রা কর।য তাহার জাঁতি গিয়াছে বলিয়া 
যে কথাটা! রটিয়াছে সেট! ভুল, ভারতবর্ষে লোকে সকলে 
তাহার মতাবলম্বী নহেন, সেখানে তাহার প্রভাব অতি সীমান্টি, 
বিলাঁতে ও আমেরিকাঁষ তাহার প্রচারকাষ্যে যে ফল হইয়াছে 
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আলমোড়ায়। 


তিনি তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া শ্বদেশীয়গণের নিকট কীর্ভন 
করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি । পাঠক দেখিবেন, এগুলি গাত্রধাহ 
জর্জরিত ব্যক্তির প্রলাঁপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহ 
হউক, স্বামিজী এ সকল অকিঞ্চিংকর বিষয় লইয়া আন্দোলন 
করা অগ্লাঘ্য বিবেচন! করিতেন, সুতরাং প্রকাশ্টে ইহার কেনি 
প্রতিবাদ করেন নাই। তবে আমেরিকায় তাহার শিল্কের! 
বিশেষতঃ মিসেস্‌ সারা বুল তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়! পত্রাদি 
লিখিরাছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ব্যারোজ সাহেবের অকৃত- 
কাধ্যতায় দোষ কাহার তাহা আলোচনা করিয়া নিজ শিষ্যদের 
মধ্যে কাহাকে কাহাকে ছ' একখানি পত্রে একটু আধটু কিছু 
লিখিপাছিলেন। চিকাগের জনৈক বন্ধুকে ৩*শে জানুয়ারীর 
একটি পত্রে দেখি লিখিতেছেন-_ ূ 

“ডাক্তার ব্যারোজকে ভালরূপ অভ্যর্থনা করিবার জন্য 
আমি লগ্ডন হইতে আমার দেশে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। 
সেখানে ঠার অভ্যর্থনাও বেশ সমারোহে হয়েছিল। কিন্তু 
তিনি বে কলিকাতায় কোন প্রতিপত্তি বিস্তার কণুতে পারেননি, 
সেটা কি আমার দোষ? এখন শুন্চি ব্যারোজ আমার নাষে 
কত কি বল্চেন ! জগতের গতিকই এই |” 

নই জুল।ই তাঁরিথে স্বামিজী আমেরিকার আর এক বন্ধুকে 
নিম্নলিখিত পত্রথাঁনি লেখেন। উক্ত বন্ধুটি সংবাদ-পত্রসমূহে 
স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানাবিধ আঁক্রমণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত 
হইতে দেখিয়া উহ দ্বারা তাহার আরব-কার্যের সমূহ ক্ষতি 
সম্ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়! পড়িয়াছিলেন। 
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তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত স্বামিজী এই পত্রথানি লেখেন। 
ইহার আরন্তে দেখিতে পাই বারংবার আত্মসন্মানে আঘাত 
পাওয়ায় উদ্ভতরোষ সন্ন্যাসীর কঠোর ভ্রভঙ্গ ও অসহিষ্ণুতা, 
আবার শেষে দেখি আজন্ম সংবমীর অদ্ভূত তিতিক্ষা, ব্রহ্মনিষ্টেণ 
দাঁংদারিক বিষে সম্পূর্ণ নির্পিপ্তত। | বাস্তবিক ইাঁর প্রতি ছলে 
নির্দোষ়ীর শ্ঠায়সঙ্গত ক্রোধের ভাব এবং বৈবাগীব স্বাভাবিক 
উদ্দাসীনতা ও বিরক্তি অতি সুন্দরভাবে পবিশ্মুট হইযাছে। 
লিপিসাহিতো এবপ পঞ্জ অল্পক্ট দেখিতে গাওয়া খাব । শামস 
নিম্নে উহার ভাব!র৫থ দিবার চেষ্টা করিলাম ।-- 

“রিস্তর আমেরিকান কাগজের টুকর1 টুকব। অংশ আব) 
হস্তগত হইযাঁছে। তাহাতে দেখিতেছি আমেরিকান বমণীগণ 
সম্বন্ধে আমার উক্তি লইয1 ভিন্ন ভিন্ন আমেরিকান পত্রে কি 
ভয়ঙ্কর সমালোচনা ও আমি জাতিচ্যুত হইযাছি বলিযা কি 
আশ্চর্য্য সংবাদই প্রকাশিত হইয়াছে । যেন সন্যাসীরও আবাব 
জাতি বলিয়া একট! যাইবার কিছু আছে ! 

আমার গাশ্চাত্যদেশ গমনে জাঁতিনাশ ত ভযই নি ববং 
উহ] দ্বার! সমুদ্রধাত্রার বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল আপত্তি ছিল 
তাহা প্রভূত পরিমাণে ত্বাস প্রাপ্ত হইয়াছে । আমাকে যদি 
জাতিচ্যুত করিতে তইত, তাহা! হইলে অর্ধেক দেশীয় রীজ। 
ও প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ভারতরাসীকেও যে সেই সঙ্গে জাতিচুত 
হইতে হইত! কিন্তু তাহা না হইযা হইয়াছে কি? না, 
সন্ন্যাস গ্রহণের পুর্ধে আমি যে জাতিভুক্ত ছিলাম সেই জাতি” 
এরম প্রধান রাজ! আমার সম্মানের জন্য প্রক ভোজ দিযা 
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তাহাতে ঈজাতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত 
করিয়াছিলেন! ৭ + সস গ * আর প্রিয় মই পা 
ঢ'খানা বোধ হয় শ'খানেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্তৃক ধোয়ান, 
মুছান হইযাছে ও পুজা পাইযাঁছে, আর দেশের উন্নতি এখন 
যেমন হৃহু ক'রে এগিশে চলেছে এপ আগে আর কখনও 
হযনি। এইটি বল্পেই বোধ হয যথেষ্ট হবেযে আমি ক্লাস্তায় 
-বকলেই লোকেব ভিড় ঠিক বাখ্বার জন্য পুলিস পাহারা 
মোতায়েন রাখতে হয়েছে। একেই কি বলে 'জাতিচ্যুতি, 
শমাঁজচ্যতি? অবিস্তি ওতে 'মিস্তু” (মিসনরী) বেচারাদের 
মুখটি চুপনে গেছে। কিন্তু তার! এখানকার কে? 
কেউই নয়। আমরা তাদের অস্তিত্ব টেরও পাইনে--দিব্যি 
আছি। একটা বক্তৃতা আমি এই “মিশ্দের সম্বন্ধে ও 
তাদের উৎপত্তি নিয়ে ছু”কটা কথা বলেছিলাম--অবশ্য 
ইংরেজ ধর্মযাজকদের বাদ দিয়ে--আঁর সেই সঙ্গে আমেরিকার 
চার্চওয়ালী শ্ত্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা উদ্ভাবনের শস্তি 
সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এইটাকে নিয়ে মিসর! 
খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি সমস্ত আমে” 
রিকাঁন নারীজাতির নিন্দা করিছি-_মতলব আর কিছুই নমঃ 
ওদেশে আমি যে কাঁজট। ক'রে এসেছি সেটা পগু করা; 
কারণ ওরা খুব জানে $ কথা বল্লেই ওদেশের লেকের কাছে 
ওদের একটু স্ববিধে হবে। প্রিয় ম--) ধর যেন আমি ইয়াঙ্কি- 
দের (আমেরিকানদের ) বিরুদ্ধে & সব অযথা! কথা বলেছি, 
--কিন্তু তাহলেও তারা আমাদের মাতা বা ভগ্নীর সম্বন্ধে ষে 
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সব কথা বলে, ওট1 কি তার লক্ষাংশের একাংশও হবে? 
এই “ভাঁরতেব বিধন্মীদেব' বিকদ্ধে খৃশ্চান ইধাঙ্কি নরনাঁরী যে 
বিজাতীয় স্বণ। প্রকাশ করে, বপ্তসমুদ্রের জলেও তা” ধোওয়া 
যায় না! অথচ আমর! গুদেব কি করেছি! আগে ওরা! 
অপরের মুখে নিজেদের সমালোচনা শুনে ধৈর্য ধক্তে শিখুন । 
তারপর যেন পরের সমালোচনা করেন ! মনস্তত্ববিদ্র] জানেন 
এটা মানব মনের একটা আশ্চর্য ধর্ম যে যাবা দিনরাত পবকে 
খোঁচা! দেম তাঁরা নিজেদেন সম্বন্ধে পরের সাঁমান্ত একটা কথার 
ভরও সইতে পারে না। আর তাছাড়া ওরা আমাৰ করেচেন 
কি? তোমার পরিবাঁরবর্গ, মিসেস্‌ বি, মিঃ ও মিসেস্‌ ল-- 
আর জনকতক সহৃদয় ব্যক্তি-এরা ছাড়া আর কে আমার 
কাজে বিন্দুমাত্র সাহায্য কবেচেন? আমি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে 
থেটে এখন ত মরবার দাখিল হ্যেছি-_জীবনের সারাঁংশট। 
আমেরিকাষ কাটিযে এলুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল সব 
খোঁধালুম-_কেন? না, ওদেশের লোককে উদার উন্নত করুবার 
জন্ত ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিষে যাবার জন্ত ! ইংলগ্ডে 
আমি মাত্র ছ”মাস খেটেছিলুম। সেখানে আমার বিরুদ্ধে 
কেউ কোন কথা বলেনি-_শুধু একবার ছাঁড়া_-তাঁও একটা! 
আমেরিকান জ্ীলোকের কাঁ্্য-_শুনে আমার ইংরেজ বন্ধুর! 
হাঁফ ছেড়ে বাচেন! শুধু যে কেউ আমায় কোন আক্রমণ 
করেনি তা” নয়, বরং ইংরেজ ধর্মনায়কদের মধ্যে অনেক ভাঁল 
ভাল লোক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন । সেখানে 
আমিনা চেয়েও অনেক সাহাঁষ) পেয়েছি, এবং জানি পরে 
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আরও পাঁবো। একটা সমিতিই হয়েছে আমার কার্য দেখবার 
ও তার জন্য সাহাধ্য সংগ্রহ কব্বার জন্য এবং সে দেশের 
চারজন অতি ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি আমার কার্য্ের সহায়ত] কব্বার 
জন্য সব বাধা বিদ্ধ অগ্রাহা ক'রে আমার সঙ্গে ভারতে এসে- 
ছেন। আরও অনেকে আস্তে প্রস্তত ছিলেন, আর এবার 
যদি যাই, বোধ হয় আরও শত শত বাঞ্তি আস্তে চাইবেন। 
প্রির ঘ-তুমি আমার জন্য একটুও ভয় করো না। এ 
পৃথিবীটা! প্রক।ও--খুবই প্রকাণ-_সৃতরাঁং “ইয়াঙ্কীদের ফোৌস্‌ 
ফৌসানি গঙ্জানি” সত্ত্বেও এখানে আমার জন্ত একটুখানি 
জায়গা মিল্বেই । 

যাই তোক্‌ আমি মামার কাজে ধুপী আছি। আমি 
কখনও মতলব এঁটে কোন কাঁজ করিনি । যেমন কাজ এসে 
জুটেছে, তেমনি কবে গিছি। আমার মাথায় শুধু একট] 
চিন্তা বরাবর স্থির ভাবে জলেছে--ভারতের সাধারণ নর- 
নারীকে উন্নত করার উপাঁধ বিধান করা, এবং কতক পরিমাণে 
তা” আমি কর্তেও পেরেছি । আমার ছেলের! ছুভিক্ষ, রোগ, 
দারিদ্্যের মাঝখানে কেমন করে কাজ কচ্ছে, কেমন করে 
কলেরা রোগগ্রস্ত হাড়ি ভোমের পর্যস্ত সেবা কচ্ছে, চগ্ডালের 
ক্ষুধাতুর মুখে আহার যোঁগাচ্ছে, আর ভগবান কেমন করে 
আমার ও তাদের সকলকেই সাহায্য পাঁঠাচ্ছেন, তা দেখলে 
তোমার বড় আনন্দ হতো। মানুষ পক ?--তিনি আমার 
সঙ্গে ফিব্ছেন--সেই প্রীণবল্লভ--ঘিনি আমেরিকায়, ইংলগ্ডে 
এবং ভারতের চতুর্দিকে যখন আমি অপরিচিত ভিক্ষুকের 
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মত ঘুরে বেড়িষেছি তখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। 
লোকে কি বলে না বলে, তাতে আমার কি আসে যায়? 
ওরা ওসব ছুপ্ধপোষ্য শিশুর দল- _আঁর ওর চেয়ে বেশীই বা 
কি জানে? কি! আমি ঈ সব অশোগণ্ডের কিচ-কিচিতে 
আমার লক্ষ্যপ্রই হব? যে আমি প্রত্যগাত্মার সন্ধান পেয়েছি,_- 
সমস্ত ছুনিয়াটাকে অসার মায়াজাল বলে বুঝেছি 1-আমাঁকে 
দেখে কি তাই মনে হয়? 

নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্তে হচ্ছে, তাঁর মানে 
তোমায় এগুলো বল। উচিত মনে করি । দেখ, আমি বেশ টের 
পাচ্ছি আমার কাঁজ ফুরিয়ে এসেছে--আর বড় জোর তিন 
বছর কিচার বছর বাঁচবো । নিজের মুক্তির জন্য আমার 
এক তিল আকাজ্ফা নেই। পৃথিবীর ভোগস্থথ আমি কখনও 
চাইনি। আমি শুধু দেখবো আমার কলটা (সেবক সম্প্র- 
দায়) কাজ কব্বার মত হয়ে ধ্ীড়িয়েছে, তাঁরপর যখন নিশ্চিত 
বুঝবো জগতের ভালোর জন্য (আর কোথাও না হ”ক' অন্ততঃ 
ভাঁরতবর্ষেও ) চাড়া দেবার মত এমন একটা কিন্তু খাড়া কর্তে 
পেয়েছি, যা কোন শক্তিতেই টলাতে পাব্বেনা তখন চির- 
নিদ্রা ক্রোড়ে বিশ্রাম, গ্রহণ কর্বো--তারপর ঘ। হয় হোক্গে। 
আর এই আমার কামনা যে আমি যেন সহস্র ছুঃখভোগের 
অন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম, যেন তাতে ক'রে দেই একমাত্র ভগ- 
বানের দেব! কর্ভে পারি-_যে তগবাঁন্‌ ছাড়া অগ্ট ভগবানে 
আঁমি বিশ্বাস করি নাঁ_অর্থাৎ যিনি সকল জীবের সমষ্টিভূত 
নারায়ণ বা বিশ্বদেব ;) সকল জাতির পাপী-তাপী, সকল জাতির 


৭8৬ 


আলমোড়াম্স। 


পীনছুঃখী_-তারাই আমার দেবতা, তারাই আমার ভগবাঁন্‌- 
আমি শুধু যেন তাদেরই সেবা কর্তে পারি। 

“যিনি তোমার অন্তরে বাহিরে, ভুমি যাহার স্থুলদেহ ও 
যিনি নসর্ধতঃ পাণিপাদে।__-শুধু সেই বিরাট আত্মার পুজা কর, 
আব সব ঠাকুব ভাঙ্গিয়া ফেল। 

“যিনি উদ্ধ? অধঃ, সাধু, গাপা ও ব্রহ্ম হইতে কমিকীট পর্যন্ত 
সব্বত্র বিছ্বমান, যিনি দৃশ্য, জ্ঞেয়। সত) ও সর্বত্যাশী-_-শুধু 
তাহাকেই পুজা কর, আর সব দেবতা! চূর্ণ করিয়া ফেল। 

“বাহার ভূত ভবিষ্যৎ নাই, মৃত্যু নাই, গমনাগমন নাই, 
ধাহাতে আমর! বিদ্যমান আছি ও চিরদিন থাঁকিব, তাঁছারই 
উপাঁসন| কর আর সব দেবতা ভাঙ্গিয়া ফেল। 

“আমার সময় সংক্ষিপ্ত । তবে যা বল্বার আছে তা 
বল্তেই হবে--তাতে যাঁর যেখানে ঘ! লাগে লাগুক। স্ুৃতরাঁং 
প্রিয় ম--* আমার মুখ থেকে যা শুন্ছ তাতে করে ভয় পেয়ে! 
না-্ষারণ আমার পশ্চাতে যে শক্তি রয়েছে-সে বিবেকা- 
নন্দের শক্তি নয় তারই শক্তি-_সেই প্রভু, যিনি জানেন কিসে 
ইষ্টানি্, শুভাশুভ। যদি আমায় জগৎকে খুনী কর্তে হয় তাঁতে 
জগতের অনিষ্ট হবে ; অধিকাংশ লোঁকের কথাটাই ঠিক নয়। 
কারণ দেখ, তারাই ত জগতের এই ছুঃখ কষ্ট ত্ষ্টি করেছে। 
নৃতন চিন্তা বা ভাঁব দেখলেই লোকে তার পিছনে লাগবে - 
সভ্যসমাজে হয়ত একটু বাহ্‌, ভদ্রতার খাতিরে নাদিকা কুষ্চিত 
ক'রে, আর অসভ্য চাষার দলে ভীষণ চীৎকার, গলাবাজী ইতর 
গালিগালাজ ও অভদ্র অপবাদ রটনা করে। কিন্ত এই সব 


৭৪৭ 


স্বামী খিবেকানন্দ। 


মৃত্তিকাভোজী কেঁচোর দলকেও তুল্তে হবে। বালকের 
দলকেও আলে দেখাতে হবে। আমাদেব দেশে কত শত 
উন্নতির আোত এল গেল। আমরা যে শিক্ষা পেষেছি তা 
কাল্কের ছেলেরা কেমন করে বুঝবে বল? এ সব “কুছ, 
নেহি হাঁয়”-পব ভোজবাজি-_মাঘ1! সব ছেড়ে ছুড়ে দাও-_ 
মজা পাবে। কামকাঁঞ্চন ছাঁড়বআনন্দ মিল্বে। নান্ঃ 
পন্থা! বিগ্ভতেতযনাঁষ । রমণস্থথ আব টাঁক।কড়ি এবাই ত যত 
আপদের মুূল। এ গুলে! গেলেই দিব্য চন্ষু খুল্বে- আত্মা 
আপনার অনন্ত শক্তি ফিরে পাঁবেন |” 

বাস্তাবিক মানুষের অকৃতজ্ঞতা দর্শনে মনে যে কষ্ট হব তাহার 
তুলনা নাই। যাহাদের জন্ত অকাতরে ভ্বদয়শোণিত পাত 
কর! যায় তাহারা যখন বিষধর সর্পের স্াষ ফণা বিস্তার করিয। 
দংশন করিতে থাকে তখন মনে যে কি ছুঃসহ ক্লেশের সঞ্চার 
হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে অনুভব করিতে পাঁরে ?-- 
বিশেষতঃ যখন বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ধ্বক 
সত্যকে আবুত করিষ! বিদ্বেষের হলাহুল বর্ষণ করিতে থাকেন। 
ডাক্তার ব্যাবোজ জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান ও সন্ত্রস্ত পুরুষ। কিন্ত 
তিনি ১*ই মে তারিখে এদেশ হইতে কাঁলিফার্ণিয়ায পদার্পণ 
করিয়াই “ক্রুণিকল্‌” পত্রে স্বামিজী সম্বন্ধে যে সকল তীব্র মন্তব্য 
প্রকাশ করেন উহার সকল গুলিই অযথা ও মিথ্যা । * ন্বামিজী 





* এসন্বদ্ধে মিসেস সারাবুল ৭ই জুন 'ভাঁরিখেব ডাঃ লুইস জেন্সকে 
যে গক্জ লেখেন তাহাতে একটা কুন্দর কথা লিখিযাছেন। 
"20 9০8 698 8১5 051800205 02978, 52565 02 
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আলম্সোড়ায়। 


তাহার কোন প্রকাণ্ঠ বক্তৃতায় বা সামাজিক আলাপে ঘুণাক্ষরেও 
আমেরিকায় বা ইংলগ্ডে তিনি যে কাধ্য করিধ। আসিযাছিলেন 
তাহার জন্ত বাহাছুরী প্রকাশ করেন নাই। বরং ও সম্বন্ধে 
কোন কথ! বলিতেই চাঁভিতেন না, চুচাঁপ থাঁকিতেন। তবে 
নিতান্ত পীড়াপীড়ি কপ্রিলে অতি বিনীতভাবে ও সাবধানে 
দুএক কথা বলিতেন। ভারতেব কত স্থানে কত অভিনন্দনে 
তাহার সফলতার ওন্ঠ প্রশংসা করা হইয়াছে কিন্ত তিনি তাহার 
একই উত্তর দিযাঁছেন “আমি আর এমন কি কবিয়াছি? আঁপ- 
নার যে কেহ উহা আমার চেষে ভাল করি! করিতে পারি- 
তেন।” আর কখনও বলেন নাই তাহার কৃতকাধ্যত। অত্যন্ত 
অধিক আশান্ুবপ হইযাছে। কুস্তকোনম্‌, মান্্রীজ, কলিকাতা 
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৭৪8৯ 


খ্বামী ঘিবেকানন্দ। 


প্রভৃতি প্রত্যেক বড় বড় বন্তৃতাতেই বলিয়াছেন কতকট! পথ 
পর্িফার ও কাধের সুবিধা হইয়াছে বটে” আর মার্কিশজাতির 
সঙ্থদয়তার জন্য পুনঃ পুনঃ মুক্তকঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া 
ছেন। ইহাঁতেও যে ব্যারোজ সাহেব কি করিয়া লিখিযা- 
ছিলেন 406 56705 60 1385 109 1:75 1)580+ (বিবেকানন্দের 
মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ) এ কথাটা আমরা বুঝিতে পারি 
না। কিন্তু স্বামিজী কিছু বলুন বান! বলুন, বেদান্তের প্রভাব 
যে পাশ্চাতাদেশেব শিক্ষিত সমাঁজে ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া 
পড়িতেছিল তাহা সারা বুলের চিঠিতেই বুঝিতে পারা যায়। 
তিনি লিখিতেছেন-_ 

£1178 09117050 50150015, 019. [02119 01151005155 
8170. ০081: 0%/0. [00515001550 0০ 0১৪ 2০0 0090 1605 
1151211700৩ 028৮ 69217000002 09158065005 
৩5110 0180021% 01 00-08. 

অর্থাৎ “জন্দাণ ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ ও আমাদের এমা নের 
লেখাই সাক্ষী, বেদাস্তের ভাব আজকাল পাশ্চাত্য চিন্তাধারার 
সঙ্গে কতটা পরিমাণে মিশিয়াছে।” বাস্তবিক বেদান্তের এই সার্ব- 
ভৌমিকত্বের উল্লেখ করিয়াই স্বামিজী সময়ে সময়ে বলিয়াছেন 
10800587705 10 035 556 ৪5. ড৬590055 (পাশ্চাত্যের 
শতশত লোক আজ বেদান্তের ভক্ত ) কথাটা কি মিথ্যা? না, 
অত্িরজিত? 

তারপর ততৎকর্তৃক আমেরিকান রমণীগণের নিন্দা। কথাটা 
যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বিকৃত তাহা তাহার যে কোন 


৭৫০ 


আলমোড়ায়। 


ভারতীয় বক্তৃতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। কোথাও 
আমেরিক রমণীগণের বিরুদ্ধে একটি কথাও নাই। বরং 
তিনি যে তাহাদের গুণে সুগ্ধ ছিলেন ও অতিশয় প্রশংসাই 
করিতেন তাহা সময়ের তিন বতসর পুব্দে খেতড়ির পাজাকে,' 
লিখিত একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়। ই পত্রে তিনি 
লিখিতেছেন £-- 
মামেরিক1, ১৮৯৪ 
“আমি আমেপ্রিকাঁর *3রিবাতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক 

বাজে গল্প শুনিয়াছি--শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের 
নারীর মত চাঁলচলন নভে)--তাহারা নাকি স্বাধীনতা তাঁওবে 
উন্মত্ত হইয়। পারিবারিক জীবনে সকল সুখশাস্তি পদদলিত 
করিয়া চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ওঁ প্রকারের 
নানা আজগুবি কথা শুনিন্নাছি। কিন্তু এক্ষণে একবংসর কাল 
আমেরিক।র পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সন্বন্থে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি এ প্রকারের ঘতামত কি 
ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী রূনণীগণ ! 
তোমাদের ৭ণ আমি শতজন্মেও শোধ করিতে পারিব না। 
তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাঁষায় প্রকাশ করিয়া 
উঠিতে পারি না। প্রাচ্য মানবের স্থগভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের 
একমাত্র উপযুক্ত ভাষা! প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই-_ 

“অসিতগিরিসমং স্তাঁৎ কজ্জলং সিল্ধুপাত্রে । 

সুরতরুবর শাখা৷ লেখনী পত্রমুব্বী । 

লিখতি বদি গৃহীত্ব সাঁরদ পর্বকাঁলং__” 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


০ “যদি পাগর মন্তাধার। হিমালয়পর্ঘত মসী, পারিজাতশাখা 
)লেখনী ও পৃথিবী পত্র হয়, এবং যদি স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা 
অনস্তকাঁল ধরিয়। লিখিতে থাকেন”--তথাপি এ সকল 
তোমাদের প্রতি মামার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অপমর্থ হইবে 
_গতবৎসর ত্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে 
আগত, নাম-যশ-ধন-বিষ্াহীন, বন্ধুহীন, সহাঁয়হীন, প্রায় 
কপর্দদকশূঙ্ঠঃ পরিব্রাজক প্রচার্নকরূপে এদেশে আসি। সেই 
সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও 
আশ্রয় দেন, তাহাদের গ্ুভে লয় যান এবং আমাকে 
তাহাদের পুত্রন্ূপে, সহোদররূপে ধন ফরেন। যখন তাহাদের 
নিজেদের ধর্মেপদেইগণ এই “বিপজ্জনক বিধন্মীগকে ত্যাগ 
করিবাঁর জন্য তাতদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেঈট/ করিতেছিলেন, 
' যখন তাহাদের সব্বাশেক্ষ1! অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই “মজ্ঞাতকুলণল 
বিদেশীর (হয়ত বা বিসজ্জনক চরিত্রের” ) সঙ্গ ত্যাগ করিতে 
উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাহারা আমার সহিত বন্ধুভাবে 
ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিযস্বার্থ, পবিত্র 
বরম্ণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে অধিকতর 
নিপুণা কারণ নিন্মল দর্পণেই প্রতিবিস্ব *ড়িয়া থাঁকে। 
কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর 
করিয়াছি--কত শত জননী দেখিয়াছি ধাহাদের নির্মল চরিত্রের, 
ধাহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যন্সেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই-_- 
কত শত কনা ও কুমারী দেখিয়াছি বাহারী প্ডায়ানা দেবীর 
ললাটস্থ তুষাঁরকণিকার ন্যায় নির্লঃ”৮ আবার বিলক্ষণ 
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আলমোড়ায়। 


শিক্ষিত এবং সর্ধবিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পন্ন । 
তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরপা? তাহা! 
নহে; ভালমন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্ত যাঁহাদিগকে 
আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ 
অসার অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণা করিলে চলিবে ন|। 
কারণ উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে 3 
যাহ। সৎ, উদার ও পবিত্র তাহ দ্বারাই জাতীয় জীবনের দ্দির্মল 
ও সতেজ প্রবাহ নিবপিত হইযা থাকে |» 

এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ প্রযোগ অনাবগ্তক | "বাহার 
স্বামিজীর চরিত্র পুব্বাপর অবগত আছেন তাহারা বেশ 
বুঝিতে পাস্গিবেন মে চরিত্রে অরুতগ্ততার কলঙ্কম্পর্শ কোন 
মতেই সম্ভব নহে। 

এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা পন্িত্ঠাগ করিয়া যখন আমর! 
এই সময়কার ন্যান্য ঘটনার প্রতি নেত্রপাত করি, তখন 
আমাদের জদয আনন্দে উৎফুল্ল হয। কারণ এই সময়ে 
স্বামী অথগানন্দ হুর্ভিক্ষ পীড়িত মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে 
গমন করিয়া নিজে কপর্দকশূন্ত হইয়1ও প্রত্যহ চারি পাঁচশত 
ব্যক্তিকে অন্নধান করিয়া তাহাদের প্রাণর্গা করিতেছিলেন 
এবং স্বীয় মৃত্যুভয় বা স্বাস্ক্যভঙ্গ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অক্রাস্ত 
পরিশ্রমে শত শত ম্যালেরিয়া ও কলেরাগ্রস্ত নরনারী ও 
বালকবালিকাঁর সেবা শুশ্রষা করিতেছিলেন। স্বামিজী তাহার 
সাহাধ্যার্থ স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন এবং অর্থসংগ্রহের জন্য একটি ধনভাঙার স্থাপন 
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প্বামা শিবেকানন্দ । 
করিযাছিলেন। উহাতে কলিকাতা, বেনাবন, মাক্রাজ এবং 
মহাবোধি-সোসাইটা হইতে টাদা উঠিতেছিল। অখওীনন্দ 
ত্বামীর নিঃন্বার্থ মাঁনব-সেব! দর্শনে মুশিদাবাদেব ডিছ্রি 
ম্যাজিষ্টেট, মিঃ ই, ভি, লেভিগ্জ মহোঁদয অতীব প্রীত ভইয) 
গধর্ণমেণ্টেব পক্ষ হইতে তাহাকে অর্থ ও লোকবল প্রেবণ 
'করিষ! সাহায্য কবিতে অগ্রসব হইলেন এবং যাহাতে চাঁউলাদি 
খাচ্দামগ্রী প্রচলিত মুল্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অন্পমূলো। 
তাহাৰ নিকট পহুছিতে পাবে তাহা বন্দোবস্ত ও অন্যান্ত 
নানাবিধ লুব্যবশ্থ। কবিয়াছিলেন। এমন কি যেদিন অখগ।নন্দ 
ত্বামী পাঁচশত ব্ক্তিকে বন বিতবণ কবেন, সেদিন লেভিঞ্জ 
সাহেব স্ববং তথায় উপস্থিত থাকিয়া বলিযাছিলেন “মুশিদীবািল 
দুিক্ষ দমনেব জন্য আমি স্বামী মখগ্ডানন্দেব নিকট পণা। 
তিনি আমায সবিশেষ সাহাধ্য কবিষাঁছেন এবং যে ভীবে উত্ত 
কাধ্য নির্ধাহ কবিষাছেন, তাহাতে গনর্ণমেন্টেব সাভাঙা- 
ভাগাব উপযুক্তভাবে নিযোজিত কবিবাৰ জন্য লামীয 
একবিন্দু ভাবিতে হয নাই 1, 

পাঁঠকগণেব বোধ হষ মনে আছে যে এই অখঞ্ানন্দ স্বামী 
একপ্ময়ে হিমাঁলয শমণে স্বামিজীব সাথী ছিলেন। ইনি 
বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম লাভের পুব্বেই নিঃসঘলে চাবিলাৰ 
হিমাঁলষ অতিক্রমপুর্ব তিব্বত দর্শন কবিযাঁছিলেন। এই 
সকল লরমণের বমণীয বৃতীস্ত অতি হাদযগ্রাহী ভ।ষাঁষ কষেক 
বৎসর পুর্বের উদ্বোধনে প্রকাশিত হ্ইযাছিল। স্বামিজী 
যখন আমেবিকাঁষ ছিলেন সেই সমযে কযেকদ্ষ তিনি 
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আলমোড়ায়। 

রাজপুতানায় অবস্থান করিয়া খেতড়ির রাজার সাহায্যে দরিদ্রদিগের 
শিক্ষার জন্ত বি্যালয়াপি স্থাপন কবির।ছিলেন। 

আরও একজন গুঝপ্রাতার ক।য্যদশনে স্বামিজী এই সময়ে 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইনি পুণ্যস্থৃতি স্বামী রামকুষ্খানন্দ। 
মাচ্চ মাসের শেষভাগে এই মহাগ্র।ণ পুকষ মান্দ্রীজ ও তন্নিকটবর্তী 
স্কানসমুহে গমন করিখ| আপনার ধেবোপম চপ্রিত্র ও মধুময় 
উপদেশে স্থানীষ অধিবাশীধুন্দের মনে গভীপ প্রভাব বিস্তরি 
করিতে সমর্থ ভইযাঁছিলেন, এবং প্রবল উদ্যমে শ্রীচৈতন্ত, রামাছজ, 
শঙ্কব, ম্ধ্ব, বুদ্ধ, জবতুষ্, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের 
পুতচবিত্রের আলোচনা ও ন্ধোস্তর্শনেন ব্যাখ্যা এখং গীতা 
ও উপনিষদেব পঠন ৮1ঠনা ছ্বাবা এোইবগের ধন্ম-পিপাসা চরিতার্থ 
করিতেছিহোন। 

ক্রমশঃ স্বামিজীর স্বান্ত্যোন্নতি হইতে লাগিল এবং রোগের 
উপসর্থাদদি কমিষা আসিল। তিনি পুনরাঁর শৈলাবাস ত্যাগ 
কবিযা শিক্ষা ও প্রচারকার্যয আরম্ভ করিবার জন্থ ব্যগ্র 
হইলেন । 

ত্বামিজীর চলিষ! যাইবার পিন নিকটবত্তী হইয়| আসিলে 
আলমোড়ার ভক্তগণ তাকে একটি বক্তৃতা দিবার জঙ্চা 
অনুরোধ করিলেন। স্বানীয ইংরাঁজ অধিবাসিগণও তাহার 
বন্তৃতা শুনিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাকে ইংলিশ 
ক্লাবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাবে একশতের অধিক 
লোকের স্থান ন! থাকায় স্থির হইল একটি বন্কৃতা হিন্দীতে 
স্থানীয় জেলা ক্ষুলে দেওয়! হইবে, আর একটি ক্লাবে ইংরাঁজীতে 
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স্বামী বিবেকনন্ন । 


হইবে। স্বামিজী কখনও হিন্দী বক্তৃতা করেন নাই, আর 
হিন্দীভাষাও স্ুললিত বক্তৃতা প্রদানোপযোঁগী বলিয়া পূর্ব 
কাহারও ধারণা ছিল না। কিন্তু শ্বামিজী প্রথমে ধীরভাবে 
আরভ্ত করিয়া শীঘ্রই বিষষের গুরুত্ব প্রেভীবে ভাষার দেন্তয 
অতিক্রম করিলেন এবং স্থম্পই অথচ ওজস্থিনী ভাষায় তাহার 
বক্তব্যসমুহ নিকৃত করিতে লাগিলেন। সকলেই বিশ্মিত ভর] 
দেখিল ভাষা যেন উহার হস্তে যন্ত্রবিশেষ হইয়া যথেচ্ছ 
পরিচালিত ভইতেছে-এমন কি তিনি ন্তন নৃতন শব্দ প্রণয়ন 
দ্বারা তাহাকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত কত্রিবা অশর্গল অনার 
মনোভ।ব ব্যক্ত করিতেছেন। যাহাদের ধারণা ছিল ভিন্দীভাষা 
অসম্পূর্ণ তাহাদের দম দূর হুইল এবং হিন্দীভাষ|ভিু ব্যক্তি 
মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন উক্ত ভাষায় এরূপ বিজস- 
লাভ এই প্রথম, অর্থাৎ স্বামিজী এ ভাষায় বক্তা করিধ। 
যেরূপ কুতকাঁধ্য হইলেন, এরূপ আঁর কেভ কখনও হন নাই-_ 
“পুধু তাঁহাই নহে, তিনি তাহার বক্তৃতা ঘ্বরা ইনাও প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, হিন্দীভাঁষার মধ্যে এমন থে উপাদান 
আছে, যদবলম্বনে £ ভাষার অচিস্তিতপুব্ব উন্নতিসাঁধন করিয়া 
উহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগিনী করা যাইতে পারে” 
এই বক্তৃতায় প্রায় চারিশত বাছ। বাছা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির 
সমাগম হইয়াছিল । 

ইংলিশ ক্লাবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরাজ 
অধিবাীই উপস্থিত ছিলেন। গুর্থ! রেজিমেণ্টের কর্ণেল পুলি 
(0০01. 10116) ) সভাপতির আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


৭৫৬ 


আলমোড়ায়। 


এতছ্যতীত ডঃ হামিল্টন, ডেপুর্ট কমিশনব মিঃ গ্রেসী ও 
তাহাব পর্মী, কর্ণেল হাবিসনেব পরী, আযুক্ত ও মৃতী হুইশ 
/ াএ১থ ) লাকন ও ম্যাকফ।লনঃ মিঃ স্পই। লাল 
বর্শা, ভালা চিবঞ্ীলাণ শা, জালাদও যোশী ও স্বামিজীব 
আনবগুলি ঘণিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধান প্রান স্থানীয় ভদ্রলোক ও 
উপস্তিত হ৯বছিলেন। বতৃতাণ 1 খখ ছিল--প্বেদেশ উপদেশ 
_-»[কিক 9 ব্যণহাধিকত ৬6161 5500108 2। 100601 
2100] 1১1750006 ) স্বামিআ প্রথণে “ম ভা দেক্উ |সনাঁপ উৎ ডি 
০ দেশবিভ দ্বাঝ। টান বিস্ুতি। নং হনিভাস বর্ণনা 
ক।| খেধেদ বিবণ বলিতে 1৩ পাঁপণেশ। বেদ কি 
আছে) বেদে উাদেশ বিঃ সংগে] তাহ।ণ ধণন। বখিযা 
এ ঘতগ্ধ বি।বে নিক হহলেন। ভ।খপণ পাশ্চাভা-প্রণ।লাঙ্গ 
(খাহা ব্যহ্াজগতৎ হভ্‌তি জাখনেব ওখশব সণগ্া সমহের 
সম।বান চেগ্পা বন্দে) শহিশ প্রাঢ্য-প্রণালীৰ (খাহা ধভিজগতে 
উহ।ব উত্ত। না 1ইযা এন্তজগণে ডা? অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় ) 
লনা কবিগেন » বলিলেন, ভিন্দুজাতিহ এস অস্তঙজগৎ অন্গনন্ধান 
প্রণালীণ আবিধর্ত--ইহা। এই জ।তিন বিশেষ সম্পততি--আক্ 
এব মাত্র * প্রণাঁলীব সহাঁধতাঁতেহ তাহাব। ধম্ম ও আধ্যাত্বিকতা- 
কপ মহাঁবন্র আবিঞ্াৰ কবিখা সমগ্র জগৎকে উহা প্রদান 
কবিযাঁছেন। ক্রমশঃ অগ্রসব হা! স্বামিজী আত্মা সহিত 
পবমাআব সম্বন্ধ এবং উভবেৰ স্ব তঃ এধত্ব বিবৃত কবিতে 
আবন্ত কন্িলেন। মিস্‌ হেনবিয়েটা মুলাঁৰ বলেন “তখন 
কিষৎনণেব জন্ত বোধ হইল বক্তা, বক্তৃতা ও শ্রোতৃবুন্দ সব এক 
৭৫৭ 


॥ 
রি 


স্বাম। বিবেকানন্দ | 


হইমা গিয়াছে ; যেন "আমি" “তুশি” উহা” “ইহা” এই ভেদবোধ 
মার নাই। যে সকল বিভিন্ন বাক্তি তথাঁধ সমবেত হইযাঁছিলেন 
তাভারা যেন সেই কষ মূহ্ত্তী আচাধ্যবরেব দেহনি,ক্যত 
আধ্য/স্মিক জে)তিঃপ্রবীতে আত্মহারা ভইবা মন্্মুগ্ধবৎৎ অবস্থ।গ 
করিতে লাগিলেন । 

যাহ|বা] স্বামিসীব বক৩। অনেদব।র অবণ করিষাছেন, 
এখাণ অনুভূতি তাহাদে নিকট নহন নহে। তীাহাধা জানেন 
মধে) মধো এমন ছু? একট মুঙভ আস যখন আব বোধ হয না! 
তিনি অবহিতচিত্ত দোঁষপ্তএ সম|[লোচক শ্োতুএন্দেব সমন 
বড়ত।ক।না শ্বখী শিখেকাশন্দ--সে সমযে সব ভেদবুদি। ৪৪ 
ধ্যঞ্তিগত বৈশিষ্ট্য শঈগগণকালে। জন্য অন্তহিত হষ-_নাঁঘখা। উড়িধ 
যাঁধষকেবল থাকে একম।এ চৈতগ্য সত্বা-ব।হ|তে বক্তধ, খাঁকা 
ও শ্রোতি। এক হহইয। [মলিখা যাঁধ 1৮ 

দার্জিলিং ও আলমোড়াষ শ্বামিজী কর্ম্েব আহ্বান হইতে 
অনেকটা দৃবে ছিলেন। এ সমযকার মুখ) উদ্দেশ্যই ছিল 
ভগ্রস্াস্ত্যের উন্নতিসাধন। পুর্বে স্বাস্থ্য আর ফিরি নী বটে, 
কিন্তু যে ভাবে শরীর ভাঙ্গিতে আর্ত করিয়াছিল, এই বাধু 
পরিবর্তন ও বিশ্রামে তাহাঁর বেগ কিঞ্চিৎ কমিল। কিন্তু তিনি 
বুঝিয়ছিলেন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ আর তাহার অদৃষ্টে নাই, 
পরলোকেব খনীন্ভূত চায়! ধীরমন্দ পদক্ষেপে ক্রমশঃ তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । সেইজন্য, তিনি ভাঁরতবাীর নিকট তাহার 
যাহা! কিছু বলিবার ছিল তাহা শুনাইবার অভিলাষে ততৎপব 
হইয়া পুনরায় অমিত উদ্যমে কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। 

৭৫৮ 


উত্তর ভারতে প্রগর | 


সাদ্ধ ই মাঁসকাল আলমোড়াধ অবস্থানের পরব স্বামিজী 
পঞ্জীব ও কাশ্মীবের অধিবাসিগণেব অনুবোধে ব্বতভুমি ত্যাগ 
কবিষ। নিয়ে আগমন কবিলেন ও নানাস্তানে মণ করিতে 
লাগিলেন । এই সমযে তিনি ইংবাজীতে অধিক বক্তা দেন 
নাই, অধিকাংশ বক্ৃতাই হিন্দীতে দিয়াছিলেন। কিন্তু সে 
সকলের বিপোঁট সংগ্রহ কবিতে ৭াবা যাষ নাই । সমাগত 
ভদ্রলোকদিগের সহিত যথেষ্ট চর্চা হইত এবং যেখানে যাঁইতেন 
সেইণানেই ছাঞ্রগণেব মধ্যে বিশেষভাবে ঝাঁধ্য করিতে প্রয়াস 
ণাইতেন। ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি বেরিলিতে উপনীত 
হইলেন। এ্রস্থানে চালি দিবস থাকিযা ভাধ্যসমাঁজ প্রতিষ্ঠিত 
অনাথালয় পরিদর্শন ও শাবীবিক অস্থস্ততা সত্বেও অনেক 
সন্থাম্ত লোঁককে ধম্মের সাবতত্ব সম্বন্ধে উদ্দীপনাপুর্ণ উপদেশ 
দিয়া ১২৯ আগষঈ রাত্রি ১১ট1ব গাড়ীতে অন্বালায় গনন করিলেন । 
বেবিলিতে তিনি স্বামী অচ্যুতাঁনন্দ নামক আর্যসমাঁজের জনৈক 
প্রচারককে বলিষাঁছিলেন যে তিনি আব পাঁচ ছধ বৎসর মাত্র 
জীবিত থাকিবেন। উপধ্ঠপরি এই বিমযে উল্লেখ দেখিলে 
মনে হয, তিনি যেন এই সময় হইতে কতকটা স্পই বুঝিতে 
গারিয়াছিলেন যে তাহার লীলাসংবরণের আর অধিক বিলম্ব 
নাই । আর বাস্তবিক এ অনুমান মিথ্যাও হয় নাই, কারণ ১৯০৯ 
সালের ৪ঠ| জুলাই স্বামিজীর দেহত্যাঁগ হয়। 


৭৫৯ 


স্বামী বিবেকাদন্দ। 


অন্বালাতে তিনি এক সপ্তাহ রহিলেন। মিঃ ও মিসেস্‌ 
সেভিয়র্র সিমলা হইতে এখাঁনে তাহাঁকে দর্শন করিতে আসিয়া" 
ছিলেন। শরীর পুব্বাপেক্গা একটু ভাল বোধ হওয়াতে সকলেই 
আনন্দিত হইলেন ও অনেক সম্্ান্ত শিক্ষিত লোঁক তাঁহার সভিত 
সাক্ষাৎ কপিতে আঁদিলেন। তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু। মুসলমান, 
ব্রাহ্ম, আঁধ্যসমাক্ী প্রভৃতি বিভিন্ন ম্তাঁবলম্বী লোক ছিলেন 
স্বামিজী তাহাদের সহিত নানাবিধ তন্বের আলোচনা করিলেন, 
বিশেষতঃ আধামমাঁজীদেন সহিত বিশেষভাবে শান্ত্রীলোচনা 
হউল। তাহারা তাহাকে নানাবিধ কুট প্রন করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তিনি থাঁষথ উত্তর দানে সকলকেই নিরস্ত করিলেন । 
এমন কি, একদিন উদরের যন্ত্রণার জন্ত রাত্রে অনাহারে থাঁকিখ1ও 
দেড় ঘণ্টা যাবৎ জদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়াঁছিলেন, ১৬ই তারিখে 
লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া 
আসিয়! তাহাকে উহার মধ্যে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে 
তিনি তাহার অনুরোধ রঙ্গ করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন । 
মোটের উপর এখানে তিনি যে কযদিন ছিলেন দেশভক্তি, 
সমৃজিনীতি এবং তত্ববিষ্ঠার আলোচনা, ইউরোপ, আমেরিকা! 
ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ভী এবং শ্বদেশোনতির 
প্রকৃত উ"য় প্রার্শন করিয়া সকলকেই জ্ীত ও মুগ্ধ 
করিয়াছিলেন । 

২০শে আগষ্ট তিনি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে অমুতসহরে 
গমন করিলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে 
আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চারি গাঁচ ঘণ্টা মাত্র তোড়রমল 
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নামক একজন ব্যারই্টারের বাটীতে থাকিয়া বিশ্রাম লাভার্থ 
ধর্মশাশা নাশক স্থানে গমন করিলেন ও তথায কয়েক ধিবস 
যাঁপন করিষা! পুনরায় অমুতসহরে প্রত্য।বর্তন করিলেন এবং 
ই দিবস এখানে থ|কিয়। ব্াঁয় মুলধাজ প্রভৃতি আধ্যসমাঁজীদের 
প্রথান গ্রণান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপুত 
রৃহিলেন। ৩১শে আগষ্ট তিনি অমুতসহর হইতে মেলে 
রাওলপিপ্ডি গঘন করিলেন। ষ্েশনে ডাক্তার ভক্তরাঁমের 
শত] তাহার জন্য সগি প্রভৃতির আয়োজন করিষা অভ্যর্থনার 
জন্তট উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এরীবের অসুস্থতা উত্তরোত্তর 
বদ্ধি পাঁওয়।তে ভিনি বাঁওলপিঙিতে অবস্থ।ন না করিয়া তৎক্ষণাৎ 
সেভিযার দম্পতীর সহিত টঙ্জাধ মরি পাভাড়ে চলিয়া! গেলেন। 
অন্যান্গ সঙ্গিগণ পশ্চাঁৎ একাঁষ করিয়া তথাম গমন করিলেন 
এদং সকলে উকিল হংসপ্নাজের ব)টাতে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এ স্থানের বাঙ্গালী মধিবাঁসিগণ একদিন স্বামিজীকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । স্বামিজী তাহাদের গৃক্কে যাইয়া অনেক 
ধর্ম-বিষর়ক গান গাঁহিলেন এবং উপদেশ দিলেন। তারপর 
৬ ই সেপ্টেম্বর সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাঁশ্মীরাভিমুখে যাঁরা 
করিলেন। সেভিয়ার দম্পতীরও এই সঙ্গে যাইবার কথ! 
ছিল। কিন্তু মিসেস সেভিয়র সহসা অসুস্থ হইয়া পড়াতে 
তাহাদের যাওয়া স্থগিত হইল । যাত্রার পুব্বদিবস মিঃ সেভিয়ার 
একথানি পত্র মধ্যে স্বামিজীকে ৮০০২ পাঠাইয়া দেন। স্বাসিজী 
উদ্দিগ্রভাবে একজন বন্ধুকে বলিলেন “আমরা ফকির, এত 
টাকা লইয়া কি করিব যোগেশ? থাকিলেই খরচ হইয়! 
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যাইবে। তার চেয়ে অর্ধেক লওয়া যাঁউক আর বাকী ফেরত 
দিই। ইহাতেই আমার ও সঙ্গীদের লমণব্যয় নির্বাহ হুইবে।, 
এই বলিয়া তিনি সেভিয়ার পাঁহেবের সহিত দেখা করিয়া অর্ধেক 
টাকা ফিরটিয়! দিলেন । 

মরি তাঁগ করিয়া ৮ই তারিখে তীহার৷ টঙ্গাযোগে 
বারামুল্লায় উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে নৌকায় আরোহণ 
করিয়া শ্রীনগরে যাঁওয়া হইল, পথে নাঁন৷ বিষয়ের আলোচনা 
হওয়ায় বড়ই আনন্দে কাঁটিল। 

শ্রীনগরে পৌছিয়া তিনি কাশ্মীরপ্রধাসী স্ুপ্রসিদ্ধ চিফ. জষ্টিস 
ধষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হইলেন। মুখোপাঁধ্যায মহাশয় 
তাহাকে নিজগৃহে রাখিয়া] বিশেষ যত্রের সহিত পরিচর্ধ্যা করিতে 
লাগিলেন। বন কাঁশ্ীরী পণ্ডিত স্বামিজীর নিকট আসিয়া 
নানাবিধ সত্চচ্চা করিতে লাঁগিলেন। তৃতীদম দিবসে তিনি 
রাজপ্রাসাদ দর্শনে গমন করিলেন। পরদিবস রাজছাতা 
রাজা রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ তখন জন্মুতে 
ছিলেন। রাজা রাম্সিংহ স্বামিজীর প্রতি সাঁতিশস সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া একখানি চেয়ারে বদাইলেন এবং স্বয়ং পাত্র- 
মিত্র ও সভাসদ্গণ সহ্‌ নিগ্লে উপবেশন করিলেন। ছুই ঘণ্টা 
পর্য্যন্ত নান] বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম ও সাধারণের উন্নতি বিধান 
সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রাজা স্বামিজীর সহিত আলাপে 
নিরতিশয় মুগ্ধ হইলেন ও তীহার প্রস্তাবিত কার্যে সহায়ত! 
করিতে প্রতিশ্রুত হঈলেন। 

শ্রীনগরে স্বামিজী, সাধু; পণ্ডিত, বিদ্বার্থী, উচ্চরাজবর্দুচারী ও 
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নাগরিকগণ কর্তৃক আপাঁমিত ভইয়াছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
এবং প্রীয সর্বক্ষণই ধন্দালোচনায অতিবাহিত হইত, পশ্চাৎ 
সঙ্গীতাঁদি হইত । এইভাবে বিস্তর' পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোৌকের 
সহিত তাহাকে ইংরীজীতে ও হিন্দীতে মালা করিয়া তাহাঁদের 
শঙ্কাসমাঁধান করিতে হইত। সকলেই তাহাকে যথোঁচিত 
সমাদর করিতে শাগিলেন। তিনিও কাশ্ীরের অতুলনীয় 
নিসর্গশোভা ও নানা দর্শনীষ বস্তু সন্দ্শন করিনা সাঁতিশয় 
প্রীতিলাভ কবিলেন। বাঁজ| অমন্্রসিংহেব উজীপ্ন তাহার একজন 
ভক্ত তইয়া উঠিব|ছিলেন। তিনি স্বামিভীর জন্য একথাঁনি 
হাউস ধোঁটেব বন্দোবস্ত করিধাছিলেন। ম্বামিজী সেইখাঁনেই 
অবস্থান কনিতে লাগিলেন ।. 

কাশ্মীরের অনেক সন্ত্ান্ত পরিবারে স্বামিজী প্রায় ভোজনার্থ 
নিমন্ত্রিত তউতেন। সেপাঁনেও অনেক ত্রাণ পণ্ডিতের সমাগম 
এবং শাল্চচ্চা হইত। একদিন পরূপ এক সন্ত্ান্ত লোকের 
বাঁটাতে ভোজনার্ গমন কবিলে সমাগত ব্রাঙ্গণ পপ্তিতগণ 
পৃষ্পরষ্টি ও মাল্য দ্বার! টাতার অভ্যর্থনা! করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে 
আসিয। বাঁগা পল্যন্ত পৌভাইয়া দিঘাছিলেন। এই ঘটন! 
হউতে বুঝিতে গাঁবা যায় তাহার! বাস্তবিক স্বামিজীকে প্রগাঁ 
ভক্তি করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্বামিজী নৌকান্পোহণে নিকটবত্তী 
স্বানসমূহে লমণ করিতে বাইতেন। একদিন তিনি এঁরূপে 
নৌকায় করিষা পামপুর নামক স্তানে গমন ও তথায় রাত্রিবাস 
করিলেন এবং অনন্তবাগ ও স্বপ্রসিদ্ধ বীজবেরার মন্দির দর্শন 
করিয়! পদব্রজে মার্ভও নামক স্থানে গমন করিলেন। দেখানে 
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পাণ্ডাদিগের সহিত মালাপাদি করিয়া অক্ষয়বল ( আচ্ছাঁবল ) 
নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে লোকের! তাহাকে 
“পাগুবের মন্দির” বলিয়া একটি প্রাচীন মন্দির দেখাইল। 
জনশ্রুতি এনব৭ বে উহা পাওবদিগের সমসামগ্িক | স্বামিজী এই 
মন্দিরের অত্যাশ্য্য নির্মাণকৌশল দেখিষা বলিয়াঁছিলেন, উহা 
ঘট সহজ বত্রেরও পুবের নির্মিত, আর এমন উত্তম মন্দিরও 
আর দেখিতে পাওযা যায় না। আঁচ্ছাবল হইতে তিনি 
পুনরায় নগরে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। এখান হইতে উলার 
হ্রধের উপর দিযা বারামুল্লা ও তগ] হইতে মরিতে পৌছিলেন। 
সমগ্র পথ হ্বাম্তকৌতকাদিতে অতিপাহিত ভইল। ক্মীরের 
ভূবনমোহন প্রাকৃতিক শোভা ও 'তিহাসিক কালের 
ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিষা তাহার ইতিহাস ও কলাবিদ্ান্ুর|গী 
চিত্তে বড়ই তৃপ্ডি সঞ্চার হইল এবং শরীরও পুর্ধাঁপেক্ষা অনেক 
উন্নতিলাভ করিল । 

মরি'তে আসিরা স্বামিজী বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী বন্ধুপিগকে 
দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন । মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ানও সেখানে 
ছিলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখে অনেকগুলি ধাঙ্জালী ও 
পাঞ্জাবী ভদ্রলৌক একত্রিত, হইয়া তাঁহাকে একটি অভিনন্দন 
প্রদান করিলেন। স্বামিজী তছুত্তরে এক মনোহর বক্তৃতা দিয়া 
সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন । 

পরণিন তিনি রাওলপিগ্ডিতে হংসবীঁজের বাটাতে প্রত্যা'গত 
হইলেন। তথায় আধ্যসমাজের প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত 
আলাপ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। এ সময়ে 
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জষ্টিস নালাঁধণদাঁস, ব্যবিষ্টাব ভকতবম ও আঁবও অনেক 
শিক্ষিত বাক্ত তথান উ*স্কিত ছিলেন। 

এস্তানে দিবসদ্ধধষ অতীত হইতে না হইতে স্বামিজী মিঃ 
ক্থজনসিংতেব মনোহব উদ্ভানে একটী বঞ্ততা দিবাব জন্য 
অনুখদ্ধ হইলেন। জজ বাধ ন|ব|ষণধ[সেব প্রস্তাবে ও উকীল 
হংসণ।জেব অন্থুমোদনে স্জনসিংহ সভ|পতি হইলেন । সভায় 
প্রান ৪০০ পৌত।ব সমাবশ ভইবাডিল। স্বামিজী হুট ঘণ্টা 
ধবিধা ঈহাদব সমক্ষে ইংবাজীতে ভিন্ধুপর্ম সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ 
বন্ধপ্ত। দিলেন ও বেদাঁদিশান্্র হতে বনল বচনাবলী উদ্ধৃত 
কনিখা বর্ঞব্য দিষষেব ব্য।খ্। করিলেন। “কখনও বীরদর্পে 
আয্মাব অনস্ত মহিমা ও সব্বশপ্তিসভাব উল্লেখ কবিষ] 
শোতৃবুন্দেন জদযে মহা তে ও শক্তিৰ সঞ্চাব কবিলেন, 
কখন লা সামাডিক ক টাচাবেৰ প্রতি কগোঁব শ্লেষ প্রযোগে 
তাহাদিগেব মদে হান্তবসেব প্রসশ্নৰা উন্ুক্ত কবিসা দিলেন |» 
সে বক্তা এবণে সকলেব্ই প্রাণে অন্ভতপূর্ব ভাব ও 
উৎসাহের সঞ্চাৰ হইখাছিল। বক্ততান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন 
কবিষা জনৈক ব্যক্তিকে মাধনব্হয্ত উপদেশ দিলেন। 
তাবণব বাত্রে ভক্তবামেব কুঠীতে নিমন্ত্রিত হইয| জজ 
নাবাঁষধণদ।স, ভংসনাজ ও প্রকাশানন্দ গ্রভৃতিব সহিত মাহাঁর 
কবিলেন। তথ|। হইতে রাত্রি ১০টার সমধ স্বস্তানে প্রত্যাগমন 
করিয! বাত্রি তিনট! পধ্যন্ত প্রকাশানন্দের সহিত ধর্মচর্চাষ 
নিযুক্ত রহিলেন। 

পরদিন নগবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ জজ. 
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নারাষণদান। বাঁবা ক্ষেমসিংহের পুত্র ও প্রকাশানন্দের সহিত 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি আর্ধ্যমমাজ ও মুদলমাঁনদিগের সম্বন্ধে 
অনেক শঙ্ক! সমাপান করিলেন এবং তৎগর দিবস গ্রকাঁশাননের 
সহিত স্থানীয় কা'লীবাঁড়ীতে গমন করিষ। তোঁজনান্তে এক 
শিখের সহিত অনেক চট্চা কবিলেন। দে সঘযে অনেক 
বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর কালী- 
বাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটা ক্ষ 
সভা হইল। তাভাতে স্বদেশের কিসে প্রত কল্যাণ 
হয়) এবিষয়ে স্বামিজী অনেক উপদেশ দিলেন। এই ভাবে 
কয়েক দিন কাঁটিযা গেল, হংদরাজের বাঁটাতে এবং সেভিয়ার 
পাঁহেবের বাংলাতেও কয়দিন খুব দীর্ঘ গ্রসঙ্গ চলিল। যাত্রার 
দিন মধ্যান্ত ভোঁজনের গর তিনি জনকয়েক দর্শকের সহিত 
আলাপে নিষুক্ত আছেন, এমন সময়ে এজকন গুকলাঁতা একটি 
ফিটন গাড়ী লইয়া আসিযা বলিলেন যে একজন বাঙ্গালী ভ্র- 
লো তীহার সহিত দেখা করিতে চাহেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ 
ষ্রঠিলেন। প্রকাশান্দ ও অপর কয়েকজন তাহার অনুবর্তী 
হুইলেন। বাঙ্গালী ভদ্্রলোঁকটি স্বামিজীকে পাঁচটি প্রশ্ন 
করিলেন ও বলিলেন “এই প্রাঁটি প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে 
আমি নাস্তিক হইয়া যাইব ।, স্বামিজী একটি একটি করিয়া 
প্রত্যেক প্রশ্নের তন্ন তন্ন বিচার ও কুক্ম মীমাংসা! করিয়া দিলে 
ভদ্রলোকটির মন হইতে সকল সন্দেহ অগস্থত হইল এবং তিনি 
সম্পূর্ণ কৃতকৃতার্থ হইয়! তাহাকে জলযোগ করাইলেন। 

& দিন রাত্রি বারোটার লময় তিনি রাঁওলপিত্ডি ত্যাগ 
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কবিষা কাশ্ীববাজেব নিমন্্ণে জন্মুযাত্রা কবিলেন। ট্েশনে 
পৌছিতেই বাঁজপুন'ষগণ কর্তৃক বাজ অতিথিকণে সমাদৃত হইয়া 
অভ্যর্থন| বিভাগেব অধ্যক্ষ বাবু খহেশচন্দ্র ভষ্রাচায্যেব তত্বাব- 
ধানে বভিলেন। মহেশবাবু ও শাহাব প্এরগএ অতিশষ সম্মান 
সভকাঁবে তাভাধ সেবা তৎণব হইলেন । সাধংকাশে স্বামিজী 
বাজ।ব পুক্তক।লখ পরবিদিশন কিবা পৰধিবস মহেশবাবুব গু 
কৈল।সাশন্দ প্রামী ও মাবও বহুপংগ্যব পাঞ্জাবী ভদ্রলোকফে 
সহিত আল[প ববিলেন এব মহেশবাব্খ সহিত বশশ্পীবে একটি 
মগ স্তাঁপন মন্বন্ধে আলোচন। বখিগন | 

১» তাবাশ বেলা ১১ট।ব সথ। তিনি বাজধভ বগিতে 
কবিষ| বাজবাটাতে উপস্থিত হউন। মহাবাজেব সহিত সাক্ষাৎ 
কবিলেন। মহ।বাজেন নিকট ভীাভাব দ্র শাতা ও প্রধান 
প্রধান খন্দচাশিগএ উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীকে এক স্বতন্ত্র 
মাঁসন দেঞক্শা হইল প্রাথমে আভাবাজ কর্তৃক সন্যাসমার্গ 
সন্বপ্ধে জিপিও ভইবা তিনি যথোপযজ্ত উত্তন প্রদান কবিলেন, 
এবং ক্রমশঃ অগ্ত।ন্ঠ বিষয়ে মধ্যে বাহ্াচাবে অত্যাসক্তিব দোষ 
প্রদর্শন কবত, খুক্তিদ্বাব! প্রঘাণ কবিলেন যে ধর্মের প্রকৃত 
তন নাজানিবা অন্ধেব ন্যাষ কুসংস্বাবে বশবত্তী হওযাঁতেই 
ভাবতেব লোক সাতশত বর্ষ পবেদ দাসত্ব কবিতেছে। 
বলিলেন “আজকাল ব্যভিচাবাদি প্রকৃত পাপাচবণে কেহ 
সমাজচ্যুত ত্য না, কিন্তু আহাবাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ক্রটা 
ঘটিলেই যেন সমাজেব ঘোবতন সর্বনাশ হয়। তারপর সমুদ্র- 
যাত্রাব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি উহাব সম্্থনপূর্বক বলিলেন, 
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বামচন্দ্র লঙ্কায় গঘন কবিষাছিলেন এব এখনও বন্মা॥ সিলোন 
প্রভৃতি স্থানে ভাখঙেব অনেক লোক বাণিজ্য কবিভেছে;-. 
আব বহুদেশ লম্ণ না কিলে প্রকৃত শিপ্ধীলাভি হয না। পবি- 
শেষে ইউপে।প আমেবিকাদি দেশে বেদাগুপ্রচাবে সাঘকতা 
কি এবং ৬।বতবষ সম্থন্ধ তাহাঁধ শিজেণ উদ্দেগ্ত ও প্রস্ত।বিত 
ক।ধ্য কি তাহ] বিঙাখি৬ভব বর্ণনা ধধিখা খলিলেন দেশে 
হিতপাধন ধখিতঠে গিষা নিপাগ।নী হওযাঁত তিশি পৌল্ছ।গয 
বণিখা পিবেচনা। কঙছেন। প্রাখ ডিনটাব এগখ বথ।বার্তী শেষ 
হইশ। বথাবার্ডী। এহ।শীভ প্রভৃতি লকণেই অঙিশ জন্ব্ত 
ভখলেন। « দিন বেক।তো ভোঁটপাজ।ন শভিতও  'বিস্ত? 
কথাখাত। হহল। শ্বাশিজী খাঁগতে কাঁধ 1 উ।ং।ব শুতন ভনে 
গমন কনিলেন। বাগ পৌছিখ(এ।নণ খাজা স্বামিজীকে প্রণ।ম- 
পুব্ধক অভ্যর্না কাোলেন। তখপবধ  কথবার্ত। হল্তে 
লগিল। 

পব্দিবদ শিষালকৌট হইতে অনেকগুলি ভদ্রেলেব তথাষ 
বাইখাশ গণ্য স্বাখিজীবে নিমন্ত্রণ কাঁখতে আঁগিলেন। সেই 
দিন অপবাকে ভিনি পাঁবাবথেব সমঞ্ষে একটি বক্তা দিলেন । 
£ঈী বক্তৃতা শ্রবণ কবিধা মহাঁবাজ অতিশয আনন্দলাভ কবিলেন 
এবং তৎপব দিবস পুনণাধ আল একটি খক্তৃতা ধিখাব জন্য 
তাহাকে অন্ুুবো+ কাঁখলেন ও বলিলেন--ম্বামিজী যেন অন্ততঃ 
১০১২ দিন ওখানে থাকিষ। একদিন অন্তব একটি কবিষা বক্তৃতা 
দিয়! সকলকে সুখী কবেন। 

প্রই সময়ে স্বামিজীব অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীতে প্রদত্ত 
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হইযাঁছিল । ছূর্ভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ কনিবাব স্থুযোগ না থাকাতে 
সেগুলি ন্ট হইয়া গিযাঁছে। ভিন্ীভাষাঁর মধ্যে তিনি যে 
অদ্ভূত শক্তিসধশব করিষাছিলেন তদর্শনে কাম্মীরাধিপ 
তাহাকে * ভাষাষ কতকগুনি প্রবন্ধ বটনা কধিতে 
মন্থুবোণ কবেন। শ্ব'মিজীও দ্টচিত্তে তাহাতে শন্ত হইধা 
তাহাঁন জন্য কতঞ্চ গুনি। ভিন্দা গ্রাবন্ধ লাগা দেন। মহাশাজ 
দেগুলি পাঠ কবিযধা ক্ৃতছ পদ তত যথে* প্রশংসা 
বপিষছিশেন। 

২৪শে অজ্োবব প্রা।তঃকাঁলে ভিনি পদখজে নদী ও শপ” 
ভীঘস্ত ভমেণ কতা দেখিলেন। পশ্চাৎ শস্থাশে পত্য।পর্তন 
কিখা সমাগত আোঝজনেপ সভিত কথাবার্তী কহিলেন। তৎ- 
পনে তোঁভন ও শিঞ্ৎ বিণ।মন্তে সঙ্গীতাল।প কলিখা পন্ধ্যার 
সখধ নগি.৬ উ »য। ভবে পীপনালিকা দশন কপিলেন এবং 
কথা প্রণঞ্জে শঞ্্যতানন্দের শিট ধন্ধভানে আধ্যসমাজের 
কতগুলি ক্রটাণ উল্লেখ এবং পাঞ্জ।বাদিগেন অএনভিশ্ তাপ বর্ণনা 
কাবধ। ওঃ প্রকাশ কফিতে ল।গিলেশ। 

২৫শে প্রাতঃকালে তিনি পদঞ্ে ভ্রমণ কবিধা নাজ 
পশুশাল। দর্শন করিলেন ও অপরাতে মভার।জের অনুরোধে 
এক বুহৎ জনসজ্বের সম্গগে বেদপুধ।ণাধি শান্তর মন্তনপুববক ছুই 
ঘণ্টা ধরিষ! এক দীর্ঘ বক্তৃতা ধিলেন এবং উপসংহারে ভক্তিমর্গের 
ব্যাখ্যা করিলেন । 

২৮শে প্রাতঃকাঁলে অল্প শমণের পব স্বস্কানে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক গুতত্বের উপদেশ দিতে 
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লাঁগিলেন। উহার স্থুলমন্্ এই যে, সকলের ভোগ তুল্য 
হওয়া উচিত। বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ ব। 
অধিকারের তারতম্য ভাঠয়া যাওয়া উচিত। তবে বংশগত 
জাতিভেদের +তকগুি বিশেষ গুণ আছে। যেমন, কোন 
ব্যক্তি যতই গুণখান্‌ বা ধনখান্‌ হউক না কেন, বংশগত 
জাতি থাকিলে স্বজাতিকে পরিত্যাগ করিতে পানে শা) 
স্থতরাং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছুনা কিছু 
€শাভাগী হইয়া থাকে । গুণগত জাতিতে তাহা ভহহতে 
পরে না। তারপর €বকনের শীতিত্ষের কথা উঠল। 
শ্ব'মিজী তত্প্রসঙ্গে বলিলেন, মানযশের প্রাতি লক্ষ্য না রাখিয়া 
কাঁধ্য করাই মহাপুরষের লঙ্গণ-আমাকে লোকে মান্ুক ব 
ন| মান্ক, বাহা কর্তখা ঝুঝিয়/ছি, তাহা কঙির। যাইব এবং 
[নজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়। বলিলেন, তান বাল/- 
কালে ডোষপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা 
কপিতেন। এই সকল কথাবার্তী নিজের অন্তরঙ্গ নঙ্গিগণের 
সঙ্গে হইল । 

২৯ অক্টোবর তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
শিয়ালকোট গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কাশ্মীরপতি 
অতিশয় ছুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিয়া বলিলেন যখনই 
তিনি কাশ্মীর বা জন্মৃতে আসিবেন তখনই যেন কাশ্মীররাজ্যের 
আঁতিথ্য গ্রহণ করেন । 

শিয়ালকোঁটে গিয়া তিনি লালা মূলচাদ এম, এ, এল, এল, বি-র 
বাটাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে ছুইটা 
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বক্তা দিবাৰ আয়োজন হইয়াছিল একটি ইংরেজীতে, অপরটি 
হিন্দীতে। ইংরেজী বক্তৃতা তিনি ভারতীয় জাতিসমুহের 
ধন্মসিষণক আক্য গ্রদশন কবিলেন এবং কিন্দীতে সাধারণের 
জঙ্ঠা ভক্তিবাদেপ্ন ব্যখ্যা করিলেন । শিষালকৌটে অবস্থান 
কালে স্বমিজীব নিকট অনেক প্রধান লোক আসমিত। এক- 
ধিন পাঝাত্য প্রদেশ হইতে ছুইজন সাধুণা তাভাকে দশন 
করিতে আঁপিলেন। তাকাঁদিগকেে পেখিয়া তাহার একটি 
বাশিক।বিষ্ভালণ এাপনের প্রবল ইচ্ছা! হইল এবং তিনি শিয়ীল- 
কোটবাসীদেগ্র নিকট উহ। প্রকাশ করিলেন। সকলেই 
আগ্রহে আহত উজ্জ প্রস্তানে সন্মত হইলেন এবং উহার 
বন্দেণন্ত কবিববাব দগ্ত উ৭যু্ লৌক শিব্বাচিত করিয়া একটি 
কমিটিও গঠিত হহল। 

৫৯ নভেম্বব স্ব/খিজ! সঙ্গিগণ সমভিবাহারে শিষাঁলকোট 
ত্যাগ করবা বেল। সাঁড়ে চাণ্টার সম্য লাহোরে উপস্থিত 
হইলেন । আাহোরে তাহাকে দশন করিবার জন্য বিশাল জন- 
ক্ষোভ হইয়াছিল । সনাতন ধম্মসভার পরিচারকগণ তাহাকে 
অভ্যর্থনা কগ্রিব।র ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের 
বন্দোবস্ত অনুনারে তিনি প্রথমে রাজ ধ্যানসিংহের হাভেলী 
ন|মক লাহোর অধ্যস্থ স্থবুহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলেন ও পরে 
তথা হইতে “টিবিউন” সম্পটাক নগেন্্রনাথ গুপ্ত মভাশয়ের 
বাটাতে গমন করিলেন । 

“সাযা শমাজ”্ও আামিজীকে অভ্যর্থনার ক্রটা করিলেন না। 
দসননদ এংলো-বেধিক সলেজের অধ্যন্স লালা হংসনাঁজ প্রভৃতি 
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বড় বড় আর্যসমাজীগণ সর্বদা তাহার সহিত নানার” চচ্চা 
করিতেন । আধ্যসমাজীরা বেদকে-_বিশেষতঃ বেদের সংহিতা- 
ভাগকে--একমান্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, আঁর ইহাঁও 
বলেন বে, বেদের ব্যাখ্যা এক প্রধারই হইতে পারে। স্বামি- 
জীর মৃত কিন্তু বেদের উপনিষদ্ভীগেরই বিশেষ প্রামাণ্য এবং 
£ উপনিষদেন্ধ ব্যাখ্যা-_অধৈতবাঁদী, বিশিষ্টাদৈতবাদী, দ্বৈতবাদী 
প্রভৃতি সব্বপ্রকার বাদিগণ আপনার ইচ্ছাক্ঘাণী করিতে 
পারেন। ইহাতে কোন হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই 
হইয়া থাঁকে-_কারণ, মানুষকে জোর করিয়া! কোঁন একট! ভাঁব 
না দিয় তাহার প্রকৃতি অন্ুযারী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব পীরে ধীরে হয় তথাঁপি সেই 
উন্নতি পাঁকা হইয়। থাঁকে । যদি বলা ঝায়, ছুইটী সম্পূর্ণ বিরদ্দধ 
মতই কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই 
যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তা'রতম্যানুসারে ইহা সম্ভব । 
আধ্যসমাজীদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেণীয় ব্রাক্ম- 
সমাজের ঈশ্বর ধারণার তুল্য । তাহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, 
সর্ধবজ্ঞ) সর্বশক্িিমান্, দরাময়। প্রেমময় আনন্দময় । তাঁহার। 
& অধবৈতবাদীর নি? ত্রহ্মও বুঝিতে পারেন না এবং মু্ভিপূজকের 
প্রকৃত উদ্দেশ্তাও তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কারণে তাহারা 
অদ্বৈতবাদ ও মুর্তিপুজার ঘোর বিরোধী। ম্বামিজী অকাট্য 
যুক্তিজাঁল প্রয়োগ করিয়া আধ্যসমাঁজীদিগকে বিচার ও জ্ঞানের 
দৃষ্টিতে অধ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কোন মতই টি'কিতে পারে না; 
ইহা! বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তারপর দেখাইলেন-_- 
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; নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের ধারণা-__আমাদের মন এবং 
তজ্জাতি কল্পনীশক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। স্ৃতরাং 
যদি আমাঁদেৰ অক্ষমতা বশতঃ আমরা কল্পনা শক্তিরই সহায়তা 
গ্রহণ করিলাম; তখন বাহারা আরও নিয় অধিকারী, তাহারা যদি 
উব্দিয়ের পাহায্যে শ্রন্ভিমাদি দেখিয়া সহজে ঈশ্বরোপলব্ধি 
কবিতে পাপে তবে তোমার তাহাঁকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন 
মাছে? ঞমি £্েষ্ঠ অধিকারী হও, তে।মার নিজ অভিপ্রার মত 
নাখনা কর কিন্ত অর হ্র্বল দাঁতাকে বাধা দাও কেন? 
আব মি আপনাকে যতদুব জ্ঞানী মনে করিতেছ। বাস্তবিক তুমি 
ততদুর ভ্ঞানী নহ--তোশা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক 
( অদ্বৈতবাদী ) 'আঁছে। এইন্প নানাবিধ উপদেশ দ্বারা 
শ্বামিজী আধ্যসমাঁজের গোড়াশী দুর করিবার জন্য প্রাণপণে 
চে! করিতেন । 

“প্রা প্রত্যহ প্রানে ছুই ঘণ্ট। ও অপরাহেেও প্রায় দেড় 
ঘণ্টা প্যানসিংভের হাবেলিতে সমাগত প্রা দেঁড়শত ছুইশত 
পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের সহিত এতন্দরণ চর্চা হইত্ব। 
এতত্যতীত স্বামিজীর আবাসস্থান নগেন গুপ্তের বাটীতেও 
অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন গুপ্তের 
বাঁটাতে হংসরাজের সহিত কথাঁপ্রপঙ্গে স্বামিজী নিয়লিখিত 
ভাঁব ব্যক্ত করিয়াছিলেন । হংসরাজ আধ্যসমাঁজের মত সমর্থন 
করিয়া বলিতেছিলেন, বেদের একপ্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে 
পারে। স্বামিজী নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়! অধিকারি- 
বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে 
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অগ্রসর হওযাই যে শ্রেষঃ) ইভা বুঝাউতেছিলেন। হংসবাজও 
বিপরীত যুক্তিসমৃহ প্রযোগ কবিযষা উহা খগ্ডনেব চেষ্টা 
কবিতেছিলেন-_অবশেষে স্বামিজী বলিষা উঠিলেন, “লালাজি; 
আশানাবা যে বিষয লইষা এত আগ্রহ প্রকাশ কবিতেছেন, 
তাহাকে আমি চ80200190 ব| গোঁডামী আগ্য। দিষা থাকি । 
সন্প্রদাষেব সত্বব বিস্তৃতি সাধনে যে ইহা বিশেষ সভাঁধতা কবে, 
তাহাও আমি জনি । আঁব শাস্ষেব গৌঁভামি অপেক্গ। মানুষেন 
( ব্যন্তিরশবিশেষকে অবতাব খলিষা! আব তীাহাব আশ্রধ লহলেই 
মক্তি এইবপ প্রচাব) গৌড়াঁমি দ্বাৰা আঁবও অদ্ততবপে ও 
অতি শান্তর সশ্প্রদাধেব বিস্তৃতি হয, ইহাঁও আমাৰ বিলক্ষণ 
কানা আছে। আব আনাব হস্তে সেই শক্তিও আছে। 
আমাৰ গুব বামকুষ্চ গনমভংসকে ঈশ্ববাবতাববপে প্রচাৰ 
কবিতে আমাৰ অন্যান্ত গুকভাইগণ সকলেই বদ্ধপবিকঝ, 
একমাত্র আমি দবপ প্রচাবেব বিবোধী। কাঁবণ, আমার 
দুঢবিশ্বীস-_মান্গষকে তাহাব নিজ খিশ্বাস ও ধাবণানুখাঁধী ধীবে 
ধীবে উন্নতি কবিতে ধিলে, যধিও অতি ধীবে ধীবে এই 
উন্নতি হয, কিন্তু উহা “কা হইযা থাকে । যাঁভা হউক+ আমি 
চাষ ধৎসব অন্ততঃ এইবপ উদ্াব ভিভ্তিব উপব দণ্ডাষমান 
হইযা প্রচাৰব কবিব। যদি উহাতে কৌন ফল না হয 
( আমাঁব দৃট বিশ্বাস উহীতে নিশ্যযই ফল হইবে) তবে 
আমি গোৌড়ামি প্রচাণ করিব ।, 

“্রই স্তানে প্রসঙ্গ ক্রমে স্বামিজীব শম্বন্ধে তই একটি ক্ষুদ্র 
ঘটনা বিবৃত কবিতে চাই। যদিও গুলি কে।ণ বুভৎ ব্যাপাঁৰ 
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নহে, তথাপি সকলেই জানেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাঁপুরুষ- 
গণের প্রকৃত মহত্ব বুঝা! যাঁয়। স্বামিজীর জনৈক শিষ্য, যিনি 
এই সময়ে তীহার সঙ্গে ছিলেন, এই ঘটনাগুলি বিবৃত 
করিয়াছেন। 

পস্বামিজী তাহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিষা 
কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
তাহার সজী হঠাৎ বলিষ! উঠিলেন, “কিন্তু সে ব্যক্তি, স্বামিজী, 
আপনাকে মানে না।” স্বামিজী তৎক্ষণাৎ বলিলেন “ভাললোক 
হইতে হইলে যে আমা ঘানিতে হইবে, ইহার মানে কি? 
সঙ্গীটি নিতান্ত অগ্রাতিভ হইলেন । 

«এই সময়ে লাহোরে গ্রেট-ইগ্ডিষ়াঁন সার্কাস আসিয়াঁছে। 
একদিন কোন কাধ্য উপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী 
বাবু মতিলাঁল বস্থ নগেন গুপ্তের বাটাতে আসিয়াছেন। 
স্বামিজী দেখিয়াই চিনিলেন, তীহার বাল্যবদ্ধ। অমনি তিনি 
নিতান্ত আত্মীয়ের শ্টায় খোলাখুলি ভাঁবে কথাবার্তা কহিতে 
লাগিলেন। বালাকাঁলে ইহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম 
করিতেন। মতিবাবু তাহার বাল্যসঙগীর অপূর্ব তেজ, প্রশ্জিভা 
ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমগুল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন-_স্বামিজী / 
যতই তাহার সহিত আপনার মৃত ব্যবহার ও তদন্ুরূপ " 
কথাবার্ডী কহিবাঁর চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততই 
সম্কচিত হইয়া! যাঁইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ 
করিয়া মতিবাঁবু শ্বামিজীকে সম্বোধন করিয়। অতি দীনম্বরে 
বলিলেন, “ভাই, তোমায় এখন কি বলে ভাকব? স্বামিজী 
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অতিশয় স্েহপুর্ণ্বরে বলিলেন “হারে মতি, তুই কি পাগল 
হয়েছিম্‌ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, 
আর তুইও সেই মতি ।” স্বামিজী এরপভাঁবে কথাগুলি 
বলিলেন যে, মতিবাবুর সমুদয় পক্কোচ দূর হইয়া গেল।” 
(ভারতে বিবেকানন্দ ) 

স্বামিজী লাহোরে ১০১১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যান- 
সিংহের হাঁবেলিতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আষোঁজন হয়। 
বিষয় ছিল “আমাদের বর্তমান সমস্তাঁসমৃহ? (7185 10191015015 
১6015 85) কিন্তু স্বামিজী বক্তৃত1 করিবেন শুনিয়া প্রা ছয় 
সহজেরও অধিক লোকসমাঁগম হয এবং স্থানীভাববশতঃ এত 
অধিক গোলমাল হইতে থাকে বে, স্বামিজী যতদূর সাধ্য 
উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়াঁও সভায় নিম্তব্ূতা আঁনয়নে সমর্থ 
হইলেন না। সুতরাং তিনি দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পর বক্তবা 
বিষয় অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আসন পরিগ্রহ করিতে বাঁধ্য হইলেন । 
এই বক্তৃতা পরে পহন্দুধম্মের সাধারণ ভিত্তি সমুহ (007010101 
08915 01 17100101577 ) নামে প্রকাশিত হয | 

শুক্রবার দিন উক্ত বক্তৃতার পর মঙগলবাঁর প্রফেসর বোসের 
রেল দার্কাসের ক্রীড়ান্ভমিতে দ্বিতীয় বভৃতাঁর মাযোজন 
হইল। এটী £ভন্তি” বিষয়ক বক্তৃতা । স্বামিজী পুরাণাদির 
স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া শেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
নারাষণ জ্ঞানে দরিদ্রের সেবা করিতে উগ্দেশ দিলেন। 
কিন্তু এ বক্তৃতাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়, কারণ দেদিন 
সাঁকাসের ক্রীড়া! প্রদর্শনের দিন ছিল) মতিবাধু স্বামিজীকে 
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রাত্রি ৮্টার পুর্বে বক্তৃতা শেষ করিবার জন্য অন্থুরোধ করিয়া 
ছিলেন। কতকট! বলা হইলে পর স্বামিজী লক্ষ্য করিলেন 
মতিবাঁবু ঘড়ি খলিয়া সময দেখিতেছেন। তিনি মনে করিলেন 
মতিবাবু তাহাকে বক্তৃতা বন্ধ করিবার সঙ্কেত করিতেছেন, 
এবং সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া সহসা মধ্যপথে বক্তৃতা 
বন্ধ করিলেন। উপরোক্ত ছুই দিবসই স্বামিজী বক্তৃতা দিয়া 
স্বয়ং সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। 

সাহা হউক, লাঁহোরবাসিগণ স্বামিজীর এই দুই বক্তা 
তৃপ্ধ ভইতে না 'শারিষা পর শুক্রবার ধ্যানসিংহের হাবেলিতে 
তাঁভার তৃতীঘ বক্তার মাঁসোক্গন কন্িলেন। এদিন লাহোর 
কলেজের ছাত্রবুন্দ সমুদয় বন্দোবস্তের ভাপ গ্রহণ করিয়ািলেন 
এবং যাহাতে সভায় গোলমাল না হয় এজন্য বিনামল্যে টিকিট 
বিতরণ এবং লোকের বসিবার জন্য চেয়ার প্রভৃতিরও 
স্ববনোবস্ত হঈয়াছিল। লোকসংখ্যা] পুঝাবৎ অতিরিক্ত হয় 
নাই অথচ লাহোরের সর্বশ্রেণীর সমুধয় শিক্ষিত ভদ্রলোৌকই 
উপস্থিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সা'রগর্ভ বক্তৃতা প্রায় ২॥ 
ঘণ্টা ধরিয়া হয়, এবং সকলেই শেষ পধ্যন্ত আগ্রভের সহিত 
উহা বণ করিয়াছিলেন। জনৈক পণ্ডিত ন্যক্তি এই বক্তা 
শনিবার পর বন্ধুবান্ধবেত্ নিকট প্রকাশ করিসাছিলেন--ই। 
এই বক্তৃতাঁয় “মাল” আছে । গুড উউন সাহেবও লিখিষাঁছেন-_ 
৮1115 90101200101 006 6%610100 25 ৬০21709) 800 006 
০৮201 001 ০0৩61 (50 1)0019 0255১ 5561) 001 12105 8 
17089505115 55009916101) ০07 035 100131560  [31)11099001)% 
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80015115101 0110019. ইহাতি লাভোরের জুপ্রসিদ্ধ “বেদাস্ত 
বক্তৃতা । এই বন্গুতাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পাঁসিবেন 
কেন ইহা এত প্রশংসিত ভইয়ছে। বাস্তবিক তিনি 
ভারতবর্ষে যত বক্তৃত1 কবিবাছিলেন বোধ হয তন্মধ্যে এইটিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ! 

আঁর একদিন স্বামিজী লাহোরের অনেকগুলি যুবককে 
লইয়া! একটি সভাস্থাপন করিলেন। সভাস্কাপনেম পুব্র তিনি 
অতি বিশদ ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাউমা দিলেন, কিব্প ভাবে 
তাহারা আপনাপন প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে অর্থ । 
সভাটি সম্পূর্ণ অগাম্প্রদায়িক ভাবে গঠিত হইল। স্তির ভইল, 
অপরাক্কে মধ্যয়নাদির অবকাঁশে সভ্যগণকে দরিদ্রনারায়ণের 
সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ যাভাতে ক্ষুধার্ত খাইতে পারে, 
পীড়িত ব্যক্তি ওষধ ও পথ্য পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা 
পার, সাদাসিদে ভাঁবে এইকপ কার্য করিয়া যাইতে হইবে । 

লাহোরে স্বামিজী কল সন্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। সনাতন ও আধ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ 
থাকিলেও স্বামিজীর উপস্থিতি নিবন্ধন তাহারা কিয়দ্িনের 
জন্য নিজ নিজ বিরোধ বিস্ৃত হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ না্ধ্য- 
সমাঁজীদিগের ভদ্র ব্যবহারে তিনি অতিশয় সন্ত্ট হইয়ছিলেন । 

তাহার অপাম্প্রদাধিকতা লাহোরে সবিশেষ পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল, কারণ নৈঠিক হিন্দুসমাজের কোন কোন সমিতি 
কর্তৃক আধ্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাণ্তভাবে প্রচার করিতে 
অন্ুরুদ্ধ হইলেও তিনি তাহাদের ইচ্ছান্গুযাঁয়ী কাধ্য করেন 
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নাই। তবে তহাঁদিগের সত্তোষার্থ “শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে একটি 
বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রত হইলেন, কারণ আধ্যসমাঁজীর৷ 
পিতপুকবের শ্রাদ্ধে আদৌ বিশ্বাসী নহেন এবং উহার 
আঁবগ্তকতাঁও ত্বীকার করেন না। কিন্তু সনাতন সভার 
কর্তপক্ষগণের সনির্বন্ধ অন্থুরৌধে অনিক্ছান্রমে উহাতে সম্মত 
হইলেও আরধ্যসমাজকে মাক্রমণ করিয়া কোন কথ! বলিতে 
তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। প্রথমে কথাছিল বক্তৃতাটি প্রকান্তে 
হইবে কিন্তু একটি শ্বদ্র ঘটনা * উপলক্ষ করিয়া স্বামিজী 
তাঁভা হইতে না দিয়। কৌশলক্রমে উভয় পক্ষের নেতৃগণের 
সমক্ষে কথে'পকথনচ্ছলে * বিষয়ে আলোচন! করিলেন 
এবং ওজস্ষিনী ভাষায় হিন্দু শ্রাদ্ধান্ঠানের মাবগ্তকতা ও 
উপযোগিতা প্রমাণ করিমা আর্্যসমাজীদের সকল তর্ক বুক্তিঠ 
বলে নিরস্ত করিলেন । এই দীর্ঘকাল প্রচলিত অনুষ্ঠানের 


ব্যাপাবটি এইকপ $--এইদিন পাঞ্রাবীগণ স্থিব করিশাছিল স্বামিজীকে 
লইযা নাবপংকীত্তন করিবে ও খ্বামিতীকে তাঞ্জামে চড়াইয়া সংকীর্ঁনের 
সঙ্গে সহব প্রদক্ষিণ করিবে। স্বাশিগওী ভাঞজামে চডিতে স্বীকৃত হন 
নাই কিগ নগরাঙ্কীত্তনে তাঙাব ইচ্ছ। ছিল, তিনি সঙ্গীদিগের নিকট 
বলিধাছিলেম, পাঞ্জাবীগণ সাধাবণতঃ বড় শুধ্--ষদি এইবপ দক্কীর্ভনের 
ঘবাবা তাহাদিশের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এইজ তিনি 
সন্কীঙনে যো দিতে ইচ্ছুক । বাঙ্গালীদিগকে তিশি শিশাঁন প্রভৃতির 
আধোঁছন ভাল করিয়। করিতে বলিযাঁছিলেন। যাহা হটক, শ্বামিজী 
সঙ্গিঘণ সহ লাঁহোরেব মিউটিঘমে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হাবেলিতে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হঠউগাছে, কিন্ত 
সঙ্ষীর্তনের উচ্যোক্তুগণ নাই । পরম্পরায় গুনা গেল, লাহোর সহয়ের 
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স্থামী বিবেকানন্দ । 


উৎপতিনি্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন--প্রেত পুজাতেই হিন্ম- 
ধর্মের আরন্ত। গ্রাথমে ন)ক্তিবিশেষের শরীরে কোন মুত 
আঁতীয়ের প্রেতাঁক্াকে আহ্বান করির] তদ্দেশ্টে পুজা ও বলি 
প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে দুষ্ট হইল বে, বে সকল ব্যক্তির 
শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তাহাঁবা বড় শারীরিক দৌর্বলা 
অন্্ুভব করে, সুতরাং এ প্রথ|র পরিবর্তে কুশপৃতলীতে প্রেতা- 
নয়নের ব্যবস্তা গ্রচলিত হঈল এবং তাঁভারই উদ্দেশে পি ও 
পুজা প্রদত্ত হইতে লাগিল । বৈদ্িকযগের দেবতাঁদির আহবান 
ও পুজাও তিনি এট প্রেতপুজ।রই পরিণাঁম বলিষা নির্দেশ 
করিলেন। যাহা হউক, স্বাঁমিজী পাঞ্জাবে প্রধানতঃ সনাতন ও 
আধ্ধযধস্মীদের মধো প্রচলিত দীঘকালব্যাপী বিরোধের উচ্ছেদ 
ধর্মীধন করিয়া তৎন্লে শাস্তি ও চিত্রতা প্রতিচিত করিলেন। 
এ বিষয়ে তিনি কতদূর রুতকাধ্য হইমাছিলেন তাহা তৎগ্রাতি 
সম্মান প্রদর্শন ব্যাপারে উভয় পক্ষের প্রতিযোগিতা ও দলে দলে 
তাঁহার নিকট আগমন ও বিবিধ বিষয়ের আঁলোচিনা হইতেই 
প্রমাণিত হয় । বাস্তদিক তিনি আধাসমাঁজীদিগের প্রতি ধারণ 





মধ্যে একখানি মাত খোল ছিল--তাহাও ব্যবহার।ভাবে এমন খারাপ 
হইয়া গিয়াছিল যে, এক ঘ। চটি দ্িবামাত্র ফীসিখা গিযাছে। সংবীর্ভন 
না! হওয়াতে খামিতআী শআাদ্ধ' সন্বক্ধে বক্তৃতীও দিলেন নাঁ। সমবেত 
লোকগণের এধ্যে শিয| জানাইলেন, আত আৰ বক্তৃতা হইবে ন|। 
তাবে কয়েকজন ব্যক্তি খ।মিদীর বাসস্থান পর্যন্ত গিয়া শ্রা্ধ সম্বন্ধে 
নেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। তিনিও শ্াদ্ধবের যুক্তিযুক্তত। বুঝাই 
দিলেন। 
৮০ 


উত্তর ভারতে প্রচার । 


সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহারাও, তৎপ্রতি 
এরপ শ্রদ্ধা প্রকশি করিয়াছিলেন যে, কিয়দিন খাঁবৎ লোকমুখে 
রটিত হইতে লাগিল প্রধান প্রধান আধ্যসমাজীর! তাঁহাকে 
উক্ত সমাঁজের নেতৃত্বপদে বরণ করিবেন। 

লাহোরে স্বামিজীর সহিত গণিতাধ্যাঁপক তীর্থরাঁম গোন্বামীর 
আলাপ হয় । ইনিই পরে সুবিখ্যাত স্বামী রামতীর্থ নামে 
সাধারণের নিকট পরিচিত হসেন এবং স্বামিজীর পদাকঙ্কানুনরণ 
করিয়া আমেরিকা বেদান্ত প্রচার কার্য গমন করেন এবং 
অনেক ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহে কৃতকার্যা হন। তিনি স্বামিজীকে 
অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং সশিষ্য স্বামিজীকে তাহার 
গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিষাঁছিলেন। ভোজনাস্তে ত্বামিজী 
গান ধরিলেন “বাহা রাখ তাহা কাম নেহী, যাহা কাঁম তাহা নেহী 
রাম তীর্থবাম লিখিতেছেন-_[15 17819010909 ৮০1০৪ 
1282.06 006 10092017501 029 501 ৮0] 001005510 ৮5 
13525 01 7917 2596770৮ । তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে গানের 
অর্থ সকলের হৃদয়ে ঘন ঘন মাঘাত করিতে লাগিল )। তিনি 
স্বামিজীকে তাহার পুস্তকাঁলয় প্রদর্শন করিলে, স্বামিজী মার্কিন 
কবি ওয়।প্ট হুইটম্যানের [68555 ০1 21855” ( তৃণ গুচ্ছ ) 
নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে লাগিলেন । ওয়াণ্ট ভইটম্যানকে 
তিনি মার্কিন জন্নযাপী নামে অভিহিত করিতেন । স্বামিজীর 
সহিত তীর্থরামের অতিশয় সৌদ্ভ হইয়াছিল। তীর্থরাম 
তাহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। স্বামিজী 
তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তীর্থরামের পকেটে পুনঃ 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 

স্বাটিত কবিষা বলিলেন--৮ড৬০17 56119 1609১] 99211 
৮7৫91 16 1)616 1) 0019 70০০190 (বেশ ত বন্ধু, এই পকেটেই 
আমাৰ পবা হবে )। 

“আব একদিন অস্বাতে স্বামিজীব জন্য একটি সান্ধ্য- 
সম্মিলন হইল এবং শাহাঁতে লাঁভাঁবেব মান্তগণ্য লোঁকগণেব 
সহিত স্বামিজীব পনিচষ কবাইষা দেওয়া ভইল। লাহোবেল 
চিফজষ্টিশ গ্রীমক্ত প্রতলচন্দ চট্রোপাধ্যাষ এবং অন্যান্য অনেক 
বালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক স্বামিজীকে ও তাহা সঙ্গিগণকে 
নিমন্ত্রণ কবিষা খাঁওযাইতে লাগিলেন । সেই সকল স্কানেই 
নানাবিধ চচ্চা ভইত। অনেক প্ররীন প্রধান ব্যক্তি স্বামিজীব 
নিকট গুপ্তভাবে সাখনাদি শিক্পী কনিলেন। লাঁহোবেব নিকট- 
নর্ভী মিযানমীবে অনেক বাঙ্গালী কমিসেবিষেটেব কা্যোণলক্ষে 
বাস কবেন। স্বামিজী একদিন নিমন্সিত হইশা তথাঁষ গমন 
কবিলেন। নানাঁবিণ ফলমুল খিষ্টান্নাদি দ্বাবা তাহাঁব। স্বামিজী 
ও তীহাব সঙ্গিগণকে জলযোগ কবাঁইলেন। তাহাবা স্বামিজীব 
মধূব অথচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশবাণী শুনিযা শবম সম্তোষলাভ 
কবিলেন। 

লাহোবে শিখ সম্প্রদাষেব শিদ্ধিসভা” নামক সভা আছে। 
যেদকল শিখ কোন কাঁলণে মুসলমানধরন্দ অবলম্বন কবিযছে, 
তাগবা যদি অন্কৃতপ্ত ভইষা পুনর্ধাব শিখ ভইনীব প্রার্থনা কবে 
এরং মোহবশতঃ এক । খর্মস্তব গ্রভণৰ অকাধ্যেব অনুষ্ঠান 
কবিযাঁছিল, ইহা প্রমাণ কবিতে পাঁবে, তবে এই শুদ্ধিসতা 
তাহাদিগকে পুনবায় শিখ কব্যি। থাকে । স্বামিজী নিমন্ত্রিত 
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উত্তর ভাস প্রচার । 


হইয়া সঙ্গিগ্ণসহ এই সভার একটি অধিবেশনে গমন করিলেন। 
যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একট! স্ুুবুহৎ কড়ায় 
কড়া-প্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
সভার কাধ্য আরম্ভ হইল। আজ দুইজনকে শুদ্ধ কর। হইবে । 
প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাশয়, কিরণ অবস্থায় ইহার মুদলমান 
হইয়াছিল সেই সকল ঘটনা আন্ুপুর্ধিক বিবৃত করিলেন । 
পরে শুদ্ধিকামিদ্বয় অনুতাপ প্রকাশিপুর্বক সভাসমক্ষে পুনরায় 
শিখধর্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা! করিলে, গুরুগোবিন্দ সিংহের 
নমোচ্চারণ, গ্রন্থসাঁহেবের পবিত্র মন্ত্রসকল পাঠি ও গবি্র বারি 
সেবনে উহাঁদিগকে “শুদ্ধ করা হইল। পরিশেষে সভাস্ক সকলকে 
কড়া-প্রসা্দ বিতরিত হইল। স্বামিজী শিখদিগের এইরূপ উদার 
ভাব দেখিয়া বড়ই জ্লীত হইলেন। 

“এ্েইরূপে লাহোরে ১০১২ দিন কাটিয়। গেল। স্বামিজী 
সর্বদাই এখানে কেখল মতবাঁদ অপেক্ষা কার্যের উপর বিশেষ 
বৌঁক দিতেন ।৮ * 

লাহোর হইতে স্বামিজী ভগ্রস্থান্থ্য হইয়। দেরাছুন যার! 
করিলেন। এখানেও দশ দ্রিন ছিলেন এবং যদিও উদ্দেশ্য ছিল 
কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করিয়। বিশ্রী করিবেন, কিন্ত 
তথাপি তাহার ভিতরে যে আদম্য-শক্তি কার্য করিতেছিল 
তাহার প্রেরণায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাঁকিতে পাঁরিলেন না। সঙ্গী 
শিষ্যগণকে রামান্ুজ চা্যরূত ব্রহ্তথত্রভাষ্য পড়াইতে আরস্ত 
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'হ্বামী বিবেকানন্দ | 

| করিলেন এবং সময়ে সময়ে অধ্যাপনা এরূপ তন্ময় হইয়া 
স্বাইিতেন যে, সেভিয়ার দম্পতি অপরাইু ভ্রমণের জন্য আগিযা 
অপেক্ষা করিয়া! থাকিলেও খেয়াল করিতেন না। এখন হইতে 
ভ্রমণের অবশিষ্ট কাল এই অধ্যাপনা রীতিমতভাবে চলিয়াছিল 
একদিনের জন্তও বন্ধ হয় নাই। স্বামী অচ্যুতানন্দের উপর 
তিনি সাংখ্যদর্শন পড়াইবার ভাঁর দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায়ই 
পাঠের সময় নিজে উপস্থিত থাঁকিতেন। অদ্যুতানন্দ সংস্কৃত 
“ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু অনেক দময়ে তিনিও 
কোনও কোনও স্থলের তাৎপর্য নিরূপণে অক্ষম হইলে স্বামিজী 
কাহার সাহাষ্যার্থ ছু' চারিটি কথায় এমন সরলভাবে উক্ত অংশের 

| ব্যাখ্যা করিতেন যে: অচ্যুতানন্দ বিন্রিত হইয়া যাইতেন। 
কাশ্মীরে এবং ধর্মশালার শ্যায়-_দেরাছুনেও সেভিয়ার দম্পতি 
আশ্রমবাটী নির্াণার্থ একটি জমি অন্বেষণ করিতেছিলেন 
কিন্তু সুবিধামত স্থান মিলিল ন|। | 
... দেরাছুনে অবস্থান কালে খেতড়ির রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁভাকে 
নিজরাজ্য লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে- 
ছিলেন। তাহার ছুইটি উদ্দেশ্ত ছিল। প্রথমতঃ গুরুদর্শন 
বিতীয়তঃ, প্রজাদিগের মধ্যে স্বামিজীর ভাব প্রচার । সুতরাং 
স্বামিজীকে দেরাছুন ত্যাগ করিয়া রাঁজপুতনার দিকে অগ্রসর 
হইতে হইল। পথে তিনি সাহারাপপুর, দিল্লী, আলোয়ার এবং 
জয্বপুর দর্শন করিলেন। দিল্লীতে তিনি ৪৫. দিন অবস্থান 
করিলেন। এক্ষণে আর অভ্যর্থনা প্রভৃতিতে রুচি ছিল না, 
'পুরাতন বন্ধু ও ভক্তগণের সহিত মিলনের জন্য উৎনুক হইয়া-. 
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উত্তর ভারতে প্রচার 


ছিলেন। সেইজন্য অনেক ধনী ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ 
প্রত্যাখ্যান করিয়া নটুরুষ্জ বলিরা এক পুব্রেকার আলাপী 
গরিব শিষ্যের বাটীাতে উঠিলেন। পাঠকের ন্মরণ থাকিতে 
পাঁরে আমেরিকাঁষাত্রার বন্ুপুর্ববে ভারত ভ্রমণের সময় ইহার 
সহিত ম্বামিজীর পপ্লিচয় হয় এবং স্বামিজীর সঙ্গলাভে ইহার 
পর্বচরিত্রের পরিবর্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরল প্রকৃতি 
ও স্পষ্টব্তী ছ্িলেন। স্বামিজীকে গুরুজী বলিরা সম্বোধন 
করিতেন। পুজ।পাঁগ শুদ্ধানন্দস্বামী বলেন “আমেরিকা যাইবার 
পূর্বে একসময়ে স্বামিজী রেলেব তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে 
অতিশষ অস্থির হইয়া ইহাঁর নিকট একখানি মধ্যম শ্রেণীর 
টিকিট প্রার্থনা কবায় ইনি বলিষাছিলেন, কি গুরুজি বিলাস 
ঢুকছে নাকি? এখন তাহরি সেই গুর'জী পাশ্চাত্যদেশ বিজয় 
করিরা ফিরিয়া আসিলেও গুরশিষ্যে সেইরূপ অবাঁধ ও অকপট 
ভাবে কথাবার্তী চলিতে লাগিশ। একদিন তিনি বলিলেন 
“গুরুজি, প্রাণ ৫1৬ মাস ধরে সন্ধ্যে আহ্ছিক কচ্ছি, কিন্তু কিছু 
(11810) পাচ্ছিনে 1 স্বামিজী বলিলেন, “ভাষায় (অর্থাৎ 
ছর্তবোধ্য সংস্কতভাঁঘার পরিবর্তে সহজবোধ্য মাতৃভাষায়) 
ভগবানকে ডাক দধেখি। এই বলিয়া বেশ করিয়া গায়ত্রী 
অর্থটি পুনরায় বুঝাইয়! দিলেন। উক্ত ভদ্রলোক আর একদিন 
স্বামিপীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন এটি আঁবার কি? ব্রহ্মচারী উত্তর প্রদানে কিঞ্চিৎ 
ইতস্ততঃ করায় স্বামিজী বলিলেন “ও ব্রহ্মচারী কিনা, তাই শিখা 
রাখিয়াছে।” নটুক্ষ্জ অমনি চক্ষু টিপিয়া বলিলেন, “আর 
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র্‌ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন! এইরপ স্বচ্ছন্দ ম্বাধীনতার 
মধ্যে গরুশিপ্টে আলাপ হইত এবং প্রেমও ছিল ভরপুর । 
মটুকঞ্ প্রাণগণে ম্বামিজী ও তাহার শিল্তগণের সেবা করিতে 
শ্লাগিলেন। এখানকার কলেজের একটি অধ্যাপক স্বামিজীর 
4মিকট ঘন ধন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহার উদ্যোগে 
৷ দ্নিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোক একটি কুদ্রপভ| করিয়া শ্বামিজীকে 
ক্কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী সকলের গ্রশ্নেরই 
' স্কুমীমাংদ1! করিয়া! দিলেন। দিল্লী হইতে প্ররস্থানের পুর্ব 
ওধানকার পুরাতন দ্বুর্গ কুতব-মিনার, প্রাচীন দিল্লী গ্রতৃতি 
'খলমুদয় ্র্ব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামিজী সহচরগণকে 
এই পকল ভগ্মাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত 
'ইতিহাঁসের কথা গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই 
সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি 
, স্মুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত। 
দিল্লী হইতে তিনি আলোয়ারে গমন করিলেন। চারিদিকে 


॥ ,বালির পাহাঁড়--তাহার মধ্যে দিয়! ট্রেণ চলিয়াছে। রেওয়াছ়ি 


টটেখনে পৌছিলে দেখা গেল, তথায় খেতডির রাজার ,লোঁক 
পালকি) উট, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়৷ উপস্থিত। 
.ধেতড়ি ছযুপুরের.অবীন একটি ্ষুরাজ্য-ুভয়পুর সহর হইতে 
ভূণহীন মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ৯* মাইল পঞ্চাকাইতে হয়। 
রেওয়াড় টেশন দিয়া যাইলে মাইল কুড়ি কম পড়ে। সেইজন্য 
রাজার ' লোরুজন এইখানেই অপেক্ষ! $'্করিতেস্িল | কিন্ত 
স্বামিজী একেবারে খেতড়ি যাবেন কিরপে? আলোয়ারের 
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উত্তর ভারতে প্রচার । 


ভক্ত শিষ্যগণ যে তাহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছিলেম। 
তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষ! করা চলে ন1। স্ুতরাঁং তিনি 
৪1৫ দিনের জন্য আলোয়ারে গিয়া থাকিলেন ও এফ আধটি 
বন্তৃতাও করিলেন। আলোয়ার মহারাজের একটা বাঁটা 
তাহার ও সঙ্গী শিষ্গণের থাকিবার জন্য নির্দি হইয়াছিল। 
মহাবাজ স্বয়ং কাধ্যান্থুরোধে স্থানাস্তবে ছিলেন বটে, কিন্তু 
বাঁজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারি ভক্তশিশ্যগণের যত়ে তাহার 
অভ্যর্থনা বা সেবার কোনরূপ ক্রটী হয় নাই। ক্ষিত্ত ইহা 
অপেক্ষা তাহার হৃদযষে অধিকতর আনন্ের সঞ্চার হুইলস, 
প্রব্রজ্যাকালের বদ্ধুদিগের দর্শনলাভে । এখানে ছু” একটি ক্ষুদ্র 
ঘটনা ঘটে, যাঁহা হইতে আমরা! তাহার অগ্রঃকরণের মহত্ব ও 
সাধারণের প্রতি অহৈতুকী প্রেমের পরিচয় পাই। তিনি 
রেলওয়ে স্টেশনে নামিয়াছেন। চতুর্দিকে বড় বড় লোকের 
ভিড়। সকলেই তাহাকে অভ্যর্থনা সমুৎন্থক। তিনি 
কিন্তু তাহার মধ্যে একজন পুরাতন ভক্তকে দীনহীন বেশে দুরে 
একপার্খে ঈাড়াইয়! গ্াঁকিতে দেখিয়া লোকলজ্জা বা সভ্যতার 
আদঘ কারু্দা না মানিক! উচ্চকৃষ্জে রামনেহী+ “রামন্সেহী” বলিয়া! 
ডাকিতে লাঁগিলেন। সেই লোকই বটে! অনেক হোমরাঁও 
চোঁমরাও বড় লোককে ঠেলিয়া৷ ফেলিয়া তাহাকে, প্লিকটে 
আনাইলেন এবং পূর্বেকার মত প্রাণ টিনার 
আলাপ করিতে প্রবন্ধ হইলেন। 

মাক্জাজেও এই রকম আর থাকটি ঘটন! ঘটিয়াছিল। রর 
একটা বিরাট মিছিলের মধ্যে -গাঁড়ী করিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ 
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ফী বিরেকানিন্র | 


দেখিলেন পথপার্খে একখানি পরিচিত মুখ। অমনি তিনি 
চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন “দদানন্দ বাবা, “দদানন্দ 
বাবা' এদিকে এস।, গাড়ী থামান হইল, অদানন্দ স্বামী 
ভাসিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে চলিলেন। 

বছদিন পরে পবিচিত ব্যক্তি দেখিলে তাহাঁব প্রেমসমুদ্র যেন 
উলিয়া উঠিত। কলিকাতাষ বলবামবাবুৰ বাঁটীতে উপেন্রবাবু 
নামে এক ভদ্রলোক (ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বামিজীব 
সহপাগী ছিলেন) একদিন তাহাকে দেখিতে আসিযাঁছিলেন। 
শ্বামিজী তথন প্রায় পঞ্চাশজন লোকের দ্বার! বেষ্টিত হইয1! কথা 
কহিতেছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে দেখিবামাত্র আসন হইতে 
উঠিষ! দৌড়াইয়াঁ বাহপ্রসাবণপুর্বক আলিঙ্গন কবিলেন। 
উপেন্দ্রবাবু বলেন যে সেই দিন তীহাঁর মনে পাঠ্যাবস্থাব স্থৃতি 
জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক স্বামিজী যাহার সহিত এক 
দিবসও আলাপ কবিতেন, বহুবর্ষ অতীত হইলেও তাহাকে 
স্ুলিতেন না। 

আঁলোয়ারেও পূর্বপবিচিত বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে 
করিতে স্বামিজীর বড় আনন্দবোধ হইল। তিনি তাহাদিগকে 
তীঁহার ভ্রমণের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন এবং ভাবতবর্ষে 
কিক ক্রার্ধ্য করিবেন তাহা সবিস্তাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 
তাহারা তাহাকে পার্থিব সম্মানে অবিকৃত ও পূর্বববৎ প্রেমপুর্ণ- 
স্বদয় সুহৃৎ এবং সবল ও সত্যান্গুরাগী সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া 
দিতাস্ত বিদ্মিত ও পুলকিত হইলেন। 

চতুর্দিক হইতে এত নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল যে সকল 
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নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হুইয়| উঠিল। কিন্তু 
একজনের নিমন্ত্রণ তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ কবিলেন। 
সে একটি বুদ্ধার। পুর্বে একবাঁর তাহার গৃহে তিনি ভিক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এখন তিনি তাহাঁকে বলিয়! পাঠাইলেন 
যে তাহার মোটা চাপাটি খাইতে তাহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে । 
এবণমাত্র বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং 
চশদ্ব্ষ জলে ভরিযা গেল। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে পরিবেশন 
করিতে করিতে বুদ্ধা স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
“বাছা, আমারত ইচ্ছে করে তোমাদের ভাল ভাল জিনিষ খেতে 
দিই, কিন্তু আমি গরীব। ভাল জিনিষ কোথায় “বো বল? 
স্বামিজী পরম পরিতোষের সহিত তওগ্রদত্ত খাগ্ঠসামগ্রী আহার 
করিতে করিতে শিষ্যপিগকে বলিলেন “দেখ ছোঁহে বুড়ীমার 
কিন্সেহ! আর এ চাপাটি গুলি কি সান্বিক !” বৃদ্ধাকে দারিদ্র্য 
গীড়ায় নিতাস্ত কাতর দেখিয়া এবং তাহাব পুর্বকার দয়ার কথা 
স্মরণ করিষ। স্বামিজী বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে গৃহম্বামীর হস্তে তাহার 
সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্হ করিযা একখানি একশত টাকার নোট 
দিয় গেলেন । 

"আলোয়ার হইতে জয়পুর যাওয়া হইল। এখানেও 
স্থানীয় বহু সন্থাস্ত ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন । ন্বামিজী 
খেতড়ির বাঁজাব বাঙ্গালায় রহিলেন। শিষ্চগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন “এই স্থানেই একদিন সামান্ত ফকির 
বেশে আসিয়াছিলাম--তখন বাজ [চক অনেক মুখনাঁড়া দিয়া 
দ্রিনান্তে চাঁরিটি খাইতে দিয়া যাইত। আর এখন পালকের 
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গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে--কত লোক সেবার জন্ত 
অহরহঃ যোড়হত্তে দগ্ডায়মান রহিয়াছে । এ কথাটি অতি সত্য 
যে “অবস্থা পুজ্যতে রাজন্‌ ন শরীরং শরীরিণাং |” জযপুর 
হইতে ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিষা খেতড়ি যাঁওষ! হইল । 
এদিকে মকভূমির মধ্য দিষ! যাওয়া হইতেছে, যেই পড়াওয়ে 
( পথেব মধ্যে বিশ্রামার্থ স্থান) পন্ুচ্বান হইতেছে, অমনি বেদান্ত 
অধ্যাপনা আরস্ত। কেহ উ্রপুষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ ব৷ 
রথযোগে চলিতেছে । কত প্রসঙ্গ” কত আনন্দের কথাই 
হইতেছে । এই সমষে স্বামিজী একটা পড়াওযে দূত দেখিযা- 
ছিলেন, বলিষাঁছিলেন ।৮ 

খেতড়ির রাজা জবপুব হইতে থখেতড়ি পধ্যস্ত উপঘুক্ত 
বন্দোবস্তেবক আদেশ দিবা স্ববং ১২ মাইল অগ্রসর হইয। 
স্বামিজীর পাদবন্দনা। করিলেন এবং নিজের ছষঘোঁড়ার গাড়ীতে 
তাহাকে তুলি লইয] থেতড়িতে উপনীত হইলেন। 
খেতড়ি-রাঁজ্যে তখন মহা ধ্মধাম ও মহোৎসব পড়িয়া 
গিয়াছে । নহাবাঁজ অকল্পদিন পূর্বের ইউরোপ ত্রম্ণ সমাণ্ত 
করিয়া রাঁজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তহুপলক্ষে প্রজাগণ 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানাবিধ আযোঁজন করিষাঁছে । 
তাহার উপর আবার স্বামিজীর আগমন। কাজেই তাহাদের 
উৎসাহ দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল। চতুর্দিকে ভোজ, আঁতসবাজী; 
দীপসজ্জ। প্রভৃতি সমারোহের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল । সাধাবণেব 
পক্ষ হুইতে মহারাজ ও স্বাঘমিজী উভয়কেই অভিনন্দন প্রদত্ত 
হইল। উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদ্দান করিলেন। একটি 
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পর্ধবতচূড়ায় অবস্থিত মনোহর বাঙ্গালায় স্বামিজী ও তাহার 
সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল । 

১১ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্কুলে স্বামিজী মহারাজের সহিত 
পারিতোধিক বিতরণার্থ আহ্‌ৃত হইলেন এবং মহারাজের 
অন্থুরোঁধে স্বহস্তে ছাত্রদিগকে পাঁরিতোষিক প্রদান করিলেন । 
এখানে বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজি ও স্বামিজীকে অভিনন্দন 
দেওয়া হইল। তছুত্বরে রাজাজি তাহাদের দকলকে বিশেষতঃ 
রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামিজীকে ধন্যবাদ দিয়] বলিলেন) 
তাহার পিতা তাহার পুর্বে যে সকল ভাব লইয়া কাধ্য 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল ভাবেরই 
অধিকতর বিস্তৃতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। আরও 
বলিলেন, তাহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের বথাঁসাঁধ্য উন্নতির 
চেষ্টা হইতেছে ; এই বৎসরেই তিনটি নূতন স্কুল প্রতিচিত 
হইয়াছে আর পুরাতন স্কুলটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে--তিনি 
অঙ্গীকার করিলেন চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের জন্ত 
শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন । 

তাহার বক্তৃতার পর স্বামিজী সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা 
করিলেন। রাজাজিকে ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন যে তাহার 
সহায়তা না পাইলে তিনি যতকিঞ্চিৎ যাহা করিয়াঙ্ষো 
তাহাও করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তৎপরে তিনি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া বলিলেন, 
প্রাচ্যের শিক্ষা- ত্যাগ, প্রতীচ্যের শিক্ষা-_ভোঁগ, )এবং ছাত্র- 
দ্রিগকে প্রতীচ্যের চাকৃচিক্যে বিহ্বল নধ হইয়। দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য 
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আবদর্শেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দ্রিলেন। তিনি আরও 
বলিলেন শিক্ষার অর্থ মানুষের অন্তনিহিত দেবত্বের বিকাশ 
সম্পাদন। সুতরাং শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীর উপর অদীম 
শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিতে হ্কইবে। মনে করিতে হইবে প্রত্যেক 
বালক অন্ত শক্তির আধার, আর সেই শক্তিকে, সেই নিদ্রিত 
্রক্ষকে জাগরিত করাই শিক্ষকের কর্তব্য। আর একটি 
জিনিষও শিক্ষা দিবার সমন মনে রাখিতে হইনে। সেটি 
তইতেছে ছাত্রদিগের মধ্যে মৌলিক চিস্তা-গ্রবাহ উদ্রেকের 
চেষ্টী। বাঁলকেরা যাহাতে নিজে নিজে চিন্তা করিতে শিখে 
সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ও উৎসাহ দান করা! কর্তব্য । এই মৌলিক 
চিন্তার অভাঁবই ভারতের বর্তমান দুর্দশার কারণ। তিনি 
বলিলেন, বালককে কেহ শিখায় না। সে নিজেই শিখে, 
শিক্ষক গুধু তাহাকে সাঁহাঁধ্য করেন মাত্র। যদি এই ভাবে 
ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং 
জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমন্তা পুরণে সমর্থ হইবে। 
ইত্যাদি ।-- 

অভ্যর্থনা-সভার প্রজাগণ পূর্বপ্রচলিত প্রথানুসারে পাঁচটা 
বহৎ পাত্র স্ব্মুদ্রায় পুর্ণ করিয়া রাজাকে উপহার প্রদান 
করিয়াছিল। তাহার অধিকাঁংশই রাজা শিক্ষার উন্নতিকল্পে 
নিয়োগ করিতে আদেশ দিলেন। পরে প্রধান প্রধান রাঁজ- 
কর্মচারী ও প্রজাগণ প্রত্যেকে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া ছুইটা 
করিয়। রৌগ্যুদ্রা প্রণামী ম্বর্ূপ অর্পণ করিলেন। এই কার্ষ্যে 
ছুই ঘণ্ট1! সময় লাগিল। খেতড়ি পরিত্যাগ কালে মহারাজ 
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স্বামিজীকে তিন সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিলেন, স্বামিজী তৎক্ষণাৎ 
তাহ মঠে স্বামী সদানন্দ ও বড় সচ্চিদানন্দের নিকটে প্রেরণ 
করিলেন । 

২০শে ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্গণের সহিত যে বাঙ্গালায় 
ছিলেন তাহার হুলঘরে “বেদান্তবাদ” সম্বন্ধে দেড়ঘণ্ট! ধরিয়া 
একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় সমুদয় ভদ্র ও শিক্ষিত 
ব্যক্তি এবং কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন।। 
রাজাঁজি সভাপতি হইয়াছিলেন। ছুঃখেয় বিষয়, এখানে কোন 
সাক্ষকেতিক লিখনবিৎ না থাঁকাঁতে সমগ্র বক্তৃতাঁটি পাওয়া 
যায় না। তবে স্বামিজীর ছুইজন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট 
লইরাছিলেন তাহা হইতে কিছু কিছু জানিতে পাঁরা যায়। 
সর্ধপ্রথমে তিনি গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার তুলনা করিলেন এবং 
কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপে পিখা- 
গোরম্, সক্রেটিস, প্লেটো এবং মিশরের নিওপ্লেটোনিই দিগের 
সাহায্যে স্পেন, জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান দেশে বিস্তৃত 
হইয়াছিল তাহা দেখাইলেন। পরে বেদে ও বৈদিক গাথা- 
সমূহের আলোচন! করিয়! বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব ও সাধনাবস্থার 
পরিচয় প্রদান করিলেন ও বলিলেন সমস্ত ভাবেরই 
পশ্চাতে এই এক মহা ভাব বর্তমাঁন-_“একং সধ্বিপ্রাঃ বুধ 
বদস্তি। অনন্তর তিনি অদ্বৈত, বিশিষ্টাঘৈত ও ছৈতভাঁবের 
সমালোচন! প্রসঙ্গে বলিলেন “বড় বড় ভাঁস্তকারেরাঁও মূলের 
বিকৃতার্থ করিয়। থাকেন। বড় ছুঃখের বিষয় এদেশের লোঁফ 
এখন না হিন্দু না বেদাস্তবাদী না কিছু । তাহারা কেবল 
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ছত্যার্থের অনুসরণ করে। এ ভাঁবটাকে দূর কর্তে হবে। 
যত শীঘ্র দূর হয়, ততই ধর্মের , পক্ষে মঙ্গল। উপনিষদের 
মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচার কর জ্ঞানের আলো জালাঁও আর 
সাম্দ্রদায়িক ভেদাভেদ রহিত কর । 

বলিতে বলিতে ছুর্বলতা বশতঃ ম্বামিজী কিয়ৎক্ষণ 
বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ শরীর সুস্থ না থাকায় 
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রোতৃমগ্ডলী বক্তৃতার 
অবশিষ্টাংশ শ্রবণেচ্ছায় উৎসুকভাঁবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অর্ধঘণ্টা পরে তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন এবং বহুত্বের 
মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানই যে সকল ধর্ম ও বিজ্ঞানের চরম 
লক্ষ্য এইটি, বুঝাইয়! বক্তৃতা শেষ করিলেন। সর্বশেষে তিনি 
রাজাকেও তাহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামের জন্য এবং 
পাশ্চাত্যদেশে সনাতন ধর্ধবিস্তারের সহায়তা করণের জন্য 
ধন্যবাদ দিলেন। খেতড়িবাসিগণ এই বক্তৃতায় অতিশয় মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

খেতড়িতে স্বামিজী যে কষদিন ছিলেন কতকটা বিশ্রাম 
ও আমোদে কাটাইলেন। সাধারণের কার্য্যে যোগদান ও একটু 
আঁধটু বক্তৃতা করিতে হইলেও মোটের উপর অধিকাংশ কাল 
বন্ধুদিগের সহিত শিশ্রীন্ভালাঁপ, প্রাকৃতিক শোভাসন্র্শন ও 
অশ্বারোহণাঁদিতে অতিবাঁহিত হ্ইয়াছিল। রাজাজি অনুগত 
শিষ্তের ন্যায় প্রীয় সর্বক্ষণই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। 
একদিন তাহারা উভয়ে অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গীত 
হইয়াছেন, এমন সময়ে স্বামিজী সহসা দেখিলেন রাজার হস্ত 
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হইতে প্রন্থর পরিমাঁণে রক্তপাত হইতেছে । একটি কণ্টকময় 
বুক্ষশাখা স্বামিজীর গমনপথ রোধ করাতে রাজা তাহ স্বহস্তে 
ধারণ করিয়া একপার্খে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই 
এবন্প্রকার ব্লক্তপাত হুইতেছিল। স্বামিজী রাজাকে মুছু 
ভৎ্প্ননা করিলে তিনি সহাস্তে বলিলেন 'ম্বামিজী, ধর্মের রক্ষাই 
কি আমাদের চিরদিনকার কর্তব্য নতে ? 

খেতড়ি হইতে স্বামিজী পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন 
করিলেন। রাঁজাঁজিও জয়পুর পধ্যস্ত তাহার সঙ্গে গেলেন। 
সেখানে তাহার সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামিজীর 
এক বক্তৃতা হইল । তাহাতে প্রার পাঁচশত শোঁস্ঠা উপস্থিত 
ছিলেন । এখান হইতে স্বাঘিজী শ্রীমৎ কৃষ্চলাল ব্রহ্মচারী ব্যতীত 
সমুদয় শিষ্যকে বেলুড় মঠে পাঠাইয়৷ দিয়া কিষেণগড়, আজমীর, 
যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোর] প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন করিলেন। 

যৌধপুরে তিনি প্রায় দশদিবস প্রধান অমাত্য রাজ স্তার 
গ্রতাপসিংহের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
প্রত্যেক স্থানেই ষ্টেশনে বহুসংখাক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার 
জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইন্দৌরের অন্তর্গত খাণ্ডোয়ায় উপস্থিত 
হইয়া যখন তিনি পূর্বপরিচিত উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন তাহার প্রবল 
জর। আট দশ দিনের মধ্যে হরিদাঁস বাবুর চেষ্টায় জ্বর উপশম 
হইলে তিনি পুনরায় যাত্রার উদ্ভোগ করিলেন । বিদায়ের পুর্বধ- 
দিবস হরিদাস বাবু স্বামিজীর চরণ ধারণপূর্বক দীক্ষা প্রার্থনা 
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করিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন “আমি চেলার দল বাড়াইতে 
বা গুরুগিরি করিতে চাহি না। খাহার। গুরুগিরির অভিমাঁন 
করে তাহাদের দ্বারা দেশের বা নিজের কোন শুভ সাধিত 
হয় না। তবে এই সোঁজা! সত্য কথাঁটি মনে রেখো যে মানুষে 
যাহা করিয়াছে তাহা সাধন কর! মানুষের সাঁধ্যাযত্ত। প্রত্যেক 
মান্ষের মধ্যে সর্বশক্তিমত্তার বীজ বর্তমান।” অবপ্ত কেন 
যে তিনি হরিদাস বাবুর স্তাষ সহ্ৃদয ভক্তের আশা পূরণ করেন 
নাই তাহা এক্ষণে অনুমান করিতে পারা যায না। তবে 
নিশ্চযই কোন নিগুঢ কারণ ছিল। অবশ্ত তিনি যে একেবারেই 
শিশ্তগ্রহণের বিরোধী ছিলেন তাহা নহে, কারণ উহার পূর্বের 
এবং পরেও অনেককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । তবে বলিবা- 
মাত্রই এরূপ করিতেন না, প্রত্যেকের রীতি প্রকৃতি বিশেষ- 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়! যে যেমন পাত্র ও যেরূপ দীক্ষার উপযুক্ত 
তাহাকে সেইবপ দীক্ষা দিতেন ও সেই আদর্শীন্ুযাঁয়ী জীবন 
গঠিত করিতে উপদেশ দিতেন। এইরপে কাহারও নিকট 
ভক্তির, কাহারও নিকট বা জ্ঞানের আদর্শ প্রধান বলিয়া বর্ণন! 
করিতেন, কিন্তু সকলকেই বলিয়৷ দিতেন “আত্মনির্ভরত] 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠটতর সাধন আর নাই । পঞ্জাব ও রাঁজপুতানায় 
ভ্রমণকাঁলে তিনি শিষ্ণ ও সঙ্গিদিগকে বিশেষভাঁবে নিষ্ঠাবান্‌ 
হইতে এবং আমিষাহাঁর বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
' ধলিয়াছিলেন “অবিরত বারো বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ব- 
পুরুষ হুওয়া| যায়, দত ১? 
খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিয়৷ তিনি রাটলাম জংশন পধ্যস্ত অগ্রসর 
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হইলেন । কিন্তু স্বাস্থ্যাভাব ও অন্ান্ত কারণে, প্রত্যহ রাঁশি 
রাঁশি টেলিগ্রাম ও নিমন্ত্রণ-লিপি আসা সত্তেও, গুজরাট, বরোদ] 
ও বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্থান্ত স্থানে প্রচার কার্যে গমনের 
অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা! যাত্রা স্থির করিলেন। 
পথে জব্বলপুর ষ্টেশনে অনেক লোক তাহার অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত 
ছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোথাও নাঘিলেন না, বরাবর 
কলিকাতা গেলেন । 

পঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানায় শ্বামিজী যে সকল শিক্ষা ও 
উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়কার প্রত্যেক সংবাঁদপত্র ও 
সাময়িকপত্রে প্রকাঁশিত হইয়াছিল। পাঁঠকগণের অবগতির 
জন্য আমরা তাহার সার-মর্্ম নিয়ে স্কলিত করিলাম । 

(১) আন্তর্জাতিক বিবাহ্প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের 
উচ্ছেদ সাধন । 

(২) অত্যধিক বিবাহ নিবারণ । তিনি বলিতেন ভিক্ষুকেও 
বিবাহ করিয়া দেশে আরও দশটি ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইতে 
ব্যগ্র। এখন অবিবাহিতের সংখ্য৷ বৃদ্ধি হওয়া আবশ্তক | 

(৩) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যাঁপসাঁরণ, জনসাধারণের | 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং দার্শনিক কুট তর্কের পূর্বে আহারের” 
স্থব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাঁধন। 3০৩০০] 

(8) স্থবিবেচনা সহকারে সংস্কৃত বিগ্ভার বিস্তার। ইহ] 
দ্বার সমাজের নিম়স্তরে অবস্থিত জাঁতিসমূহের সংস্কার মাঞ্জিত 
হইবে। তবে তিনি ব্রাহ্মণাঁদি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আঁন্দোলন 
বা তাহাদের নিন! গ্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন ; 
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কারণ তাহারাই এই বিগ্ভাকে রক্ষা! করিয়াছেন এবং তাহাদের 
সাহাষ্য ব্যতীত এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃত বিদ্যার অস্তিত্ব 
থাঁকিত ন|। 

(৫) যে উপায়ে দেশে দৃঢ়বুদ্ধি ও উচ্চচিস্তাশীল ব্যক্তির 
সষ্টি হইতে পারে সেই উপায়ের প্রবর্তন ও নিজেদের বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় স্থাপন । বলিতেন “আমরা এমন বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপন 
করিব যেখান থেকে মানুষ বেরুবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকের! 
একত্রে অবস্থান করিয়। আদর্শ জীবন গঠন করিবে 1, 

(৬) এমন ভাবে লোকচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে 
হইবে যেন তাহার! ঘরে বাহিরে সর্বত্র সকলের বিশ্বাসভাঁজন 
হইতে পারে । 

(৭) ম্তছৈধ সত্বেও সকলের মধ্যে মৈত্রী ও একত৷ স্থাপন 
কর] আঁবশ্তক? যেন দেশের সমগ্র শক্তি এক স্থানে সংহত হয়। 

(৮) পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুর ধর্প ও দর্শন প্রচার এবং 
তদ্িনিময়ে ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার জন্ট বহু সংখ্যক শিক্ষিত 
যুবককে ততৃদ্দেশে প্রেরণ । 

দেশের উন্নতি ও ধর্মের পুনরুদ্ধার কামনায় স্বামিজী তাঁর- 
*তের জনসাধারণকে আহ্বান করিল্পা যে সকল বক্তৃতা, উপদেশ 
বা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এইখানেই তাহা পরিসমাপ্ত 
হইল। অতঃপর তাহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃই হীন 
হইতে লাঁগিল। জীর্ণ দেহ ও ভগরশ্থাস্থ্য লইয়া তিনি যে 
আর অধিক পরিশ্রম করিতে পারিবেন এরূপ আশা রহিল 
না। তিনি নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য এখন 


৫ 1০ 


উত্তর ভারতে প্রচার ৷ 


প্রাণপণ চেষ্টায় ভবিষ্তের কর্মীবৃন্দকে প্রস্তুত করিতে 
লাগিলেন। তীহার অবর্তমানে যাহাদের উপর তাহার আরব্ধ 
কার্যভার পতিত হইবে তাহাদিগকে আপন আদর্শে গঠিত 
করিতে লাগিলেন। অবশ্ট ভারতকে তিনি যে ভাব দিশা 
ছিলেন তাহা কার্যে পরিণত করিতে অনেক দিন কাটিয়া 
যাইবে। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে এমন স্বার্থলেশশূন্ 
সর্বগুণসম্পন্ন দেশনাঁয়কের নেতৃত্ব অধিক দিন স্থায়ী হইতে 
পারিল না। ক্ষণপ্রভার স্তায় আপন প্রভায় দশ দিক উজ্জ্বল 
করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই তাহা অনস্তে মিশিয়। গেল । 


৭৯৯ 


নীলাম্বর বাবুর বাগানে । 


১৮৯৮ সালের জান্ুয়ারীর মধ্যভাগে স্বামিজী খাণ্ডোয়া 
হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। জানুয়ারী হইতে 
অক্টোবরের মধ্যে যে সকল ঘটন। ঘটে তাহা৷ সংক্ষেপে এই ভাবে 
বর্ণনা করা যাইতে পারে। ৩০শে মার্চ বাযুপরিবর্তনের গন্য 
দাজ্জিলিং গমন ও ৩রা মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। এক 
সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১১ই মে কয়েকজন গুক্ভ্রাত৷ এবং এদেশীয় 
ও পাশ্চাত্য শিষ্তগণ সমভিব্যাহারে আলমোড়া যাত্র!। তথাষ 
১০ই জুন পথ্যস্ত অতিবাহিত করিয়া কাশ্মীর ভ্রমণে গমন। 
কাশ্মীরে অক্টোবরের মধ্যভাঁগ পর্যন্ত থাকিয়া ১৮ই অক্টোবর 
কলিকাতায় পুনরাগমন। এই সঘযে মঠ আলমবাজার হইতে 
বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ভানবাটীতে 
উঠি! যায় । 

কলিকাতায় অবস্থান কালে পূর্ববৎ সকলের সহিত দেখা 
সাক্ষাৎ আলাপ পরিচষ্‌, ধ্যান ধ্যারণা। অধ্যয়ন, সক্কীর্ভন এবং 
গয্প উপদেশাগির দ্বারা স্বামিজী স্বীয় ভাব প্রচার করিতে লাগি- 
লেন। ৬ই ফেব্রুযারী * শুভ পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রামরষ্ঙপুরে 


সপে ০০০০ 





এপার রাত এ পারা | পি কপ 


* প্রাযুক্ত শবচচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশঘ বলেন, নবগোপাল বাবু বাটাতে 
ঠাকুর প্রতিষ্ঠ। ১৮৯৮ সালে নহে, ১৮৯৭ সালেব ফেব্রুযাঁকীতে (ম্বাগিশিষ 
নংবাদ পূর্বভাগ চতুর্থ বল্লী)। 

৮০৪ 


নীলাম্বর বাবুর বাগানে । 


প্শ্রীরামকষ্জেদেবের পরম ভক্ত বাবু নবগোঁপাল ঘোষের 
নবনিশ্মিত বাঁটাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
আহত হন। সে এক অপুর্ব দৃপ্ত! মঠ হইতে তিনথানি 
ডিজি ভাড়া করিয়! স্বামিজী মঠের যাবতীয় সন্াসী ও বাঁল- 
ব্রন্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়| রাঁমকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হুই- 
লেন। স্বামিজীর পরিধানে গেরুয়। রঙ্গের বহির্বাস, মাথায় 
পাগড়ী--খালি প1। রামকৃষ্ণপুরেব ঘাট হইতে তিনি যে 
পথে নবগোপাল বাবুর বাঁড়ীতে যাইবেন, সেই পথের ছুইধারে 
অগণ্য লোক তাহাকে দর্শন করিবে বলিষা দাড়াইয়! রহিয়াছে । 
ঘাটে নামিয়াই স্বাঘিজী “্ছুখিনী ব্রাঙ্গণী কোলে কে গুয়েছ 
আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটার ঘরে” 
গানটা ধরিয়া স্বয়ং খোল বাঁজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন । 
আর ছুই তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল 
এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে * গান গাহিতে 
গাহিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । উদ্দাম 
নৃত্য ও মুদজগধ্বনিতে পথ ঘাট মুখরিত হইয়! উঠিল । * * * 
লোকে মনে করিয়াছিল-_স্বামিজী কত সাজসজ্জা ও আঁড়িষরে 
অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল তিনি অন্তান্তি মঠধারী 
সাধুগণের স্ভায় সামান্য পরিচ্ছদে, খালি পায়ে মৃদঙ্গ ঘাড়ে 
করিয়া পথে পথে সঙ্কীর্ভন গাহিয়। চলিয়াছেন তখন অনেকে 
তাহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া যখন জানিতে পাঁরিল “ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী 
“বিবেকানন্দ!” তখন তাহার অমীন্গুষিক দীনত। দেখিয়। সকলেই 


৮০৯১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


আশ্চর্য্য হইয়া সহম্রথুথে তাহার সাধুবাদ কীর্ভন করিতে 
লাগিল। 

ক্রমে দলটা নবগোপাল বাবুর বাঁটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামান্র 
গৃহমধ্য হইতে শাক ঘণ্টা বাজিয়]| উঠিল। স্বামিজী মৃদক্গ 
নামাইয়া বৈঠকথানার ঘরে কিযৎকাঁল বিশ্রাম করিয়! ঠাকুবঘর 
দেখিতে উপবে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মূর্দরপ্রস্তরে গ্রথিত। 
মধ্যস্থলে সিংহাসন, তছপরি ঠাকুবের পোগসিলেনের প্রতিমূর্তি । 
হিন্দুর ঠাকুর পুজা যে যে উপকবণের আঁবগ্তক, আযোজনে 
তাহার কোন অঙ্গের ক্রটা নাই। স্বামিজী দেখিষা বিশেষ প্রসন্ন 
হইলেন । 

নবগোপাল বাবুব গ্ুহিণী অপরাপর কুলবধগণের সহিত 
স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইযা তাহাকে 
ব্জন করিতে লাগিলেন । 

স্বামিজীর মুখে সকল বিষষে সুখ্যাতি শুনিযা গৃহিণী 
ঠীকুধাণী তাহাকে সম্বোধন করিষা বলিলেন-_“আমাদের 
সাধ্য কি যে, ঠাকুরের সেবাধিকাঁর লাভ করি? সামান্ত ঘর-_ 
সামান্ত অর্থ-আপনি আজ নিজে কৃপা করিষা ঠাকুরকে 
প্রতিষ্ঠিত কবিষ৷ আমাদের ধন্য ককন ৮ 

স্বামিজী তদুত্রে রহস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন-_ 
“তোমাদের ঠাকুর ত এমন মাঁরবেল পাথর মোড়া ঘরে চৌদ্দ- 
পুর্টষে বাস করেন নি। সেই পাড়ার্ণেয়ে খোঁড়ো ঘরে জন্ম । 
যেন তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম 
সেবায় যদি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাকবেন 1 


৮৩৭ 


নালাম্বর ধাবুর বাগানে । 

সকলেই স্বামিজীর কথা শুনিয়া হস্ত করিতে লাঁগিল। এইবার 
বিভৃতিভূযাঙ্গ স্বামিজী সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্তায় পূজকের আসনে 
বসিয়৷ ঠাকুরকে আবাহন করিতে লাগিলেন। 

স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামিজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া 
দিতে লাগিলেন। পুজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা! হইল এবং 
নীরাজনের শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্াই 
উহা! সম্পাদন করিলেন। 

নীরাজনান্তে স্বামিজী পুজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ 
দেবের গ্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়াছিলেন-_ 

পস্থপকায় চ ধর্ম সর্বধর্মন্ঘরূপিণে | 
অবতার বরিষ্ঠায় রামকুষ্ণায় তে নমঃ ॥৮  %« 

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে 
একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া পুজা সম্পন্ন করা হইল । 

এরই বৎসরের প্রীরস্তেই বেলুড়ে গঙ্গাতীরে বছ সহজ্র 
ুদ্রাব্যয়ে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। উহার উপর 
্ামিজীর এক তৃক ইহার জি 
ছিলেন। বহুবৎসর পূর্বে স্বামিজী একদিন গঙ্গার অপর তীরে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াঁছিলেন, “যেন মনে হচ্ছেঃ নন্দীর আগ 
পারে কাছাকাছি কোথাও আমাদের স্থায়ী মঠ হবে ।” এতদিন 
পরে এই কথা স্বার্থক হইতেনচছিল। কিন্তু যদিও ১৮৯৮পালে 
জমী খরিদ হয়, তথাপি ১৮৯৯ সালের জাহ্ুয়ারীর পূর্বে এস্কানে 
নৌকা বাঁধা হইত বলিয়া চতুর্দিকের ভূমি খাল বিল পরিপূর্ণ 
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ও অসমান ছিল; আঁর পুরাতন গৃহাঁদির সংস্কার, তদুপরি দ্বিতল 
নির্দাণ ও ঠাকুরঘর করিতে বহু সময় লাগিয়াঁছিল। স্বামিজী 
লগ্তন হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তদ্বারা এই সকল ব্যষ 
নির্ধাহ করিয়াও কিঞ্চিৎ উদ্ধত্ত হইল; ইহার কিছু পরে 
স্বামিজী মিসেস ওলিবুলের নিকট হইতে মন্দির নিন্্ীণ ও 
মঠের সাধুদিগের সেবার জন্য বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। 
এতদর্থে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাঁৰ পরিমাণ এক 
লক্ষেরও অধিক । 

শিবরাত্রির পূর্ব নীলাম্বর বাবুর বাঁগানেব মঠ সন্যাসিগণে 
পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী সারদানন্দ সবে আমেরিক। হইতে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে বেদান্ত প্রচার 
করিয়। ফিরিয়াছেন এবং স্বামী ভ্রিগুণাতীত দিনাজপুরে 
ছূর্ভিক্ষের কাধ্য শেষ করিযা এখানে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন । 
চাঁরি দিবস পরে শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মতিথি পূজার দিন সমাগত 
হইল। জন্মতিথিপূজায় সেবার বিপুল আযোজন। স্বামিজীর 
আঁদেশমত ঠীকুরঘর পরিপাঁটা ভ্রব্যসস্তারে পরিপূর্ণ। স্বামিজী 
স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্বাবধান করিষা বেড়াইতেছিলেন। 
সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত, এই উপলক্ষে 
স্বাঁমিজী শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র চক্রবর্তী দ্বারা অনেকগুলি ফন্ঞন্ত্র 
আমাইয়া রাখিয়াছিলেন। পুজার তত্বাবধান শেষ করিয়া তিনি 
শরতবাবুকে বলিলেন “এত পৈতার যোগাড় কেন জানিস্‌? 
আজ ঠাকুরের জন্মদিন। যেসব ভক্ত আজ এথানে আঁস্বে 
স্কাদের সকলকেই আজ্গ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। দ্বিজাতি 
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মাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে । বেদ স্বয়ং তাঁর 
প্রমাণস্থল। এরা সব ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত সংস্কার হয়ে গেছে 
বটে, কিন্ত শাজ্সে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার 
উপনয়ন সংস্করের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্ম- 
তিথি-_সকলেই তার নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। সুতরাং আজই 
উপবীত গ্রহণ করিবার প্রকট দিন ।” এই বলিয়া তিনি শরৎ- 
বাবুকে ক্ষত্রিয় ও বৈপ্ত অর্থাৎ ত্রাঙ্ষণ ব্যতীত অন্ান্তি 
দ্বিজীতিকে যেরূপ গাঁত্রীমন্ত্র দেওয়া আবশ্যক তাহা শিখাইয়! 
দিলেন ও তাহাদের সকলকে পৈতা পরাইয়া দিতে আদেশ 
দিলেন। বলিলেন “কালে দেশের সকলকে ব্রাঙ্মণপদবীতে 
উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। 
হিন্দুমাত্রেই পরম্পর পরম্পরের ভাই। শত শত বৎসর ধরে 
ছুয়োনা” “ছু য়োনা” বলে আমরাই এদের এত হীন করে ফেলিছি 
ও দেশটাকে এমন অধঃপাঁতে এনে দাড় করিয়েছি। এদের 
তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বল্তে হবে--তোরাঁও 
আমাদের মত মান্ুষঃ তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার 
আছে ।” 

এই উপলক্ষে প্রায় ৫* জন ভক্ত গঙ্গাক্ষান, গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ 
ও শ্রীরামব্কষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। 
আঁজ কাঁলকাঁর মত তখন পৈতাগ্রহণের আন্দোলন ততটা 
প্রবল হয় নাই সুতরাং এই কাধ্যের জন্য স্বামিজী ও উপরোক্ত 
ভক্তগণকে সাধারণের নিকট হইতে অনেক বিদ্রপ ও উপহাস 
সহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কাহারই সৎসাহসের 
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অভাব ছিল না। শ্বামিজীর কথা ত ছাড়িযাই দেওয়া ষাউক 
কারণ তিনি কিছুই গ্রাহা করিতেন না, বলিতেন “ব্রাক্গণত্ব জাঁতি 
বা জন্মগত নহে, গুণগত ।” পুর্ধেই বলিয়াছি তিনি সংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু ধ্বংসনীতির প্রশ্রয় দিতেন না। 
শাঙ্ধাচ্ছমোদিত নিয়মান্দাঁরে সং্প্রথাঁসমূহের প্রবর্তন ও গঠনের 
পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রাচীন খষিদিগের ন্যায় কালধর্মের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া! যে উপায়ে ধর্নরক্ষা এবং সমাজেব ও দেশেব হিত 
হয় তাহাই নিজে করিতেন ও অপরকে করিতে উৎসাহ দিতেন, 
তাহাতে নিন্দা বা লোৌকমতকে ভষ করিতেন না। সেই জন্য 
প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্যে যাহা কিছু ভাল সেগুলিকে তিনি 
কঠোরভাবে পালন করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেইজগ্যই 
শিবরাত্রির দিন মঠের কেহ উপবাস করে নাই দেখিবা অতান্ত 
ঢুঃঘিত হইয়াছিলেন। 

উপনয়ন কাধ্য সমাপ্ত হইলে স্বামিজীর আদেশে সঙ্গীতের 
উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্ন্যাসিগণ স্বামিজীর মস্তকে 
আগুল্ফলম্িত জটাজুট, কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল এবং হস্তে রুদ্রাক্ষ- 
বলয় ও ত্রিশুল প্রদান করিলেন এবং সর্ধবাঙ্গে বিভূতি লেপন ও 
কঠদেশ ব্রিবলীক্কত বড় বড় রুদ্রাক্ষমাল্যে বিস্ষিত করিযা 
তাঁহাকে পিণাকপাণি শঙ্করের সাজে সজ্জিত করিলেন। পরে 
নিজেক়াও ভন্মভূষিত হইযা তীহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। 
শরত্বাঁবু বলেন *উ সকল পরিয়া স্বামিজীর রূপের যে শোভা 
সম্পাদিত হুইল, তাহা বলিয়! ফুরাইবার নহে। সেদিন যে যে 
সেই মুক্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল 
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--সাক্ষাঁৎ বালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।* 
স্বামিজী পশ্চিমীস্তে পন্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া! অর্ধমুক্রিত চক্ষে 
তানপুরায় ভাত রাখিয়! “কুজন্তং রামরাঁমেতি” স্তবটি মধুর স্বরে 
গাহিতে লাগিলেন_-এবং পুনঃ পুনঃ “রাম রাঁম শ্রীরাম রাম, 
উচ্চারণ করিতে করিতে আবিষ্টচিত্ব হইতে লাঁগিলেন। শরৎ- 
বাঁধু বলেন “অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল্ল। 
স্বামিজীর অর্ধ-নিমীলিত নেত্র, হন্ডে তানপুরার সুর বাঁজিতেছে। 
'বাম রাম শ্রীরাম রাম, ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই 
আর শুনা গেল না।: এইরূপে প্রায় অর্ধাণিক ঘণ্টা কাটিয়া 
গেল। তখন কাভাঁরও মুখে অন্ত কোন কথা না । ক্ঠ- 
নিঃস্ছত রামনাম স্ুুধ! পাঁন করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা ! 
শিষ্য ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আজ স্বামিজী শিবভাঁবে 
স্বাভাবিক গাস্তীধ্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
অদ্ধনিমীলিত নেত্র-প্রীন্তে যেন প্রভাত হুর্যের আভা ফুটিয়া 
বাহির হইতেছে এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল 
দেহ টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে; 
বুধাইবার নহে) অনুভ্ভূতির বিষয়। দর্শকগণ *চিত্রার্পিতারস্ত 
ইবাবতস্থে 1” 

রামনাম কীর্ভনাত্তে স্বামিজী পূর্বের স্তাঁয় নেশার 
ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন--“দীতাপতি রামচন্র রঘুপতি 
রঘুরাই”। বাদক তাল ছিল ন৷ বলিয়া স্বামিজীর যেন রসভঙ্গ 
হইতে লাঁগিল।. অনন্তর সারদানন্দ স্বামিজীকে গাঁহিতে অনুমতি 


৮০৭ 


হ্বামী বিবেকানন্দ। 


করি! নিজেই পাঁখোষাজি ধবিলেন। স্বামী সাঁবদানন্দ প্রথমতঃ 
স্বামিজী-বচিত স্য্টি বিষষক «এক বপ অবপ নাম ববণ” এই 
গানটি গাহিলেন। মৃদক্গেব দ্গিগ্ধ গ্ভীব নির্ধোষে গঙ্গা যেন 
উতলিয়। উঠিল, এবং স্বামী সাবদানন্দেব স্ুকণ্ঠও সঙ্গে সঙ্গে 
মধুব মালাঁপে গৃহ ছিযা ফেলিল। তৎপবে শ্রীবামরুষ্ণদেব যে 
সকল গান গাহিতেন বা ভাঁলবাঁসিতেন তাহাঁবই কঘেকটি 
গাঁওযা হইল । এমন সমষে স্বামিজী সহসা সকল ভূষণ নিজ অপ 
হইতে উন্মোচন কবিযা গিবিশ বাবুব অঙ্গে পবাইিতে লাগিলেন। 
নিজহস্তে গিবিশবাঁবুব বিশাল দেহে ভম্ম মাখাইয। কর্ণে কুগুল, 
মন্তকে জটাভাব, কে কদ্রা্ম ও বাহুতে কদ্রাক্ষ বলয দিতে 
লাঁগিলেন। গিবিশবাবু সে সজ্জা যেন আব এক মুর্তি হইযা 
ঈ্াড়াইলেন ; দেখিয়া! ভক্তগণ অবাঁক্‌ হউযা গেল। অনন্তব 
স্বামিজী বলিলেন “ঠাকৃব বলতেন ইনি ভৈববেব অবতাব। 
আঁমাদিগেব সহিত ইহাঁৰ কোন প্রভেদ নাই। গিবিশবাবু 
নির্বাক হুইষা বসি বহিলেন। অবশেষে স্বামিজী তীহাকে 
একখানি গেকযা কাঁপড পবাইযা বলিলেন “জি সি, তুমি আজ 
আমাদের ঠাঁকুবেব কথা শোঁনাবে। তোবা সব স্থিব হযে কস।+ 
গিধিশবাধুব চক্ষে জল আদিল। তিনি কিষৎক্ষণ মৌনী 
থাকিয়া বলিলেন “পবম দযাঁল ঠাকুবেব কথা আমি আব কি 
ধল্বে! ? তাঁব অনন্ত দয়া) তা না হ'লে তোমাদেব মত আজন্ম 
কামিনীকাঞ্চত্যাগী শুদ্ধাঝাদেব সঙ্গে আমাঁঘ মত পাঁপিষ্ঠকে 
তিনি একাঁসনে বন্তে দেন? কথাগুলি বলিতে বলিতে 
গিরিশবাঁবুব ক্রোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্ত কিছুই আর 


৮৯৮ 


নীলাম্বর বাবুর বাগানে । 


সেদিন বলিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বামিজী কয়েকটি হিন্দী 
গান গাহিলেন--টেইয়া না পাকাঁড়ো মেরা নরম কহলাইয়” 
ইত্যাদি । 

হার কয়েকদিন পরে বৌদ্ধধন্ম-প্রচাঁরক আঙ্গরীক ধর্পাঁল 
মিসেম্‌ ওলিবুলকে দেখিতে মঠে আগমন করিলেন। মিসেন্‌ 
বুল তখন সগ্ভঃক্রীত মঠভূমির একটি জীর্ণ কুটারে বাস করিতে- 
ছিলেন। কর়ধিন ধরিয়! অবিশ্বাস্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। 
সেদিনও ভয়ানক দ্রধ্যোগ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়। 
অবশেষে যাত্রা করাই স্থির হইল । পথ অতি বন্ধুর ও কর্দমাক্ত । 
তাহার উপর আবার মাঝে মাঁঝে শীতল বায়ু বহিয়া অস্থিপঞ্জর 
কাপাইয়। দিতেছিল। স্বামিজীর কিন্তু মহা! উল্লাস! তিনি 
হাম্ত কোলাহল ও ঠাট্টা! তামাঁসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন । তাহার ও তাহার শিষ্যদের কাহারও পায়ে জুত। 
ছিল নাঁ। ধর্মপাঁল মহাঁশয়কেও তিনি জুতা] ত্যাগ করিতে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি সে কথায় তত কর্ণপাত 
করেন নাই, তাহার উপর তাহার একটি পদ কিঞ্চিৎখগ্ ছিল। 
হঠাৎ এক স্থানে পা বসিয়। গেল, আর তুলিতে পারেন না!। 
স্বামিজী দৌড়াইয়! গিয়া! তাহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং 
নিজ স্বন্ধে তীাভাঁর হস্ত রক্ষা করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে তাহাকে 
ধরিয়! হাঁসিতে হাঁসিতে অবশিষ্ট পথ গমন করিলেন। 

গস্তবাস্থানে পৌছিয়া সকলেই পদপ্রক্ষালন করিতে গেলেন। 
স্বামিজী ধর্্পালকে কলসী লইতে দেখিয়] তাহার হাত হইতে 
কলসী কাড়িয়া লইয়া! বলিলেন “আপনি আমার অতিথি। 
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অতিথির সেবায় আমার অধিকার” এবং এই বলিয়া স্বয়ং 
ধর্মপাঁলের চরণ ধৌত করিতে উদ্ত হুইলেন। ধর্্পাল মহা 
আঁপত্তি করিতে লাঁগিলেন। স্বামিজীর শিষ্েরাও তাহারা 
উপস্থিত থাকিতে স্বামিী ৪ কাধ্য করিতেছেন দেখিযা 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরস্ত করিষা আপনার! উহা সম্পাদনে ব্যস্ত 
হইলেন | 

ঘটনাঁটি সামান্ত হইলেও স্বামিজী-চরিত্রের অদ্ভুত নিরভি- 
মানিতাঁর একটি প্রকট দৃষ্টান্ত বটে ! 

২৯শে মার্চ স্বামিজী স্বামী স্বরূপানন্দ ও সুবেশ্বরানন্দকে 
সন্নযাসধর্মে এবং ইহাব চাবি দিবস পূর্বের মিস্‌ মার্গারেট 
নোঁব লুকে ব্রহ্মচারিণীব্রতে দীক্ষিত করেন। দীক্ষান্তে মার্থারেটের 
হইল “নিবেদিতাঁ। নিবেদিতার দীক্ষা এদেশের ইতিহাসে 
ও পাশ্চাত্য 
রমণীই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভূক্ত হন নাই । 

এবার কলিকাতায় আসিয়া স্বামিজী ২১শে মাঁচ্চ তারিখে 
বহুবাজারের বিজ্ঞান পরিষদের একটি অধিবেশন ব্যতীত আর 
কোন প্রকাশ্ত সভায় বন্ভৃত দেন নাই। তবে ১৮ই ম্র্চ 
স্বাধী সারদানন্দের এমারেল্ড রঙ্গমধধে। 5081 00155100 এ) 
410প108/ ও ১১ই মার্চি ষ্টার থিষেটারে ভগ্মী নিবেদিতাঁর “৩ 
[075905 01 [0018) (000800 20 000519007 (ইংলণ্ডে 
ভারতীয় ক্মাধ্যাত্বিক চিন্তার প্রভাব) নামক বক্তৃতাকালে 
মভাপতিরপে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতার বক্তৃতা সাজ 
হইলে স্বামিজী ওলিবুল ও মিল্‌ মুলারকেও ছুই চারি কথা 
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বলিতে আহ্বান করিলেন। মিমেস্‌ বুল বলিলেন “ভারতের 
সাহিত্য পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট একটা জীবন্ত পদার্থ হইয়া 
উঠিয়াছে, বিশেষত; আমেরিকাবাঁসীদের নিকট স্বামী 
বিধেকানন্দের কথাগুলি ঘরোয়া কথার মত হইয়া গিম্সাছে ।/ 
মিস্‌ মুলার ঈাড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে “আমার বন্ধু ও 
স্বদেণীয়গণ” বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র চতুর্দিক হইতে উচ্চ 
করতালি-নিনাদ হইতে লাগিল। শাঁরণর বলিলেন তিনি এবং 
স্বামিজীর অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ শিষ্তের৷ ভারতে আগমন করা অবধি 
ভারতকে নিজের দেশ বলিয়। মনে করিতেছেন--শুধু যে 
আধ্যাম্সিক আলোকের দেশ বলিয়া তাহা নহে, কিন্তু স্বজনের: 
বাসস্থান বলিয়া । * * * স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে যে 
সকল কার্ধ্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি বেশা কিছু উল্লেখ 
করিতে চাহিলেন না, কেবল বলিলেন, সে দেশের সামাজিক ও 
দৈনন্দিন জীবনে তিনি যে বিষম পরিবর্তন ও সংস্কার সাধ, 
করিয়াছেন তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে তাহা, তিমি 
স্বয়ং এক্ষণে অন্থুমান করিতে সক্ষম নহেন ; ইত্যাদি ইত্যাদি। 
৩০শে মাচ্চ স্বামিজী দার্জিলিং যাত্রা করিলেন এবং 
সেখানে পূর্ণমাত্রার চিকিৎসকগণের মতান্টুবর্তী হইয়া বিশ্রান 
উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না 
হইতেই সহসা! কলিকাতার প্লেগের প্রাহূর্ভাববার্থা শ্রবণে আয় 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ত্বরাঁয় কলিকাতায় আগমন 
করিয়া রোগী শুশ্রুষার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সে সময়ে কলিকাতায় বিষম গোলযোগ । গভর্ণমেণ্টের 
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প্লেগসংক্রান্ত নিয়মাবলী জনসাধারণের প্রাণে মহা আতঙ্কের 
সঞ্চার করিতেছে । অনেকেই নগবত্যাগ করিয়া পলাষনপর। 
ওর! মে মঠে প্রত্যাগমন করিয়া! ঈ দিবসই স্বামিজী বাঙ্গালা 
ও হিন্পীতে দুটা ঘোঁষণাপত্রের পাঁঞুহিগি প্রস্তত করিলেন-_ 
রামক্কষ*-মিশনের লোকের দ্বারা গীড়িতের সেবা করা হইবে 
ইহাই তাহাব স্থুলমন্্ম। একজন গুকখাতা বলিলেন 'টাঁকা 
আসিবে কোথা হইতে? স্বামিজী ভ্রকুর্টি করিযা বলিলেন 
“কেন? দরকার হইলে নূতন মঠের জমী জায়গা সব বিক্রয় 
করিব। আমরা ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করিযা গাছতলায গুইয়] 
দিন কাটাইতে পারি। খদি জীষগা। জমী নিক্রয করিলে হাজার 
হাজাত্র লোকের প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায তবে কিসের জাগা 
আর কিসের জমী? সৌভাঁগ্যক্রমে এঝপ উপাষ অবলম্বনে 
প্রয়োজন হুইল না। চতুদ্দিক হইতে অর্থ সাহায্য আসিতে 
লাগিল। স্থির হঈল একখণ্ড ভূমি খাজনা! কবিয়া লইয়া 
গতর্ণমেন্টের নিযমানুযায়ী 59219280000 ০8100 অর্থাৎ 
রোঁগিদিগের থাঁকিবার জন্ত পৃথক পৃথক আড্ডা করিয়া! এমন 
ভাঁবে তাহাদের পরিচর্যা কর! হইবে যে তাহাতে হিন্দুরমাঁজের 
ল্লোকের কোন আপত্তির কারণ হইতে পাঁরে না। ম্বামিজীর 
শিষ্যগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক লোকও স্বেচ্ছায় এই 
সেবাকার্যযে পাহায্য করিতে চাহিলেন। স্বামিজী তাহাদিগকে 
সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ প্রচার করিতে এবং 
হস্তে সহরের গলি ঘু'ঁজি ও ঘরদোর পরিষ্কার করিতে উপদেশ 
দিলেন। এইরূপে বহু রোগী সেবা শুশ্রষা প্রাপ্ত হইল এবং 
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স্বামিজীর উপর সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস! পূর্বাপেক্ষা শতগুণ 
বদ্ধিত হইল। সকলেই দেখিল, তিনি শুধু শুক্ষ দার্শনিক বিচার 
লইযা সময়ক্ষেগপ করেন না বা মৌখিক উপদেশ মা দিয়! ক্ষান্ত 
থাকেন না, দেই সকল বিচারসিদ্ধ সত্য ব্যবহারিক জীবনে 
পরিণত করিয়া থাকেন, মুখে যাহ! বলেন, কার্যেও ঠিক তাহা 
পালন করিতে পারেন । 

প্লেগের প্রকোপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে এবং গবর্ণমেন্টের 
কঠোর বিধিসমূহ রহিত হইলে স্বামিজী পুনরায তিমালয় অঞ্চলে 
দমণের সংকল্প করিলেন। সেভিষর "ম্পতি ভারতবর্ষের সর্বত্র 
ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আলমোড়াতে বাদ করিতেছিলেন । 
তীহারা স্বামিজীকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়া 
গাঠাইতে লাগিলেন। তদহ্ুপারে ১১ মে স্বামিজী স্বামী 
তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, মিসেস বুল, মিসেস প্যাটারদন 
( কলিকাতাস্ক আমেরিকান কনসল জেনারেলের পত্রী), সিষ্টার 
নিবেদিতা এবং মিস্‌ জোশেফিন ম্যাক্লাঁউডের সমভিব্যাহারে 
কাঠগোদাঁম ও নাইনিতাল হইয়া আঁলমৌড়| যাত্রা করিলেন। 
মিসেন্‌ প্যাটারসনই পুর্ধে এক সময়ে স্বামিজী বর্ণের জন্য 
আমেরিকার কোন হোটেলে প্রবেশাধিকার পান নাই গুনিষ্কা 
অতিশয় ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়া তাহাকে সযতে নিজগৃহে স্থানি, 
দান করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি ন্বামিজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
ভক্তি করিতেন এবং এক্ষণে নিজ সমাজের মতামত তুচ্ছ করিম! 
অকুষ্ঠিতচিত্তে তাহার অন্ুদরণ করিলেন। 


৮১৩ 


পাশ্চাত্য শিক্তগিণকে শিক্ষা প্রদান। 


এই বৎসর ফেকয়ারী মাসের প্রথমে মিসেস্‌ ওলিবুল ও 
মিস্‌ জোসেফাইন ম্যাঁকলাউড. নায়ী শ্বামিজীর দুইজন শিষ্যা 
তাহাঁদিগের আচার্ধ্যদেবের জন্মস্থান সন্দর্শন ও আরও ঘনিষ্ঠভাবে 
তাহার পুতসঙ্গ লাভ করিযা! জীবন ধন্ত করিবাঁর মানসে সুদূর 
আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বেলুড়মঠের পুরাতন 
বাঁটাতে বাঁদ করিতেছিলেন। পাঠক ইতিমধ্যেই স্তানে স্থানে 
তাহাদের নামোল্লেখ দেখিতে পাইয়! থাকিবেন। এই 
বসরেরই ২৮শে জান্ুযারী-মিস্‌ মার্গারেট নোবল্‌ তাহার 
সমুদয় ইংলপ্তীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়। স্বামিজীর আহ্বানে ভাঁরতবষে 
স্রীশিক্ষ! প্রচারব্রতে জীবন সমর্পণ করিবার জন্য আসিয়।- 
ছিলেন। ম্বামিজী ইহাদের সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং ইহাদ্িগকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার 
জন্ত এখন হুইতে একটা নির্দিষ্ট প্রণালীতে ইহাদের শিক্ষা 
বিধানের উদ্যোগ করিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যাষের বাগান 

অবস্থান কালে স্বামিভী প্রত্যহ মঠভুমির উপরিস্থিত 
'নদদীতীরবন্তী কুটারে ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। 
তাহার পদার্পণে সেই ক্ষুন্র কুটারথানি এই সকল ভক্তিমতী 
রমণীর নিকট যেন তীর্ঘের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিত। তাহার 
দর্শনপ্রীন্তিতে তীহাঁরা আপনাদিগকে অপরিদীম সৌভাঁগোর 
অধিকারিণী বিবেচনা করিতেন এবং তীহার সংস্পর্শে তাহাদের 


৮৯6 


পাশ্চাত্য শিল্গণকে শিক্ষা প্রানে । 


জীবনের প্রতিমুহুর্ত ধন, বিশুদ্ধ ও মধুময় জ্ঞান হইত। সেইথাঁনে 
বুক্ষসমূহের ছয়াশীতল পাদমূলে বসি! তিনি তাহাদের নিকট 
অজন্র বচনধারাঁষ ভারতবর্ষের গভীরতম তত্ব সমূহেয় আলোচন! 
করিতেন। ভারতের আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, জাতি, 
জাতী ভাব; রীতি নীতি সকলই আলোচিত হইত। তিনি 
এমন অপূর্ধব ভাষায় নিপুণ কবি ও নাঁট্যকারের স্ায় & সকল 
বিষষেব ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিতেন যে মনে হইত যেন ভারতের 
প্রসঙ্গ একখানি পুবাণ-_সকল পুরাণের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম, 
এবং যেরূপেই উহার আরম্ভ হউক না কেন, উপসংহারে উহা 
সসীম বস্ত-তন্ত্র ছাড়িয়া অসীমের প্রান্তে উপনীত হইতই ! 
তাহার শিক্ষা-প্রণালীও নৃতন ধবণের ছিল। ভারতবর্ষের 
অনেক কথা তিনি মুখে উল্লেখ করিতেন ন! বটে, কিন্তু শ্রোতৃ- 
বর্ণের কল্পন! সাহায্যে যাহাতে সেই অব্যক্ত অংশ পরিস্ফুট হইয়া 
উঠে, তাহাঁব বর্ণনীয চিত্রের প্রত্যেকটীর মধ্যেই এইরূপ শত 
শত তুলিকাম্পর্শ থাকিত। তাহাদের ভিতর হইতে ভারতবর্ষের 
প্রতি একটি প্রগাচ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব তাহার প্রতি কথায় 
স্বতঃই প্রন্ফুটিত হইয়া উঠিত। কখনও কাব্যের ছুই এক পদ, 
কখনও বা পুরাণের অস্ফুট চিত্রে তিনি তাহাদিগের মনে হিন্দু 
অতীত ও বর্তমান জীবনের সনাতন সত্যটা দৃঢভাবে অক্বিত 
করিয়া দিতেন-_তাহাতে কখন হরপার্কতী, কখন কালী? তারা, 
কখনও বা রাঁধাক্ঞ্চের স্থান থাফিত। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস 
বশতঃ তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের 
অবতারণা করিতেন (কারণ তীহাঁর নিকট কোন বিষয়ই তুচ্ছ, 


৮১৯৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 

হীন বা অশ্রদ্বেয় ছিল না) তাঁহার ভিতর হইতেই আঁপন অদ্বৈত 
'অনুসভূতির সাহায্যে এমন সকল মীমাংসাঁষ উপস্থিত হটতেন যে 
তন্ধার! তাঁহাব শ্রোতাবা চবম সত্যের আভাস পাইতেন। সে 
দৃশ্য দেখিলে মনে হইত যেন আবাঁব প্রাচীন যুগ ফিরিযা 
আসিয়াছে, যেন ব্রহ্মাব মানসপুত্রেব স্তাষ নির্লসংখার এক 
অমানব পুঝ্ষ ভাবতেব ভাগ্যবিধাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
ইহার লুপ্তগৌবব পুনকদ্ধাব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার উন্ুক্ত 
করিবাঁব ইচ্ছা কতিপব নির্বাচিত শিষ্যের সমক্ষে মুক্তকণ্ 
আঁপন মন্বাণী ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিষ্যদের 
মনে ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে যত ভ্রান্ত ধারণ! ছিল তাহা নিন্মমভাঁবে 
চূর্ণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধ/বোঁধ করিতেন না, অথচ হিন্দুসমাজের 
অভ্যন্তরে যে সকল বৈষম্য, বিন্াট বা আবর্জন| হিন্দুজীবনকে 
বিষাক্ত ও পধুটষিত করিষা ফেলিয়াছে, তাহাবও কঠোব 
সমালোচনা কবিতে পশ্চাৎ্পদ হইতেন না। তিনি সর্ধপ্রকাৰ 
বন্ধনকে প্রাণের সহিত ঘ্বণা করিতেন, সে বন্ধনের আঁকার 
ষেরূপই হউক না কেন। পাঁষের শ্রঙ্খল ফুল দিষ] টাকিলেও 
শৃঙ্খল ত বটে! দ্বিতীষ বুদ্ধেব স্ায় তিনি চাহিতেন ধর্মের 
্বাজ্য সকলেবই নিকট সুগম হউক। ইউরোপীয়দিগের মনে 
হিন্দুধর্মের মে অংশ ছুর্ধোধ্য বা অসহনীয় বোধ হইত তিনি 
সে অংশ তাহাদিগের মুখবোচক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন 
না, বরং হুক বিচার ও উদাহরণ দ্বার! সেই সকলের নিগুঁচ ভাব 
তাহাদের মনে পরিস্ফুট করিবার চেষ্ট! করিতেন। বে বিষয়টা 
পাশ্চাত্য ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী তিনি সর্ধাগ্রে সেইটারই 


৮৯৬ 


পাশ্চাত্য শিশ্তগণকে শিক্ষণ প্রদ্মান। 


যুক্তিযুক্তত। দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। স্বভাবত; হিন্দুর 
ধর্মাদর্শ, উপাসনা পদ্ধতি এবং জীবনের গতি ও তৎসম্বন্ধীয় বিশ্বাস 
এই সকল শিষ্যদিগের নিকট সব্বাতোক্ষা ছুর্বোধ্য মনে হইত, 
স্থতরাং স্বামিী পগুলি যথাসাধ্য স্ুপরিষ্ষার কবিবার জন্ত 
দীর্ঘকাল ধবিষ! তীহাঁধিগকে বুঝাইতেন, তাহাতে কখনও 
অধীরত। বা অসহিষ্ণুত। প্রকাঁশ করিতেন ন1, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক 
ও মকিঞ্চিতকর মন্তন্যেব প্রতি অবহেলা বা ওদাসীন্ত প্রদর্শন 
করিতেন না বা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেন না। 
পাশ্চাত্যের ভাঁব প্রাচ্যের ভাব হইতে এতই বিভিন্ন, একের 
জগ্মা কর্ম, শিক্ষ।দীক্ষা, আদর্শ ও আকাঁঙজ্ষা অপরের শিক্ষ। দীক্ষা 
ও সংস্কার হইতে এতই বিপবীত বে তিনি প্রত্যেক সামান্ট 
কথাও বিশেষ ধৈর্যযসহকাঁবে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি 
বোধ করিতেন না। তাহার চেষ্টার প্র।চ্যমনেব সহিত পাশ্চাত্য 
মনের মিলন হইযাছিল এবং ওদেশের শিষ্যরা এদেশের 
সতীর্থগণের সহিত অতি স্ুমধুব ল্াতৃত্বে বন্ধনে সাঁবদ্ধ হইয়া- 
ছিল। এই ভ্রাতৃত্বের ভাঁব সুদ কবিবার জন্য অনেক সময়ে 
তাহাকে এমন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইত যাহা পরম্পরা- 
গত হিন্দু ভাব হইতে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত। তিনি অনেক 
সমযে বন্ব্যক্তির সম্মুখে পাশ্চাত্য শিষ্যদ্িগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ 'ও 
ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিতেন, পানাহারের সময় অগ্রে 
তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, অনেক সময় তাহাদের দ্বারা 
প্রস্তত থাগ্তাদি গ্রহণ করিতেন এবং অন্ান্ত সন্ন্যাসীদিগকে 
সেইরূপ করিতে উতৎদাহ দিতেন। এইরূপে তিনি তাহাঁদিগের 
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মনে যে সঙ্কোচ ও জঙ্কীর্ণতার ভাব বহুকাল ধরিয়া! দৃঢবদ্ধ হইযা- 
ছিল সমূলে তাহার উচ্ছেদসাঁধন করিয়াছিলেন। তাহাব 
সঙ্কল্প ছিল সকল শিষ্যকে এক উদাব ভ্রাতৃভাবে একীভূত 
করিবেন। প্ররুতই তিনি এইবপে জগতের ছুই বিভিন্ন প্রান্ত 
ও বিভিন্ন ভাবাঁভিমুখী মনুষ্জাতিকে মিলিত করিষাছিলেন। 
কিন্তু শিষ্যদিগের স্বাধীনতা ক্ষন করা কখনও তিনি সঙ্গত মনে 
করিতেন না। তিনি তাহাদিগকে নিজে নিজে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিতে এবং প্রতিপদে দেখিযা ও ঠেকিয়! শিখেতে, ভুল 
ফরিতে ও নিজেদেরই তাহা! সংশোধন করিতে উপদেশ 
দিতেন । 

এই সকল পাশ্চাত্য শিষ্যের মন প্রাচ্য ছণচে ঢালিয! গঠন 
করিবার একটা বিশেষ হেতু ছিল। একার্যের দাঁধিত্ব কতদৃর 
গুরুতর স্বামিজী তাহা সম্পূর্ণ হৃদযলগম করিয়াছিলেন। তিনি 
জানিতেন উহাদের দ্বারা এদেশে কোঁন কা্ধ্য সম্পাঁদন করাইতে 
হইলে এ দেশের প্রতি উহাদের একটা আস্থা ও মমত্ব বুদ্ধি 
জন্মান 'আবশ্তক। নতুবা উহাদিগের পক্ষে এদেশে কাধ্য করা 
সম্ভব হইবে না। আর এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে 
পরবেদাত্ত ও হিন্দুধর্মের প্রতি উহাদের আকর্ষণ একটা সাময়িক 
ভাবোচ্ছাস বা অসার ভাবুকতা মাত্র কিনা । এখনকার এই 
অমল পরীন্মীধ যিনি স্থির হইয়া দীড়াইতে পারিবেন বুঝা 
যাইবে ভিনিই প্রত বেদান্ব-রসজ্ঞ বটে, এবং তাহারই শেষ 
পরাস্ত টি*কিয়া থাকিবাঁর পম্তাবনা ) কারণ দূর হইতে অছৈত- 
তত্বের মাহাআঝ্য ষতই গৌরবময় ও তাহার জন্য প্রাণ সমর্পণের 
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ইচ্ছা যতই লোভনীয় হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশের লোকের 
স্পর্শে আসিমা ও শত সহজ বাধা, বিদ্ঃ অস্থবিধার পরিচষ 
লাভ করিয়া সেই আদশের জন্ প্রাণপাত করিতে রুতসন্কল্প 
থাকা বড় সামান্য কথা নহে। স্বামিজী বুবিয়াছিলেন যে, 
আদরশেব মতিমা সম্যক প্রণিধান করিষ। তাহার প্রাতি প্রগা 
অনুরাগ সঞ্চ(রিত হওযা ব্যতিরেকে কিছুতেই বর্তমান মনোভাব 
স্বাধী হইবে না। সেইজন্ত তিনি এই সকল শিষ্যের অতীত 
সংস্কাররাশি বথাসম্ভব দূর করিয়া তাহার স্ানে ভারতীয় ভাব 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত 
কধিলেন। তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে ইউরোগীযকে যদি 
ভারতেখ কল্যাণেব জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তবে 
তাহাকে সম্পূর্ণ ভাঁরতীষভাবে চলিতে হইবে, এমন কি আঁহার 
বিহার, চাল চলন, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, কথা বারা 
প্রত্যেক বিষবেই হিন্দুভাঁবাপন্ন হইতে হইবে । ইহার উপর 
আবাব বিনি হিন্দু রমণার শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন তীহাঁকে 
উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার ন্তায় সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী ব্রন্মচারিণীর 
হ্যায় জীবন যাঁপন করিতে হইবে, কেবল তাহার কাধ্যপরম্পরা 
গ্ুদ্র পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ না তইযা সমগ্র জাতি বা 
দেশের প্রতি ব্যাপ্ত হইবে । নিবেদিতাকে তিনি স্পষ্ট বলিয়!- 
ছিলেন “তোমার এখন চিন্তায়ঃ ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে 
সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে। তোমার জীবনকে এখন ভিতরে 
বাহিরে নৈষ্ঠিক ব্রা্গণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করিতে 
ভইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্র থাকে তবে উপাক়্ 
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ঠিক জুটিয়া যাইধেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে 
ভুলিতে হইবে--এমন কি তার স্থৃতিটুকু পর্য্স্ত রাখিতে পারিবে 
না” বান্তবিক ভারতীয় সমন্তাঁগ্তলি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে 
যে এইরূপ মৃহতী সাঁধনারই প্রয়োজন কে তাহা অস্বীকার 
করিবেন? স্বামিজী বারংবার বলিতেন এখানকার যে ভাঁব 
বা সংস্কারটা হীন বলিয়া মনে হইবে তাহার প্রতি অবতেল! বা 
অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার দিকে 
মগ্রসর হইতে তইবে। বলিতেন যাহাঁধ যেখানে আস্থা আছে, 
& সেই দিক দিয়াই তাহার ভাঁব ধনিবাঁর চেষ্টা করিতে হইবে । অবশ্ঠ 
পাশ্চাত্য শিষ্যগণের পক্ষে ভারতীয় প্রথায় আহাৰ বা ভগ্িতীব 
রীতিনীতি পালনের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা আঁছে। কিন্ত 
স্বামিজী তাভা বুবিতেন এবং সেইজন্য সব্বদই 'ী সকল বিষয়ের 
একটা মীমাংস। দীড় করাইবার চেষ্টা করিতেন। যতই বিসদ্বশ 
ভুল ভ্রান্তি হউক না কেন, ভিতরকাঁর ভাবটা দেখিয়। ব/হিরের 
কঁজের একট! সাঁমঞ্জম্ত করিয়া দিতেন। 
স্বামিজীর নিকট ভারতীয় ভাব বা সত্যতার বিরুদ্ধে একটা 
রুথা বলিবার যে ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করিয়া 
ভারতীয় সভ্যতাকে করুণার চক্ষে দেখা বা কতকগুলা বাঁজে 
তর্ক তুলিয়া তাঁহাকে খাটে! করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টার লক্ষণ 
দেখিলেই তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিতেন, বলিতেন--ভারতকে 
বুঝিতে হইলে পূর্ব দংস্কারগুলি একেবারে বর্জন করিতে 
হইবে। যদি কেহ বলিত ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া 
খিঅকর্দণ্য হইয়া পড়িয়াছে-_তাহা হইলে তিনি নানা উদ্দাহরণ 
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দ্বারা দেখাইতেন জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবাঁর স্তায় সবল ও 
সতেজ আছে; তাহার প্রমাণ এই, এদেশের সমাজ যত শীত 
বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশ বিশেষে পরিণত 
করিয়া লষ অপর কোন সমীজ তাহা পারে না। ভারতবাসীর 
ন্ষিপ্রগতিতে ইংরাঁজী ভাষাষ অধিকাঁরুলাঁভ ও অসম্ভব তৎপরতার 
সহিত বর্তমান সুগোঁপযোগী সকল বিষয় শিক্ষা করিবার ক্ষমতাই 
এই জাতির যুবত্বের লক্ষণ। তিনি তীহাঁর পাশ্চাত্য 
শিষ্গণকে প্রত্যেক ভারতীয প্রথার উৎপত্তির কারণ « 
কি বুঝাইতে চেই্। করিতেন। ইহার ফলে তাহারা 
ক্রমশঃ বুঝিলেন যদিও ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, তথাপি ইহা 
অতি নির্মল ও পবিত্র, বুঝিলেন যে দেশে ত্যাগই : শ্রেষ্ঠ 
ধ্দ বলিয়া পরিগণিত, দমে দেশে দরিদ্রতা পাশ্চাত্যদেশের 
ম্তাষ সর্ববিধ পাপের আকর নহে বরং সকলেরই আদরণীয়। 
বুঝিলের্ন যে দেশে নিত্য শ্নান ও নিত্য গৃহদ্বার ও ব্যবহার্ষ্য 
দ্রব্যাদি পরিষ্করণ ধর্ম কার্য্যের অঙ্গীভূীত বলিয়! গণ্য, সে দেশে 
বাহশৌচাচার কেন এত বরণীয়। তীহার! যখন ভারতীয় 
জীবনকে তাহার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন তখন ইহার 
অদ্ভুত মহত্ব, সৌন্দধ্য ও মধুর সরলতা বিচিত্রবর্ণসম্পদ্যুক্ত 
ছাঁয়ালোকচিত্রের হ্যায় মনোরম বলিয়া তাহাদিগের নিকট 
প্রতিভাত হইতে লাগিল। রক্তরশ্মিবিকীরণকারী বালকর্ষ্যের 
পানে বদ্ধদৃষ্টি, আকটি গঙ্গাবারিতে নিমজ্জিত কৃতাঞ্জলিপুট 
শতসহত্র নরনাঁরী, মার্জন সমুজ্জল ভূঙ্গারহস্তে প্রত্যাবৃত্ত শুচি- 
স্বরূপিনী কুলরম্ণীগণ, গোঁবিন্দনাম ভজনরত পথের বৈষ্ণর 
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ভিখারী এবং আপাতমুদ্ধা ভম্মাবৃতদেহ নাগা সন্ন্যাসী সবই যেন 
তাহাদিগের চক্ষে চির নৃতন ও চিরমাধূর্ষ্যে অভিষিক্ত বলিষা 
বোধ হইতে লাগিল। শ্বামিজীর শিক্ষা প্রভাবে তীহারা ক্রমশঃ 
এই সকলের পশ্চাতে যে নিগুঢ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব 
সকল নিহিত ছিল তাহা! হ্ৃদয়জম করিতে সমর্থ হইলেন । 

বাস্তবিক ভারতবর্ষে আগমনের পব হইতে এই সকল 
বিদেশীষ শিষ্ঞগণেব নিকট ম্বামিজী নিজেও একটা প্রকাও 
প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ পাশ্চাত্যে 
তাহারা তাহাকে শুধু ধনম্মাচা্যপ্ূপেই দেখিযাছিলেন, ভারতেব 
উন্নতিকামী কর্ীৰপে দেখেন নাই । সেখানে তিনি শুধু জড়- 
জগতৈর সহিত আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্নতা প্রদশন কবিতে, 
ভোগান্ধ মানবের চক্ষু খুলিয়া দিতে, শাঁনবত্বের মধ্য হইতে 
দেবত্ব উপলব্ধির উপায় নির্দেশ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, কিছু 
ভারত প্রত্যাবর্ভনের পর হইতে তাহারা এই সমস্ত ব্যাপারের 
অন্তরালে নিহিত আর একটি অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে 
পাঁইলেন--সেটা হইতেছে তাহার জলন্ত স্বদেশপ্রেম এবং 
তজ্জনিত বিষম মন্দ্রধাতন।। ভারতীয় নাঁরীকুলের শিক্ষাবিধাঁন 
ও দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষ। বিস্তারের আকাঙ্ষ। 
তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর ছাইযা ফেলিয়াছিল। সেই জন্ত 
এক দিকে যেমন তিনি ব্রঙ্গচর্যা ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে 
কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না, অপর দিকে তেমনি তিনি 
ইতিহাস, সাহিত্য, কলাবিদ্বা ও অপর সহত্ স্থল হইতে ঘটন! ও 
দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিযা কেবল ভারতীয় আদর্শ সমূহকেই বিশদ্‌- 
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ভাবে বুঝাইবাঁর চেষ্টী করিতেন । এমন কিঃ বলিতেন ভারতী; 
চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেপ্ত সম্পূর্ণরূপে বুবিতে হইলে 
প্রীহীন মাটার পুভুলকেও উপেক্ষা কর! উচিত নহে, কারণ 
উহার মধ্যেও আধ্যাত্মিক আঁদর্শটাই আর একভাবে প্রকাশ 
করিবাঁব চেষ্টা হইতেছে মাত্র। ইহ! ব্যতীত প্রচ) ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতাব তুলনা, তাহাদের স্থবিধা অসুবিধা প্রদর্শন ও জগতের 
ইতিহাসের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব কতদূর পধ্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছে তাহার আলোচনা পরস্পরের সৌসাদৃপ্ত ও বৈদা- 
দুশ্তের উল্লেখ দ্বার! প্রাচ্যেব গৌরব কোন্থানে তাহ! বিশেষ 
করিয়। বুঝাহিযা দিতেন । 

সমুদয় ১৮৯৮ সালটা এইরূপ শিক্ষাদানে অতিবাহিত 
হইযাঁছিল। তাহাৰব ফলে এই আদর্শ বিনিময় কার্য এরূপ 
স্রসম্পন্ন হইয়াছিল যে এই সকল শিষ্েরা আর কখনও আপনা- 
দিগকে বিদেশীয় বলির! যনে করিতে পারিতেন না। ভারতই 
যেন তাহাদের জননী ও ধাঁত্রী, ভারতের সহিত যেন তীহাঁদের 
চিরদিনকাঁর শোঁণিত সম্পর্ক, এইবপ ধাঁরণ। দৃঢবদ্ধ হইয়াছিল । 
ইহাদের একজন একবার স্বামিজীকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 
“স্বামিজী, কিরপে আঁপনাঁকে সব চেয়ে বেণী সাহায্য করিতে 
পারি? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন “ভারতকে ভালবাসো 
এই ভারতকে ভালবাসাটাই ক্রমে সকলের অস্থিমজ্জাগত হইয়া 
গিয়াছিল। 
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১৮৯৮ সালের ১৩ই মে স্বামিজী শিষ্ুগণ সমভিব্যাহারে 
নাইনিতালে উপনীত হইলেন। সমুদয় পথটা! ভাঁরতবর্ষসংক্রান্ত 
বহু শিক্ষাগ্রদ সামাজিক ও এীতিভাঁসিক আলোচনাষ স্রথে 
মতিবাহিত হইল। এই ভ্রমণ ও তদানুসজিক শিক্ষা প্রদানের 
বিস্তৃত ইতিহাস তাহার ধর্মকন্তা নিবেদিতা কর্তৃক অতি স্বন্দব 
ভাবে বিবৃত হইযাঁছে। আমরা এখানে তাহাব কিষদংশ 
পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম__ 

"মে মাসের প্রথম হইতে অক্ট বর মাসের শেষ পধ্যন্ত 
আমরা কি অপরূপ দৃষ্ঠাবলীব মধ্য দিযাঁই না লমণ কবিষাছি ! 
আর যেমন আমরা একটার পর একটি করিষ। নৃতন স্তানে 
আসিতে লাগিলাম, কি অন্কুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না 
স্বামিজী আমাদিগকে তত্রত্য প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তটাব সহিত 
পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন ! ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত পাশ্চাতা 
লোকদের অজ্ঞতা এত বেশী যে উহাকে প্রায় নিরেট মুরখখামি 
বল! চলে-_অবশ্ঠ, ষাহার! এ বিষষে চেষ্টা করিয়। কতক ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছেন, তাহাদের কথা স্বতন্ব। কিন্তু আমাদের এ 
বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষ। প্রাচীন পাটলীপুত্র বা পাঁটনা হইতেই 
আরম্ত হইয়াছিল। রেলযোগে পূর্বদিক হইতে কাশীতে 
প্রবেশ করিবার মুখে উহার ঘাটগুলির যে দৃষ্ত চক্ষে পড়ে, তাহা 
জগতের দর্শনীয় দৃশ্তগুলির মধ্যে অন্যতম | স্বামিজী সাগ্রহে 
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উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র ও 
বারাণসীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয় ম্মরণ করাইয়া! দিতে 
ভলিলেন না। তাঁর পর যখন আমরা লক্ষৌএ পৌছিলাম 
তখন এখানে যে সকল শিল্পদ্রবা ও বিলাসোপকরণ প্রস্তত হয় 
তিনি তাহাগিগের নাম ও গুণ বর্ণনা করিয়া লক্ষৌএর নবাব- 
দিগেন অধুনাবিলুপু কীর্তিকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা 
করিলেন। কিন্তু যে সকল মহানগরীর সৌন্দর্য্য সর্ববাদিসম্মরত 
ও যাহার! ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাত করিযাঁছে, শুধু যে সেইগুলি- 
কেই তিনি আগ্রহেব সহিত আমাদের মনে দুঢরূপে অস্কিত 
করিতে প্রয়াস গাইতেন তাহা নহে। আরধ্যাবর্তের স্ৃবিস্তৃত 
ক্ষেত্র, খামার ও গ্রামবুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার 
সম তাহার প্রেন যেবপ উলিষা উঠিত, অথবা] তন্ময়ত। যেরূপ 
প্রগাঁট হইম। উঠিত। এমন আঁর বোঁধ হয কোথাও হয় নাই । 
এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখগণ্ডভাবে চিন্তা 
করিতে পারিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ভাগে জমী চাষের 
প্রণালী অথবা! কৃষক গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণন! করিতেন 
_তাহাঁর আবার কোন খ'টিনাটিটা বাদ যাইত না--যেমন 
সকালের জলখাঁবারের জন্য রাত্রি হইতে যে খিচুড়ী উনানে 
চড়াইযা রাখা হয় তাহাঁও উল্লেখ করিতেন। এই সকল কথা 
বলিতে বলিতে তাঁহার ময়ন প্রান্তে যে আননারেখ! ফুটিবা উদিত, 
অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাহার 
পূর্ব পরিব্রাজকজীবনের স্বৃতি বশতঃ। কারণ আমি সাধু- 
দিগের মুখে গুনিযাঁছি যে, দরিদ্র কৃষকগুক্চ যেরূপ অতিথি 
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সৎকার হয়, ভারতের কুন্রাপি আর তন্দরপ দেখিতে পাওয়া যাঁর 
না। সত্য বটে যে, গৃহস্বামিনী তৃণশব্য! ব্যতীত আর কোন 
উত্তম শয্যা এবং মাঁটার দেওয়ালবিশিষ্ট একখানি পরচাঁলা ব্যতীত 
আর কোন উত্তম আশ্রয় অতিথিকে দিতে পারেন না । কিন্ত 
তিনিই আবার শেষ মুহুর্তে বাটার আর সকলে ঘুমাইয়া! পড়িলেও, 
নিজে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বের একটী দাতন ও এক বাটা 
দুধ সাবধানে এমন একস্থানে রাখিয়া যাঁন, যে অতিথি প্রাতে 
শষ্যাত্যাগ করিবার সময় যেন উহা দেখিতে পান এবং অন্তত্র 
গমন করিবার পূর্বে উহা সেবা করিয়1 যাইতে পারেন । 

সময়ে সময়ে মনে হইত, যেন স্বদেশেত্ন অতীত গৌরববোঁধই 
স্বামিজীর ষোল আঁনা মনপ্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে | 
বাস্তবিক স্থান মাত্রেরই এঁতিহাসিক মূল্যবোধ অতি অসাধারণ 
ভাবে তাঙ্গার নিকট প্রকাশ পাইত। এই হেতু, যখন আমরা 
বর্ষার প্রীন্কালে একদিন অপরাহ্নে গুমেঁটের মধ্য দিয়া তরাই 
প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিস'ম. সেই সময় তিমি আমাদিগকে 
যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া িলেন যে, এই সেই ভূযি-বথায় 
ভগরাঁন্‌ বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীল! প্রকটিত 
হইয়াছিল। ভারতের , প্রতিগ্রাম, প্রতিবৃক্ষ এমন কি একটা 
সামান্ধ প্রাণী পত্যন্ত তাহার মনে স্বদেশ প্রেমের ভাব উদ্দীপিত 
করিত। বন্য মযুরগণ হয়ত রাজপুতানা ও তাহাঁর চাঁরণগণের 
গীত মনে পড়াইয়া দিত, হস্তী বা উদ্টধুথ দর্দনে হয়ত প্রাচীন 
রাঁজাদিগের প্রসঙ্গ, প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহ ও বাঁণিজ্য সম্পর্দের কত 
কথাই আসিয়! পড়িত। ++ * * 


৮৩৬ 


নাইনিভালে । 


আমরা কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি 
আমাদিগকে হিন্দু পরিবাঁরগুলির বিশেষত্বহ্চক দ্বারদেশের 
উপরিভাগে দৌঁছুল্যমাঁন গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাঁইয়! দিতেন । 
আবার ভারতবাসিগণ “সুন্দর” বলিষ! যাহার আদর করেন, 
গায়ের সেই “কধিতকাঞ্চন' বর্ণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছ 
করিতেন--ইউরোপীষদিগের আদর্শস্তল যে ঈষৎ রুক্তাভ শ্বেত; 
তাহা হইতে উহা! কত বিভিন্ন! আমাদিগকে সঙ্গে লইয়। টঙ্গী- 
যোগে যাউবার সময় তিনি অন্য সব ভুলিয়া! অক্লান্তভাঁবে শিবমাহাস্থ্য 
বর্ণনেই যগ্ন হইয়া যাউতেন। মহাদেবের লোক সমাগম হইতে 
অতিদুরে পব্বতশাষে মৌনভাঁবে অবস্থিতি, তাহার মানবের 
নিকটে কেবল নিঃসঙ্গত্ব যাচ্ছা এবং এক অনন্ত ধ্যানে তগ্ময় 
তইয়] থাঁকাঁ_এই সকল বিষয় বর্ণিত হইত। * % +৮ 

মনন্িনী নিবেদিত। পাঁশ্চাঁতামনের একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ--দে 
মনে পাশ্চাত্যভাঁবসমষ্টি পূর্ণমাত্রয় বিরাঁজিত এবং প্রত্যেক ভাঁবটী 
সুপরিপুষ্ট ও সুদঢ ভাবে অস্কিত। সেই মনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
অপনোদন করিয়া তৎপরিবর্তে ভারতীয় ভাবের মুদ্রণ-প্রয়াদ 
স্বামিজীর পক্ষে যে কিরূপ কঠিন কাধ্য হইয়াছিল তাহা 
নিবেদিতার নিজ লিখিত বিবরণেই প্রকাশ । আমর! এথানে 
আর তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গ্রন্তের কলেবর বৃদ্ধি 
করিব না। তবে কেমন করিয়া একের অদম্য মানসিক শক্তি ও 
সংস্কারনিচয় অপরের প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে আপনার স্বাভাবিক 
জন্মগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে 
পরভাব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল তাহা ভাঁবিতে গেলে শিক্ষকের 


৮২৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 
অপূর্ব প্রভাব ও বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা 
যায় না। বাস্তবিক স্বামিজী যদি আঁর কিছুই না করিয়া যাইিতেন 
তাহা হইলেও ভারতবর্ষকে ঘে নিবেদিতার ন্যায় তাহার স্বত্ত 
গঠিত একটী অপরূপ ফল প্রদান করিয়া যাইতে পাঁরিষা- 
ছিলেন ইহাতেই ভারতের লোক তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার 
যথেষ্ট কারণ খু'জিয়া পাইত। কারণ নিবেদিতাকে শুধু 
স্বামিজীর একটি মাত্র শিষ্যৰপে দেখিলে চলিবে না। এক 
নিবেদিতা সহজ শিষ্যের সমান কাঁজ করিয়া গিষাছেন। 
দেবোপম চরিএেঃ অদ্ভুত গুকভক্কি ও তিতিক্ষা, অসাধারণ ধীশক্তি 
ও কাধ্যকারিত এবং সব্বোপরি এক অপুর্ব শক্তিশালী 
লেখনী তাহাকে আশ্রষ করিয়া! বন দিকে ব্যাপ্ত হইযাঁছিল। 
স্বামিজীর বাঁণীর সব্বাপেক্ষা গভীর পাত্ডিত্যপুর্ণ-ব্যাখ্যা তাহার 
সবায়াই শুধু পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে নহে, জগতের সর্ধব্র 
ব্যক্ত হইয়াছে, এমন কি ভারতেও ইহা জাতীযভাঁব উন্মেষণে 
কম সাহাধ্য করে নাই । 

নাইনিতালে এই সময়ে খেতড়ির রাঁজা অবস্থান করিতে 
ছিলেন। শ্বামিজীর সহিত তাহার সাক্ষীৎ হইলে তিনি 
তাহার ইউরোপীয় শিশ্যগণের সহিত রাজার পরিচয করিয়া 
দ্িলেন। এইখ|নে একটি মুসলমান ভদ্রলোক (ইনি মনে 
মনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন) স্বামিজীর দর্শনে ও তাহার 
আধ্যান্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন 'স্বামিজী, 
যদি ভবিষ্যতে কেহ কখনও আপনাকে অবত।র বলিয়। 
দাবী করে তাহা হইলে মনে রাঁখিবেন আপনার এই মুসলমান 


৮৯৮ 


নাইনিতালে । 


বান্দাই তাহাদিগের সকলের অগ্রণী হইবে । তাহার ভক্তির 
উচ্ছাস স্বামিজীর মর্ম্পর্শ করিয়াছিল। ক্রমে এই ব্যক্তি 
স্বামিজীর একজন বিশেষ ভক্ত হ্ইয়াছিলেন এবং মহম্মদানিন' 
নাম গ্রহ্ণপুর্ধক আপনাকে তাভার শিষ্য বলিয়! পরিচয প্রদান 
করিতে লাগিলেন । 

নৈনীতালে অবস্থানকালে আর একটা ঘটনা হইতে স্বামিজীর 
জদযের বিশালতার পরিচষ গাওয়া যাঁয়। ওখানে এক স্থানীয় 
দেবীমনদিরে প্রতিষা দর্শন করিতে গিয়] তাহার শ্বেতাঙ্গ শিষ্টার। 
্ইজন দেবদাগীকে অজ্ঞতাবশতঃ ভদ্রমহিলা জ্ঞানে তাহাদের 
সভিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথায কথায় 
স্বামিজীর পরিচয় পাইয়া উক্ত দেবদাসীঘ্ধষ গৃহগমন কালে 
তীভাদিগের সহিত স্বামিজীকে দর্শন করিবার মানসে তাহার 
বাঁসায় আসিয়! উপস্থিত হয় । সমাগত দকলেই ইভা আপত্তি 
করি! বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না স্বামিজীকে 
উহ্বাদের সহিত সাঞ্ষার্থ করিতে দেওয়া হইবে না। কিছ 
ককণজদয় ম্বামিজী তাহাদিগকে বুঝাউয়| নিরম্ত করিলেন এবং 
উক্ত নারীদ্বয়কে দশন দিয1! ক্ৃতার্থ করিলেন। এমন কি 
তাহাদিগকে একটীও ভত্গনা বা পুধষ বাক্য না! বলিয়া স্পেই- 
মধুর কণ্ঠে তাঁভাঁদিগের সহিত আলাপ করিলেন ও গমনকালে 
তাহাদ্দিগকে আনার্াদ করিলেন। তপোবল-নম্পরন মভাঁপুরুষের 
ঈদৃশা কৃপা অবলোকন করিয়া সমাগত সকলেরই জদঘ দয়ায় 
পূর্ণ হইল । 

নাইনিতালের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাভাজন অধিবাসীর সহিত 

৮২৯ 


শ্বামী বিবেকানন্দ । 


স্বামিজীর বিশেষ আলাপ হইল । একদিন তিনি তাহাদিগকে 
প্রথিতযশা রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলিতে বলিতে 
তাহার দুরদর্শিতা ও উদার ভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, 
আর ওজস্মিনী ভাষায় সেই মহ্দাঁশয় লোকশিক্ষকের তিনটা 
ভাবের প্রতি পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; 
(১) তীাঁহাঁর বেদাস্ত পক্ষপাতিত্ব (২) স্বদেশ-পরাষণতা এবং 
(৩) হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমান প্রেম । পাঠক দেখিবেন 
“ স্বামিজীর নিজ চরিত্রেরও এই তিনটাই বিশেষত্ব । 
ধঙ্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জনসাধারণের অজ্ঞতা কিবপ ভয়ানক 
তাহাঁর উদাহরণ দিতে গিষ! স্বামিজী নিয্ললিখিত হান্তোদ্দীপক 
গল্পটী বলিষাছিলেন। , এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে 
গিয়াছিলেন। সেখানে কুলি মজুরদের সমক্ষে তিনি একটা 
বক্তা দিয়৷ বাইবেল শাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন 
| এবং সর্বশেষে জিজ্রাসা করিলেন “তোমরা কি খরীষ্টকে জানো? 
| াহাতে তীভাঁর শ্রোতিবর্গের একজন বিশেষ ওৎস্থক্যের সহিত্ত 
উত্তর করিল “আজ্ঞে, তার নম্বরটা কত?-হাঁষ বিড়ম্বনা । 
সে লোঁকটী মনে করিযাঁছিল বুঝি খৃষ্ট তাহাদিগেবই স্তাষ কোন 
কুলিষ্ুর হইবে আর নম্বর জাঁনিলেই তাহাকে চট করিষা 
খু'ঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এই বলিয়! স্বামিজী গম্ভীর হইয়] 
বলিতে লাগিলেন “পাশ্চাত্যের লোকেরা এসিয়ার লোকের মত 
ধর্মপ্রাণ নহে । সাধারণের মধ্যে ধর্মের চিন্তাই নাই। একজন 
ভাঁরতবাঁসী লগ্ন বা৷ নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে সেখানকার 
ছুর্নীতিপরায়ণতা৷ তাহার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এসিয়াঁর 


তত 


নাইনিতালে । 


লোক যতই অধঃপতিত হউক, লগ্ুনের হাইডপার্কে দিন ভুপুরে 
বে সব কাণ্ড ঘটে দেখ লে তারও মনে দ্বণা হয় ।, 

তিনি বলিতেন “পাশ্চাত্য দেশের নিয়শ্রেণীর লোকেরা শুধু 
বে তাদের পর্শাল্স সম্বন্ধে অজ্ঞ তা'নয়, এদিকেও খুব গৌয়ার 
এবং অসভ্য। একদিন আমি আমার এই প্রাচ্য পোষাক 
পরে লগ্ডনের এক রাস্ত] দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় এক কয়লার 
গাড়ীব গড়োয়ান আমার পোষাকটা দেখে একটু বোঁধ হয় 
আমোদ বোধ করুলে। তারপরেই তার হাতটা এমন স্ুড়স্ুড় 
কর্তে লাগলো যে তৎক্ষণাৎ সে একট! করলার টাই আমার 
দিকে ছুড়ে মাল্লে। ভাগ্যক্রমে সেটা আমীর গায়ে না লেগে 
কাণের পাঁশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ।, 

নাইনিতালে তাহার সহিত শ্রীধত যোগেশচন্ধ। দত্ত নামক 
এক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়। ইনি পুর্ধে মেট্রোপলিটান 
স্থলে তাহার সহপাঠী ছিলেন। যোগেশ বাবু প্রস্তাব করিলেন, 
যদি কতকগুলা টাকা তুলিয়া এদেশের গ্র্যাজযেটদের বিলাতে 
পাঠাইয়৷ সিভিল সাধিশ পড়াইয়া আনা যার, তাহাতে কিরূপ 
ফল হয়? তাহার দেশে ফিরিয়া দেশের অনেক উপকার 
করিতে পারে কিনা? স্বামিজী উহাতে কোঁন উত্পাহ প্রকাশ 
না করিয়া বলিলেন “ওতে কিছুই হবে নাহে। ওতে কেবল 
ছেলেওুলা সাহেবী ঢং শিখে আস্বে আঁর এদেশে এসে সাহেব 
ঘেষা হবে। এটা একেবারে ঞ্রবসত্য বলে জেনে রেখে দাঁও। 
তারা শুধু নিজেদের উন্নতির চেষ্টা খুঁজবে আর সাহেবদের মত 
খাবে, পরবে ও চাল চাল্বে ; দেশের কথ! মনেও করবে না।, 
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ন গ্রিন দেশের উন্নতি চেষ্টায় এদেশেব লোকদেব আঁলম্ত ও 
উৎসাঁহেব অভাব ম্মবণ কবিযা তিনি এতদৃব মর্গীডা অনুভব 
কবিযাঁছিলেন যে সত্যই তাহাব চ” ফাঁটিফা অশ্রু বাহিব হইযাঁ- 
ছিল। তাহা সেই গলদশ্রুপুর্ণ মুখ দেখিযা সককলেব৯ হৃদ্য 
তাঁবাক্রান্ত হইযাছিল। এইদিন যৌগেশ বাবুখ বন্ধু বামপুণ 
ছ্রেটি কলেজে অধ্যক্স বাবু ব্রক্গানন্দসিং এম, এ, (ইনি পবে 
লক্ষে কাগজেব কলে একজন ণাবিচাঁলক হইযাঁছিলেন ) এই 
স্পানে উপস্থিত ছিলেন । যোগেশ বাবু লিখিতেছেন-_- 

জীবনে কখনও সে দৃণ্তটি ভূলিব না । তিনি সংসাবত্যাগী 
সন্নযাদী ছিলেন বটে, কিন্তু ভাঁবতবর্ষে কথা তাহাৰ জদষেণ 
পরতে পরতে জাগক্ক ছিল। ভ।|বখতই তাহাব প্রাণ, ভাবতই 
ভাঁহাঁব প্যান জ্ঞাণ, ভাঁবতেব কথাই তিনি ভাঁবিতেন, ভাঁবতেল 
জন্ত তিনি কাঁদিতেন আব ভাঁবতেব জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ 
কবিয়া গিযাছেন। শাহাব বর্ষের প্রতি স্পন্দনে, ধমনীব প্রতি 
শোণিতবিন্ৃতে ভাবতে চিন্তা চ]ড। অন্য চিন্ত। ছিল না ।' 
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নাইনিতাল হইতে আলমোঁড়া গমন করিষা স্বামিজী সেভিয়র 
দম্পতির আবাসে এবং তাহার শিষ্গণ আর একটা বাটীতে 
অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। এখানে শ্রীমতী আনি বেশাস্তের 
সহিত স্বামিজীর হুইবাঁর সাক্ষাঁৎ হয় এবং উভয়ে বহুক্ষণব্যাঁপী 
সুমিষ্ট আলাপে সময় অতিবাহিত করেন। ম্বামিজী প্রত্যহ 
প্রত্যুষে উঠিয়া গুকন্বাতবগণের সহিত শমণে বহির্ণত হইতেন। 
তারপর মিনেস বুলের বীঁসম্থানে উপস্থিত ভইয়া সেখামে 
প্রাতরাশ সমাপন করতঃ অনেকক্ষণ বপিয়া গল্প করিতেন। 
এই গঞ্প শুধু বে হান্ত-কৌতুকপূর্ণ অসার কথোপকথনে পর্যবসিত 
হইত তাহা নহে, নানাবিধ সরম আলোচনার সহিত বহু শিক্ষা্্রদ 
উপদেশও থাকিত এবং এত বি্িন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইত যে সেগুলি সব মনে রাখিতে পারিলে একটী প্রকাঁ 
লাইব্রেরী পাঠের তুল্য ফললাভ হইতে পারিত। আমরা এখানে 
সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত ্বামিজীর সহিত ভ্রমণের কাহিনী 
নামক পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধ'ত করিয়। পাঁঠিকগণজ্ছে স্বামিজী 
কর্তৃধ আলোচিত বিষয়ের বিশালতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদ্দান 
করিব। 

পপ্রথম দিন প্রাতঃকালে সভ্যতার কেন্ত্রীর আদর্শ-সন্বন্ধে 
কথা উঠিল অর্থাৎ ম্বামিজী দেখাইলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
কেন্তরস্থলে সত্যান্থরাগ এবং প্রীচ্য সভ্যতার কেন্তুস্থলে সতীত্ব 
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বিদ্যমান । তিনি হিন্দুর্দিগেব বিবাহ প্রথাৰ সমর্থন কবিযা 
বলিলেন উহা এই আদর্শেব অন্থুদবণ ও জ্রীলোককে বঙ্গ! কবি- 
বাব আঁবগ্তকতা এই ঢইএর সংযোগে উৎপন্ন এবং পবমাত্ম- 
তন্বেব সহিত সমগ্র বিষবটীব সশ্বন্ধ পর্্যাবক্রমে প্রদশন 
করিলেন । 

আব একদিন প্রাতঃকালে কথ! পাভিলেন যেমন ঘাঁনবজাতি 
প্রধানতঃ ক্ত্রিষত বৈশ্ত ৪ শুদ্র এই চাবিভাগে বিভক্ত তেমনি 
বিভিন্ন বিভিন্ন জাতিব্ও এক এবট] নিদিষ্ট কায্য আছে ১ যেণ্ন 
হিন্দুদিগেব জাতীমক্াধ্য পৌবহিতা ব। ভবধবিদ্যাদান, বোমিক 
সাআজাঁজ্যেব কাষ্য ছিল যৃদ্ধবিগ্রত, পর্তমন উংখাঁজ জতিব কাষ্য 
হইতেছে বাণিজ্য এবং সাপ/বণতন্বেক বাধ্য হইবে 'ভবিষ্যৎ 
আমেবিকাঁক_-এইটুকু বলিব|উ তিনি জলম্ত ভাষাঘ বলিতে 
লাগিলেন কেমন কবিষা শৃদ্র সন্বন্ধীয সমন্ত)।--অর্গীৎষ ভন- 
সাঁধাবণেব স্বাদীনত। ও একযোঁগে করন্মানুষ্টান__আমেবিক1 
প্াধাই সমাহিত হইবে এবং নিজদেশেব আঘধিমবাসীদিগেব উন্নতি 
জন্য আমেবিক।নব1 কিরূপ চেষ্টা ও ব্যবস্থা কবিতেছে । 

আব এক সমযে হযত মনা উৎসাহেব সহিত 'ভাঁবতবর্ষেব ব 
মোঁগলদিঞ্লের ইতিহাস বর্ণনা নিযুক্ত হইতেন--এ বিষষেন 
মহিমাকীর্ভনে তিনি কদাঁচ ক্লান্তি বোধ কবিতেন না। গ্রীন্ম 
কালে মাঝে মাঝে প্রাধই তিনি দিল্লী বা আগ্রাবি বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইতেন। একবাৰব তিনি তাঁজকে বলিষাছিলেন “একটা 
অস্পষ্ট শ্লানিমা+-একট। ক্ষীণ আভাস--এবং অদৃবে চিরবিশ্রাম- 
স্থান।? আব একবাব শ/হজ"হাক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ 
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উৎসাহের আবেগে বলিয়া উঠিলেন ৃ ওঃ! তিনিই ছিলেন 
মোগলবংশের কুলতিলক ! অমন দৌন্দধ্যবোধ ইতিহাসে 
আঁর দেখতে প1ওয়া যার না। আর নিজেও একজন উৎকৃষ্ট 
কলাবিৎ ছিলেন--আমি তাহার স্বহস্তে চিত্রিত একখানি 
তত্তলিখিত পুথি দেখিয়াছি--তাহা ভারতীর শিল্প-ভাগা পের 
গৌরবস্থল 7; কি প্রতিভা 1, আবার আকবরের সন্বন্ধে আরও 
বেশা বলিতেন এবং সে সময়ে বাম্পাবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়। 
নাইত। আগ্রার সেকেন্দ্রীর উন্মুক্ত লমাধিক্ষেত্রের পার্থ 

£গু|য়ম।ন হইলে এই আবেগের হেতু সহজেই উপলব্ধি হইবে । 
কিন্তু দনুষ্য-জদয়ের যে ভাবগুলি সব্বপাঁধারণের মধ্যে ব্যাঞ্ধ 
স্রাঁমজীর মব্যে তাহাঁরও অভাব ছিল না। এক ভাবের উদয়ে 
তিনি চীনকে জগতেখ রত্বভাগার বলিয়। উল্লেখ করিলেন এবং 
পেখাঁনকার সন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে যে প্রাীন 
বালা অক্ষরে লেখা দেখিয়াছিলেন সে কথা বলিতে বলিতে 
তাহার শরীর যেন হর্ধাবেগে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, প্রাচ্য 
লোকদের সম্বন্ধে "াশ্চাত্যবাসীদের ধারণা যতদূর শিথিল ও 
অস্পষ্ট তাহার একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত এই যে তাহার শ্রোতৃবর্গের 
ঘধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, চীনেদের মত অস্রত্যপরায়ণ 
জাতি মাক ছুনিয়ায় নেই। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাঁপারটা ঠিক 
বিপরীত, কারণ ঘুক্তরাজ্যে চীনের বাঁণিজ্য-বিষয়ক সততার 
জন্য স্ুপ্রসিদ্ধ। এমন কি ও-বিষয়ে তাহাদের কথার মুল্য 
পাশ্চাত্যদের লেখাপড়ার চেয়েও অনেক বেশা। সুতরাং 
উপরোক্ত মন্তব্যটা সম্পূর্ণ মিথাগ। এবং যদিও উহা লঙ্জাঁকর 
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বটে, তথাপি উহাব প্রচলন সর্ধপর ব্যাণ্ত। কিন্তু স্বামিজীব 
নিকট উহা অসহা। আসত্যপবাঁষণতা ! সমাঁজশরীবেব 
কাঠিগ্ক! এসব কথা কি আপেক্ষিক নয? আব তা ছাড়" 
1“অসত্যপরাষণতা। থাঁকৃলে কি ব্যবসা বা সমাজ কোনট'তে 
| চলে ? মান্ষষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না কবে তাহ'লে 
।পবস্পবকে সাহায্যকরণ বা একত্রিত হযে কর্মসাধন এসব কি 
একদিনেব জন্যও হতে পার্ভো? আব পাশ্চাত্যভাবে সঙ্গে 

%॥ ওর শার্থক্ই বা কোথা? ইংবাঁজবাই কি সব সময টিক 
ভাবগায় আহলাদ বা ত্রখ প্রকাশ কর্তে পাবে! তোমবা হয 
বলবে “তবুও একটু ।বিমাণেব তাবতম্য আছে!” ভষন্ত 
আছে--কিস্ত সে ওইটুকুই_-অর্থাৎ পবিমাঁণেবই উতববিশেষ__ 
শাল জিনিষেব কিছু ভেদ নয । 

কিংবা হযত তিনি ইটাঁলীতে চলিষ। গেলেন অর্থাৎ সেই 
দেশের পম্বন্ধে বলিতে আরস্ভ করিলেন-_-“সেই ধর্ম ও শিল্পের 
দেশ-_ইউবোঁপে যাঁর জুড়ী নেই-াঁআজা নিন্মাণ ও ম্যাট, 
'সিনির দেশ-_ স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ভাঁবেব জননী ৷, 

'॥ কোনও দিন না শিবাজী ও মহারাউ্রীদিগেব কথা ও কেমন 
কঁরিয়। আনি একবৎসব সন্যাসীব বেশে ঘুরিষা ঘুরিয়। বাঁষগড়ে 
প্রত্যাবৃত্ত হইযাঁছিলেন তাহার বর্ণনা আবন্ত হইত, আন 
খ্বামিজী বলিতেন “তাই আজ পধ্যন্ত ভারতেব রাঁজশক্তি 
সন্যাসীকে ভীতিব চক্ষে দেখেন, পাছে গেকুয়। বসনের ভিতব 
হতে আঁবাব একটা শিবাজী বাহির হইয়া পড়ে, 

কোনি কোন লমষে আর্্যজাতি কাহারা ও কিরূপ? এই 
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প্রশ্ন স্বামিজীর চিত্ত অধিকার করিয়া বসিত। তিনি বলিতেন, 
তাহার! মিশ্রজ/তি, আর ষ্গুষ্জাতির বিভিন্ন প্রকার নমুনার 
মধ্যে সাদৃপ্ত কতদুর তাহা! দেখাইবার জন্য বলিতেন, সুইজরলগ্ডে 
অবস্থান কাঁলে তাহার অনেক সময় মনে হইত চীনে রহিয়াছেন 
_-শদুই জাতির মধ্যে সাদৃশ্ত এত নিকট । তাহার বিশ্বাস ছিল 
নবওয়েরও কতক কতক অংশ সম্বন্ধে কথা খাটে, তারপর 
বিভিন্ন দেশ ও তদ্দেশীয় অধিবাসীদের মৌখিক আকৃতির 
সমালোচনা চলিতে লাগিল আর সেই হঙ্গেরীয় পঞ্ডিতের 
কথা উঠিল, যিনি তিব্বতকে হুনজাঁতির উৎপত্িস্থল বলিয়া 
নির্ণঘ করিযা ছিলেন এবং এক্ষণে দাঁঞ্জিলিংয়ের কবরস্থানে 
চিরনিদ্রা নিদ্রিত আছেন। ইত্যাদি 

কখনও কখনও স্বামিজী ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দের 'বিষস্ 
আলোচনা করিয! দেখাইতেন, ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্স 
এই ছুই জাতির সংঘর্ষের দৃশ্ত) আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই 
বারবার এদেশেন লোকেব শৃঙ্খল মৌচনের চেষ্টা করিয়া 
আসিযাছে। আবার বর্তমান বাঙ্গালী কাষস্থেরা যে প্রাক 
মৌর্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর এ সম্বন্ধে তীঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
এবং এই বিশ্বাসের কতকগুলি চমৎকার হেতুও হ্তিনি প্রদর্শন 
করিতেন । ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিফকে তিনি ছুইটি বিভিন্নমুখী সভ্যতার 
শ্োত বলিয়া "চিত্রিত করিতেন-_একটী চির-প্রচলিত রীতি 
পদ্ধতি ও প্রাচীন আদর্শের গভীর খাঁতে ধীর সন্তর্পণ গতিতে 
প্রবাহিত। অপরটী ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত, বিশ্বধ্যাপী উদার 
দৃষ্টি লইয়া যুগীস্তরের লৌহ নিগড় ভগ্র করিতে উদ্ভত এবং 
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রর যানি বিধানের রসতরস্তুপকে পাকি তাহার, স্থলে 
নুতন ভাব প্রতিটিত করিতে মুজুক। তিনি বলিতেন, এটা 
কটি ধীতিহাদিক অভিব্যকতির সুষ্প্ট ধারা যে রাম, কৃষ্ণ বা 
বৃ সকলেই ক্ত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই ক্রাক্ষণ 
শে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ত্রাক্মণের অসম্ভবকে সম্ভব 
করিবার জন্ঘ, ব্রান্মণত্বের প্রবল গ্রতাঁপের প্রত্যুত্তর প্রদানের 
:জন্তই জাত্যাভিমান চূর্ণ করিবার বিরাট মুদগর হস্তে কষত্রিয়- 
রি গের উদ্ভাবিত, বৌদ্বধর্থের অভ্যুদয় ! 
০ “ধন্য সে মুহূর্ত যখন তিনি বুদ্ধের কথা বলিতেন ! কারণ 
রি _বিদেশীয় শ্রোতা হুরত তাহার কোন একটা কথায় তাহাকে 
ৰ ্রা্ণ্য ধর্মের বিরোধী মনে করিয়া বলির! উঠিল “একি ্বামিজী, 
আমিএজানিতাম না যে আপনি একজন বৌদ্ধ! অমনি বুদ্ধের 
নামে ভাবরাগোজ্ঘল মুখমণ্ডল প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরাইয়] তিনি 
“বন্দিতেন 'ভদ্রে, আমি ভগবান বুদ্ধের দাসান্থ্দাদ। তাঁহার 
মুল্য এপর্যন্ত কে হইয়াছে? তিনি সাক্ষাৎ, ঈশ্বর-_নিজের 
ৃ জন্ত. কখনও একটি কাঁজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা 
সমগ্র জগৎকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র হইয়াও 
সর ত্যাগী সন্যাসী-এত করুণা/ষে একটা ছাগশিশুর জন্য নিজের 
ৰ প্রীণথ দিতে প্রস্তত--এত প্রেম যে একটা ব্র্ান্ীর ক্ষুধা নিবারণের 
জন্ আপনাঁকে উৎসর্গ “করিয়াছিলেন- চগ্ডালেরঞ্ আতিথ্য গ্রহণ 
করিক্া তাহীকে, আবির্ধাদ করিয়াছি ৰ 
তিনি এই অধমকে দন দির কতা্থ রিয়াছিট | 
দি ক ক বা শী 
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আলমোডা। 


বলিতেন। আঁব একবাৰ তিনি আমাদিগকে অন্বাপালীব 
কাহিনী শুনাইযাঁছিলেন--সেই জুন্দবী প্রধাঁনা বাবনাবী যে 
তাহাকে ভোঁজন কবাইষা তৃপ্ত হটযাছিল, শুনিয়। আমাঁব 
মনে পড়িযা গেল কবি বসেটাব দেই কবিতা-_যাহাতে মেরী 
মাগদেলীন নামক পতিত! নাবী প্রভু বীশুব পাঁদপন্মে আত্ম- 
মমর্পণ কবিষ। প্রাণেব আবেগে বলিষা উঠিতেছ্েন__ 

ওগে। ছেড়ে দাঁও মোঁবে। 

বধুব আনন ওই 

কবে মোঁবে আকষণ । 

ওই মোব জদয়-দেবতা 

দাড়াবে দুযাবে । 

কেশপাশে তাৰ মুছাব চবণ, 

ধোঁধাব নষন জলে, 

আবেগ-কম্পিত অধবেব ধাঁবে--. 

একবাব শুধু পবশিব পদ । 

ওগোঃ আব কি এমন হবে ? 

আবাব কি পাঁবে! 

এমন কবিয়া ধবিতে জদষে 

ব্যথিত চবণ ছুটা? 

ওগো ছেডে দাও মোবে। 

ওই প্রভু ডাঁকিছেন, 

ওই তিনি চাহিছেম, 

ওই তিনি দোহাগ বাঁণীতে 


ঢাওন 


্ 


স্বামী বিবেকানন্দ | 


কবেন আহ্বান মোবে ! 
ওগে! ছেডে দাও! 
কিন্তু কেবল জাতীয় ভাব লইযাই যে তাহাব কথাবার্তা চলিত 
তাহা নহে। মাঁঝে মাঝে একদিন হযত অনেকক্ষণ ধবিষা! ভক্তি 
সম্বস্ধীধ করথাবার্ভা হইত। যে ভর্তিতে ভক্ত ও ভক্তেব দেবতা 
মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে নাঁযে ভক্তি বাঁষ বামাঁনন্দেব মধো 
প্রকাশ পাঁইয়াছিল--যাঁহীকে কবিব ভাষায় বলা যাষ-_ 
। *চাবিচক্ষে হইল মিলন। ছুটা গ্াণ এক হযে গেল। 
আর মনে নাই কে পুকষ, কেবা নাবী,--তিনি কিংবা আমি। 
গুধু এই জানি, ছুটী ছিল যাহা, প্রেমেব পরশে এক হযে গেল |” * 
আঁব একদিন প্রাতঃকালে তুযাঁবমৌলী ভিমশিখবেব উপব 
উধাঁৰ অলক্তকবাগেব প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিযা স্বামিজী 
বলিলেন “ওই দেখ শিব-উমা। ই উন্নত ধবলগিবি গুনকাস্তি 
মহাদেবের উব্ঃস্থল, আব ওই হেমচ্ছটা আননময়ী জগজ্জননীব 
ভুবনমোহিনী গৌববিভ1।* প্রকৃতই এ সমযে তীহাঁব মনে এই 
ধারণাই বিশেষ করিয়া প্রবল হইয়াছিল যে জগতেব নঈশ্বব 
জগতের বাহিবেও নহেন, ভিতবেও নহেন, বা এ জগৎ তাহার 
গ্রতিবিষ্ব নহে, তিনিই শ্বযং এই জীব-জগতা ত্বক বিশ্ববরক্গাণ্ড। 


পপি পপ পপ সপ প্র পপ পম পপ পপ 





* পহিলহি বাঁগ নয়ন ভঙ্গ “ভূল, 
অনুদিপ বাঁড়ল অবধি না গেল 
না সে রমণ লা হাম রমণী 
ছু হ মন মনোভাব পেশল জানি। 
শ্রীচৈতগ্চরিতা মৃত--মধালীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ 
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আলশোড।। 


সাবা গ্রীক্ষকালটা তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদের নিকট 
সিষা অনেকক্ষণ পধরিধা ভারতের পৌরাণিক কাহিনী সকল 
না করিতেন, সে সকল কাহিনী আঁমাঁদের দেশের ছেলে 
₹লান গল্পেব মত নহে, বরং অনেকট! প্রাচীন গ্রীসের শৌ্য- 
নঞ্চাবী উপকথাঁক মত। উচ্ভার মধো শুকদেবের আখ্যানউ 
আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। সন্ধ্যার ধসব্র 
হাযান আলমোড়াব দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণ শৈলমালার পরপারে 
শহ্কবগির্ির উপর চাহিযা চাহিয়াপ্আমরা! প্রথম এই গল্প শুনি। ; 
সেযেকি মধুর লাগিষাঁছিল! 

জননী জঠর হতে নির্গত হইলে জননীর মৃত্যু ঘটিবে উহা 
জানিতে [ারিযা আদর্শ পরমহংস মহাজ্ঞানী মহাম্ব। শুক পঞ্চদশ- 
বর্ষ গর্ভবাস ক্লেশ সহ করিতে লাঁগিলেন। তথন তাহার পিতা 
ব্যাসপেব জগঞ্জননী উমার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন “মাগো! তুষ্ট 
বদি ওর মাঁাঁব আঁবরণ ছিন্ন কব্তে ক্দাস্ত না হ'স, তাহ'লে ্য 
ও ভুমিষ্টউ হবে না।” তখন মহাঁমাঁা এক মুহূর্তের জন্য শুক- 
দেবকে মায়ায় মুগ্ধ করিলেন--সেই শুভন্ণে ভগবান শুকদেব 
ভূমিষ্ঠ হইলেন। যোঁড়শবর্ষের শিশু, পিতা মাতা কাহাকেও 
চিনিলেন না। জন্মগ্রহণমাত্র নগ্দেহে বরাবর যে দিকে ঢুই 
চগ্ষ ফাইতে লাগিল সেই দিকেই চলিলেন। পিতা ব্যাসদেব 
পশ্চাতে । অবশেষে এ গিরিশঙ্কটের নিকট উপস্থিত হইয়া 
সুকের দেহ যেন বাষুতে মিশিয্না গেল--পাঁঞ্চতৌতিক দেহ পঞ্চ” 
ভূতে লয় পাইল। পিতা ব্যাস “হা পুত্র, হা পুত্র রবে রোদন 
করিতে লাঁগিলেন--কিস্তু কোথাঁও কিছু নাই, শুধু দেই রব 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


পব্ধতগাঁব্রে প্রতিহত হইয়| প্রণবধ্বনিব হৃষ্টি কবিতে লাগিল । 
তথন শুকদেব পুনবাষ দেহ পবিগ্রহ কবিলেন এবং পিতাঁৰ শিকঢ 
আগমন কবিষ। ব্রহ্গজ্ঞান প্রার্থনা কবিলেন। খিতা দেখিলেন 
পুত্রে পৃর্ণজ্ঞানী। তাঁকে শিখাইবাঁৰ মত কিছুই আব তীহাব 
নিকট নাই । তখন তিনি তাহাকে মিথিল[বাঁজ জনকেব নিকট 
প্রেবণ কবিলেন। প্রাসাদে বহিভাগে জনকবাজাঁব সিং- 
দ্বাবেব নিকট মঙ্থাত্বা শকদেব তিন দিন একভাঁবে বসিষা 
থছিলেন, কিন্ত কেহ তাহাকে কিছু জিগ্ঞাসাঁও কবিল না, বা 
তাঁহাব দিকে দূক্পাঁতও কবিল না । চতুর্থ দিবসে তাহাকে 
মভাসমাঁবোহে বাজসকাঁশে লইযা যাঁওখা হইল। কিন্তু তখনও 
সেই একভাঁব। কোঁনবপ বৈলক্ষণ্য ণাই। 

তখন তাহাকে পরীক্ষা কবিবাব জন্য বাজাৰ প্রধান মন্ত্র 
রক অপবূপ দ্যুতিসম্পন্ন মোিনী স্তরী-মৃত্তি ধাবণ কবিষা 
তাহাব সন্মথে উপস্থিত হইলেন-_সে কপ দেখিযা সভাস্থ 
পকলেবই চিত্তববিকাঁৰ উপস্তিত হইল-_কিস্তু মহাযোগী শুকদেব 
নির্ধিকীব। তখন মন্ত্রীববৰ বাজ! জনককে সম্বোধন কবিষ! 
বলিলেন “বাজন্‌ যদি জগতেব মধ্যে সব্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ 
থাকেন, তবে ইনিই সেই মহাত্মা 1” 

শুকদেবেব সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পাবা যাঁষ না। 
তবে তিনি যে আদর্শ-পবমহংস তাহাতে আব সন্দেহ নাহ । 
তিনিই সচ্চিদানন্দ সাগবেব অমৃতবাবি এক অঞ্জলি পান কবিষ! 
ছিলেন। পবমহংসদেবেব উক্তিব প্রতিধ্বনি কবিষ। শ্বামিজী 
বলিতেন, কাপ সাধু ৯ সাগবেব তটাভি ঘাতধবনি মাত্র 


৮৪২ 


আলমোড় । 


শবণ করিয়াই উহলোক হইতে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ 
শুধু দুর ভইতে দর্শন মাত্র করিতে পান আর স্পশ করিবার 
সৌভাগ্য আরও কম লোকের হয়.-কেবল একমাত্র শুকই 
৯ সমুদ্রবারি গান করিতে সমর্থ হইয়াঁভিলেন 1, 

বাস্তবিক শুকদ্বেই স্বামিজীর চক্ষে সাধুত্বের আদর্শ বিগ্রহ 
ছিলেন। যে ব্রহ্মজ্জানে নাহক জীবন ও জগৎট]1 বালকের 
খেলার স্তাষ ওুচ্ভড বোঁধ হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ যদদি কাহারও 
হয়া থাকে তবে শুকদেবই তাহার উপমাস্থল। বহুদিন পরে 
মামরা শুনিয়াছিলাম শ্রীরামক্কষ্ণদেব নাকি তীভাকে “এই 
আমার শুক” বলিয়! সম্বোধন করিতেন। আর যে গভীর 
আনন্দানুভূতি-জনিত দৃষ্টির সহিত তিনি ভাগবত ও শুকদেবের 
মাহাত্ম্য বর্ণনাকল্পে উক্ত “অহং বেদ্িঃ শুকো বেত, ব্যালো বেত্তি 
ন বেত্তি বা” এই শিববাঁক্য আবৃত্তি করিতেন তাহা আমি জীবনে 
কখনও ভূলিব না । 

আ'লমোঁড়ায় আর একদিন তিনি বগদেশে প্রাচীন হিন্দু 
রীতিনীতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম তরঙ্গ সংঘাতে 
যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাদের বিষয় 
বর্ণনা! করিতে লাগিলেন । নাইনিতালে রাজ। রামমোহন বত্নি 
সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
এখন আবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাঁগরের বিষয়ে বলিলেন 
“আমার সমবয়স্ক এমন একজন লোকও উত্তরভারতে নাই যাহার 
উপর ঈশ্বরচক্্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়াছে । এই 
সকল মহাত্মা যে প্রীরামক্কষ্জদেবের জন্মস্থানের কয়েক ক্রোশের 
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মধ্যেই জন্মগ্রহণ কবিষাছিলেন উচ্ছী শ্মদণ কবিযা তিনি বড়ই 
আনন্দ অন্ুভন কবিতেন । 

বিষ্তাসাগব মহাশবকে মাঁমাঁদিগেব নিকট পবিচিত কবিধ' 
হ্বামিজী বলিলেন, এই মহাঁবীবই এদেশে বিধবা-ধিবাহ প্রচলন ও 
বন্থ-বিবাহ নিবাবণেব জন্ত প্রাণপণ কপিষাছিলেন। কিন্তু তাহাব 
সম্বন্ধে সেই একটি দিনেব গল্প বলিতে তিনি বড় ভাগনাপিতেন। 
যেদিন বিদ্বাসাগব মহাঁশব বিলাঁতী পবিচ্ছাদ পবিধান কবিষা বঙ্গীা 
ব্যবস্থাপক সভায় ঘইিবেন কিনা এই চিন্তা কবিতে কবিতে 
গ্ৃহগমন কালে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার আগে মাগে একজন 
স্বলকলেবর মোগল গদাটলস্কর চাঁন হেলিতে ছুলিতে গমন 
করিতেছেন, এমন সমঘে এক ব্যক্তি দৌড়াইয| আঁসিগা তাহাকে 
বলিল “জুব, আঁপনাব ঘবে মাঁগুন লাগিযাছে। শীন্র আস্িণ' 
কিন্তু তত্ধবণে মোগল মহোঁদযেব পুব্ধগতিব কিছুমাত্র 
পরিবর্তন হইল না, তিনি ঠিক দেই একই গদীযানী চালে 
চলিতে ল!গিলেন, ইহাতে সংবাদদাতা বিশ্বয়-মিশিত চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করিলে মোগল-পুঙ্গব ক্রোধে চণ্চু রক্তবর্ণ করিয! 
কহিলেন “কি ! পাঁজী, বেযাদব, ছুই চাঁবখাঁনা কঞ্চি বীঁকাবি 
পুড়িয়া! যাঁউতেছে বলিষা কি আমি আমাৰ বাপ পিতামহেব 
চাল ছাড়িব? এই কথা শুনিবামাত্র বিষ্তাসাগৰ মহাঁশয়েব 
মনে হইল ও ব্যক্তির কথাই ঠিক বটে, এবং তদ্বধি তিনি 
বিলাতী পরিচ্ছধেব পরিবর্তে সনীতন ধুতি চাদবকে বাতাল 
রাঁথাই কর্তব্য স্থির করিলেন । 

আর একটি চিত্র আমাদের বড় মনে লাগিত-_বিদ্বাসাগব- 
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জননী বালিকা বিধবাঁগণের দুঃখে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন---উহাদের বিবাহ প্রদান সম্বন্ধে শান্সে কোন বিধাঁন 
আছে কিনা, আর বিদ্যাসাগর একমাস দ্বার বদ্ধ করিয়া ক্রমাগত 
শান খাঁটিযা গাটিয়া অবশেষে আসিয়া বলিলেন, “না শাস্ত্র উহার 
বিরোধী নহেন” এবং তাঁরপর বড় বড় পণ্ডিতদ্িগের নিকট 
হইতে ৭ মতের স্বপক্ষে স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
ভীরপর দেশীষ রাঁজাদিগেব চক্রান্তে উক্ত পণ্ডিতগণ & মত 
প্রত্যাহার করিলে যখন তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবাঁর যোগাড়, 
ইল, তখন কেমন করিয়া গবর্ণমেন্টের্র সাহাঁষ্যে তিনি স্বীয় 
উদ্দেন্ত সাধিত করিলেন তাহা বর্ণনা করিয়। স্বামিজী বলিতেন, 
তবে উহা যে তেমন ভাবে প্রচলিত হইল না তাহার কারণ 
সামাজিক নহে, আর্থিক অসচ্ছলত]। 

যেব্যক্তি কেবলমাত্র নৈত্তিক বলে সমাজ হইতে বন্বিবাহ 
দূর করিতে সমর্থ হঈয়াছিলেন তীহার যে আধ্যান্সিক শক্তি 
কতখানি ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। 
আবার যখন শুনি, ১৮৬৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ 
নরনারীকে ক্ষুধার জালায় মৃত্ুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া এই 
মহাত্মাই বিষম আক্ষেপে বলিয়| উঠিয়াছিলেন “আর ভগবান্‌ 
মাঁনিতে বাঁধা নই, আজ হইতে আমি নাম্তিক' তখন বাহিরের 
তুচ্ছ মতবাদের উপর ভারতীয়গণের যে কিক্ধপ অনাস্থা তাহা 
স্মরণ করিয়া আমর! বিম্ময়ে অভিভূত হই। 

বাঙ্গালাদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত যে সকল মহাত্মা আত্ম- 
নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার যধ্যে স্বামিজী উক্ত ব্যক্তির 
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সহিত আর এক মহ্দাশয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতেন। ইনি 
সেই নাস্তিক বৃদ্ধ স্বট্ল্যাগুবামী ডেভিড হেযাঁর_কলিকাতীয় 
পাদ্রীগণ ধাহাকে গির্জাপ্রাঙ্গণে সমাহিত করিতে অস্বীকৃত 
হইযাছিলেন। ইনি এক পুবাতন ছাত্রের ওলাউঠ! হইলে 
তাহান শুঞষ। কবিতে গিয়া মানা সাঁন। খ্রীষ্টান ধর্শ্যাজকগণ 
' ্টাহাব অস্তোষ্টি ক্রিষা সম্পাদনে বিমুখ হইলে তাহারই আশ্রিত 
' ও পালিত শত শত ছাত্র আসিষা তাঁহার মৃতদেহের সৎকাঁ 
' করে এবং তদবধি সেই স্তান এদেশের লোকের নিকট পবিত্র 
তীর্ঘক্ষেত্রৰপে গণ্য হইযা আঁসিতেছে। এখন সেই স্থান 
কলিকাতার শিক্ষাকেন্ত্র কলেজ স্কোযাঁরে গবিণত হটযাঁছে এবং 
'তীহার প্রতিষ্িত স্থল, বিশ্ববিদালষের অনতিদূরে সগৌরবে বিবাজ 
করিতেছে । 
যে সমযের কথা হইতেছিল তখন এদেশে খৃষ্টান মিশনরী- 
গণের খুব প্রীচুর্ভাব। সুতরাং আমব| এই প্রসঙ্গে স্বামিজীকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি খৃষ্টধর্মের প্রভাবে কখনও প্রভাবিত 
ইইয়াছিলেন কিনা। আমর! যে সাহস করিযা ৯ প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম তাহাতে স্বামিজী একটু আমোদ বোঁধ করিলেন, 
তারপর গৌরবেব সহিত বলিলেন “আমার খৃষ্টান পান্রীদিগের 
সংস্পর্শে আসা মানে শুধু একজনের সংস্পর্শে আসা। তিনি 
ছিলেন আমার পুবাতন শিক্ষক মিঃ হেষ্টাঠ এই কোপন- 
স্বভাব বৃদ্ধের প্রয়োজন অতি সামান্ত ছিল এবং তাহার গৃহে 
ছাত্রদিগের অবাধে যাতায়াত চলিত। এ অধিকার তিনি 
নিজেই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিই স্বামি- 
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জীকে , প্রথম রামক্কষ্চদেবকে দর্শন করিতে যাইবার জস্থ 
বলিয়াছিলেন, এবং ত্ীহার ভারত বাসের শেষ সময়ে প্রায় 
বলিতেন “হা বৎস, তোমরাই ঠিক বুঝিযাঁছ--তোমরাঁই ঠিক 


বুঝিয়াছ--দব ভগবান এ কথাই সত্য, স্বামিজী বলিতেন, ' 


“তাহার কথা বলিতে আমি গৌরব অনুভব করি, কিন্তু তাঁবলে 
মনেও করোনা তিনি আমকে খ্রীষ্টানী ভাবে একটুও ভাঁবিত 
কর্ড পেরেছিলেন । 


মাবার অস্ঠান্ত বিষষে অনেক কৌতুককর গল্পও তাহার, 


নিকট শুনিতে '19ধা যাইত । যেমন একবার আমেরিকার 
এক সহরে তিনি লাস৷ লইযাঁছিলেন, সেখানে ঠাহাকে প্রতাহ 
স্বহণ্ডে নিজের খাড়া পাক করিতে হইত, আর নেই সময়ে এক 
অভিনেত্রী (দে সড় টকীভাজা খাইতে ভালবাসিত ) আর 
একটা স্ত্রীলোক ও একটী পুকষের সহিত তাহার দেখা হইত। 
উহাঁরা ছুই স্বাশী-নত্রী-ভুত দেগাইয়া জীবিকা মজ্জন করা 
উহাদের ব্যবসায় ছিল। স্বামিজী একদিন যখন &ঈ ব্যক্তিকে 
বুঝাইয়া বলিতেছিলেন "দেখ এব্সপভাঁবে লোককে ঠকাঁন 
বড় অন্যায়, তুমি ও-ব্যধসাম ছাড়িয়া দাও? তখন তাহার 
সী আসিয়া বলিল “ঠিক বলিশাছেন মহাশয়, গামিও ওকে $ 
কথা বলি; কাঁরণ ওতে লাভ কি, উনি ধেখানি ভূত--আঁর 
পয়সা পেটেন মিদেল্‌ উইলিযামম--এতে লাভ কি? 

“আর একবার" স্বামিজী গল্প করিতেন “একজন শিক্ষিত 
যুবক ইঞ্জিনিয়ার তাহার মুত মাতার আত্মা দেখিতে চাহিলে 
উক্ত স্থুলকায় ছিসেন্‌ উইলিয়ামদ্‌ একটা পরদার আড়াল 
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, হইতে দেখা দেন। এখন ও-লোকটার যা ছিলেন খুব রোগা । 
কাঁজেই মুবক আবেগের সহিত খলিয়া উঠিল “আহা মাগো? 
($ প্রেতলোকে গিধা তুমি কি. মোটাউি হয়েছ ? স্বামিজী বলিতেন 
--"এই ব্যাপাব দেখিষ। আমার মনে বড় কষ্ট হইল, আমি 
তখন সেই সুবকটাকে ডাকিয়া বলিলাঁম--«দেখখ একটা 
গল্প নাল শোঁন। এক রাঁসিয়ান চিত্রকর এক চাষার মুত 
গিতার চিত্র আঁকিবার ভাঁর পাইয়াছিল। পিতার আঁরুতি 
কিরূপ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে চাষা বলিয়াছিল “আঃ হা, 
বলেইচি ত" তাঁর নাকের ওপর একটা আঁচিল ছিল। কাজেই 
চিত্রকন্ন একটা ধৃদ্ধ চাষার মুক্তি আকিয়া তাহার নাকের উপব 
প্রকাণ্ড এক আঁচিল বসাইয়] সেই চাঁষাকে গিযা বলিল “ছনি 
প্রস্তত, তুমি একবাণ নিজে অ|সিয়া দেখিয়া যাঁও।” চাষা 
মাসিয়া ছবির সন্ুপে দীড়াইষাই ভাবে গদগদ হইয়া বলিল 
“বাবা! বাবা! যেদিন তোমায় শেষ দেখ। দেখি তাঁরপর 
কে তুমি কতউ থে বদূলে গেছো” 1” এই গল্প বলার পর সেই 
ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা আর স্বামিজীর সহিত বাক্ঠালাপ করিত 
নাঁ। ইহাতে বুঝা বায় অন্ততঃ গল্পটাঁর সাদৃগ্ঠ বুঝিবার মত 
'ুদ্ধি তাহার ছিল। 
র্‌ স ঁ 
ঈই কুন বৃহস্পতিবার দিন প্রাতঃকাঁলে কুষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তী 
হয়| স্বামিজীন (এবং তিনি যে হিন্দু শিক্ষদৌক্ষার মধ্যে বন্ধিত 
হইয়ণছির্পেস তাহার ) এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে একটা ভাঁব 
ঞহণ করিয়া একদিন দিবা একটি ছবি মনের সামনে ফুটাইয়া 
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তুলিলেন, বেশ আনন্দ পাওয়। গেল, আবার পরদিনই হয়ত 
তাহাকে নির্্মভাবে বিশ্লেষণ ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ধরাশায়ী 
করিলেন। এদেশের অন্তান্ত লোকের ন্যায় তাহরিও বিশ্বাস 
ছিল যে কোন একট! ভাব আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া বদি ঠিক 
বলিয়। প্রমাণ হয় ও তাহার সহিত অন্য বিষয়ে সামগ্রন্ত থাকে 
তাহা হইলে উহার বাস্তব সত্যতা লইয়া মারামারি করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই, এই ভাবে দেখিতে তিনি প্রথম তাহার গুরু 
শীরামকঞ্চদেবের নিকট শিক্ষা করেন। একবার নাকি তিনি 
্টাহার নিকট কেনি শৌরাণিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিবাঁছিলেন, তাহাতে পরম্হংসদেব বলেন “কি ! যাদের 
প্রাণ থেকে এই সব ভ।ব বেরিয়েছে তার। যে তাহ।ই ছিল ত! 
বুঝতে পারিস্‌ না? 

সাধারণ ভাবে” খুঙ্টের গ্ভায় কৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও 
স্বামিজী সন্দে প্রকাশ করিতেন। বলিতেন ধন্খ শিক্ষকদের 
মধ্যে একমাত্র বুদ্ধ ও মহম্মদেরই শৈক্র মিত্র ছিল, অর্থাৎ 
তাহাদের ৯তিহাসিকতার প্রমাণ অকাট্য । আর সব যেন 
ছায়ায় ঘেরা-বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণচ। কবি, দার্শনিক, যোদ্ধা) 
রাখাল, রাজা! সব একত্রিত হ'য়ে গীতাহস্তে এক অপুর্ব চরিত্রের 
সষ্টি হরেছে--ীরই নাম প্রীকৃষ্জ। “কিন্তু এখন কুষ্ণই সকল 
অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পুর্ণ।” এই বলিয়া তিনি কুরুক্ষেব্র 
যুদ্ধের সেই অদ্ভূত চিত্র আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধরিলেন-_ 
সারথি কৃষ্ণ রথবাহী অশ্বগণকে সংযত করিবার জন্য রশ্মি 
আকর্ষণ করিয়া সমরক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, 


৮6% 


স্বামী বিবেকানন্দ | 


তারপর অজঙ্ঞুনকে বিষাদমগ্র দেখিয়া গীতার গভীর তত্ব 
বুঝাইতেছেন। 

* * * স্বামিজী আর একটা কথা বলিতে বড় ভালবাসিতেন। 
সেটা এই ঃ--গীতিকাব্যে বিরহ, পুব্বরগাদি যতপ্রকার ভাব- 
সমাবেশ সম্ভব, রুচ উপাসকেবা তাহার কিছুই বাকী র|খেন 
নাই । 

৯০ই জুন বৈক।লে অলমোড়ায় শেষ কথাবার্তী ভয--সেধিন 
তিনি শ্রীরামকুষ্ঞদেবের পীডার বিষষ বলিয়াছিলেন। কেগন 
করিয়া ডাঃ মহেন্লাল সরকার তাহার পীড়ীকে সংঘাতিক ও 
সংক্লামক বলায় শিষ্দিগের সকলের ভাবনা তইখ|ছিল ও সেই 
ভাবনা দূর করিবার জন্য স্বামিজী ৭ কথা শুনিব' মাত্র স্বতস্তে 
পন্নমহংসদেবের ভূক্জাবশি্ট ক্ষতনিঃক্ষত পুযাঁদি মিশ্রিত সুজির 
পান্ব নিঃশেষে চমুক দিবা পান করিয়াছিলেন এই সব কথা 
হকাছিল।” 

এই সকল গল্প গুজবের মধ্যেও সময়ে সময়ে মন্তব্য জীবনের 
ছুর্বিসহ কষ্টের কথা স্মরণ কনিয়া স্বামিজী অত্যন্ত ব্যথিত 
হইতেন এবং হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাঁউতেন। নিজ্জন- 
তাঁর আকাজ্ষায় প্রাণ অধীর হইয় উঠাতে ২৫শে মে তারিখে 
তিনি বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কয়েক দিনের 
জন্ঘ একাকী আলমোড়া হইতে কিছু দূরে সীয়াদেষী নামক 
এক নির্জান অরণ্যপ্রদেশে প্রত্যহ ১০১২ ঘণ্টা অতিবাহিত 
করিরা, যার সময় তাবুতে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু তখনও 
লোকেকভিড থাকাতে তাহার ভাব ভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল । 
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সুতরাং তিনি দ্রিনরয়েকের জন্য মিঃ ও মিসেস্‌ দেভিয়ারকে 
সঙ্গে লইয়। মঠের জন্য স্থানাঁদি অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্তে 
আলমোড়া হইতে কিছু দুরে এক নির্জন স্থানে চলিয়া গ্নেলেন। 
এই সমম্নটা তাহার মনে আবার পুর্বকার স্তায় স্বল্লাহারী, শীতা" 
তপসহিষুঃ, নিজ্জনচারী সন্ন্যাসীর জীবন যাঁপন করিবার ইচ্ছা! 
ইইয়াছিল। ৫ই জুন, রবিবার সন্ধ্যাকালে উক্ত নিঞ্জনবাস 
হইতে আলমৌড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ছুইটী নিদারুণ 
শোঁক-সংবাদ প্রাপ্ত হন--একটাী, পরমহংস পাওহারী বাবার 
দেহত্যাগ, অপরটা তাহার প্রিয় শিষ্য গুডউইন সাহেবের পর- 
লোক গমন। পাঁওহারী বাবাকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন 
ও ভালবাঁসিতেন তাহ! পাঠিকগণ অবগত আছেন, সুতরাং উক্ত 
মহাঁত্ার তিরোভাব খে তাহার নিকট কষ্টকর হইবে তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? তিনি বলিতেন, রামকৃষ্ণদেবের পরই 
পাঁওহারী বাবার স্থান; কিন্তু গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামিজী 
বিশেষ মর্ম্মপীড়া অন্থতব করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে গুভ 
উইন আলমৌড়ায় ছিলেন। দেখান হইতে তিনি মান্দ্রাজে 
গমন করিয়া! “মান্দ্রাজ মেল” নামক সংবাদপত্রের অফিসে কার্ধ্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে রক্তাঁতিসার রোগে আক্রান্ত 
হইয়া উতকামন্দ গমন করেন এবং সেইখানেই তর! জুন তাঁহার 
মৃত্যু হয়। এই শোক-সংবাদ প্রথম দিন কেহ স্বামিজীকে 
জীনাইতে সাহদ করে নাই। দ্বিতীয় দিন মিদেস্‌ বুলের 
বাংলাতে এই সংবাদ ধীরে ধীরে তাহাকে প্রদত্ত হইলে তিনি 
অতিশয় ধৈর্যের সহিত উহার আঘাত দহা করিলেন। কিন্তু 
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স্বামী বিবেকানন্ৰ । 


বেশীদিন আর এই স্থানে থাকিতে পারিলেন না। একদিন 
বলিলেন শ্রীরামকষ্চ বাহিরে ভক্তময় হইলেও ভিতরে প্রকৃত 
জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ 
বাহিরে জ্ঞানের ভাব থাকিলেও ভিতরটা বড়ই কোমলতাপূর্ণ। 
গুড উইনের মৃত্যুতে তিনি যে কিরূপ ব্যথিত্ত হইয়াছিলেন তাহা 
নিম্ললিখিত ঘটনাষ বুঝিতে পারা যাষ। 

*কষেক ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন-_ 
“আমার একটা মস্ত ছূর্বলতা হয়েছে--গুডউইনের মূর্ভিখানা 
কেঘলি মনের ভিতর জাগছে। এট! ত ভাল নয-_মাসুষের 
পক্ষে মাছ বা কুকুরের স্বভাব ছাঁড়্‌তে ন। পারা যেমন অগৌরব, 
স্বিতির দাস হওযাঁও তেমনি । মান্ষকে এ ভ্রান্তির মোহ 
কাটিয়ে উঠতে হবে, বুঝতে হবে মৃতেরাও ঠিক আগেকার মত 
আঁঞাদের আশে পাশে আছে, কোথাও ষাঁয় নি। তারা যে 
নেই, তাদের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ হয়েছে এইটে ভাবাই ভূল-_ 
এইটেই কল্পন|।--তারপর বলিলেন “কোন ব্যক্তিবিশেষের 
ইচ্ছাতে এই জগগ্যাপার পরিচালিত হইতেছে এটা মনে করাই 
আহাম্মোকি। তা” যদি হোতো তাহলে গুড উইনকে হত্যা 
ফরাঁর জন্য এরকম ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ ক'রে তাকে নিহত করাই 
উচিত ফ্োঁতো না কি? বল দ্িকিন, গুড়উইম বেঁচে থাকলে 
ফন কাজ কর্তে পাব্তো !, 

। শ্রী সময়ে একদিন তাহার শিশ্তগণের মধ্যে একজন গুড 
উই পাছেবের মৃত্যুতে একটি বিলাপ-সঙ্গীত লিখিয়াছিলেন 
কিন্ত স্বামিজী লেইটী সংশোধন করিতে গিয়া তাহার আস্তোপাস্ত 
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আদফোৌঁড়া । 


পরিবর্তন করিয়া! *চ৪05199091 17 76905» (সে শান্ধিক্ষে 
থাকুক ) শীর্ষক একটা ক্ষুদ্র ইংরাজী পদ্ভ রচনাক রিয়া গুড. 
উইনের শোরুন্তপ্তা জননীর নিকট তাহার পুত্রের স্থৃতি চিন্বরূপ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুডউইনের সম্বন্ধে তিনি আরও 
লিখিয়াছিজেন ৫ 
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[ ভাবার্থ £--গুডউইনের খণ অপরিশোধনীয়। আর 
ধাহারা মনে করেন আমার কোন চিন্তা দ্বার! তাহার) উপকৃত 
হইয়াছেন, তাহাদের জানা উচিত য়ে তাহার প্রত্যেক কথাটি 
শ্রীমান গুড উইনেরই স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত 
হইতে পারিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে আমি একজন অকপট বন্ধু, 
ভক্তিমান্‌ শিষ্য এবং অদ্ভূত কম্মাকে হারিইয়াছি, থে জানিত সা 
ক্লান্তি কাহাকে বলে। পরার্থে বাহার! জীবনধারণ ক্ষর়েন 
এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্য্প সংখ্যারও আর 
একটি হ্রাস পাইল । ] 

ইহার পর হইতে লোকের সঙ্গ স্বামিজীর নিকট ছুঃসই বোঁধ 
হইতে লাগিল এবং তিনি এস্থান ত্যাগ করিবার জন্য অধীর 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


হইয়! উঠিলেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে, যাহা এখানে 
উল্লেখ করা আবশ্তক। কিছুদিন পূর্ধব হইতে ম্বামিজীর ভাব 
অবলম্বনে ও তাহার মান্জ্রাজী শিষ্যগণের অর্থসাহায্যে রাঁজাম্‌ 
আযাব নামক একজন শক্তিশালী মান্দ্রাজী যুবক লেখকের- 
সম্পাদকতাঁষ প্রবুদ্ধ ভারত” নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত সম্পাদকের পরলোক- 
প্রাপ্তিতে কাগজখানি উঠিয়া গিযাছিল। স্বামিজী ইহাঁতে একটু 
ছুঃখ অনুভব করেন, কারণ তিনি এই কাঁগজখানিকে ভাল 
বাঁসিতেন এবং তাহাঁর বরাবর ইচ্ছ! ছিল তাহার গুকভাতা৷ ও 
শিষ্ঠগণেব দ্বার! ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ 
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এমন কি একখানি দৈনিক 
পত্র পরিচালন করিবার সঙ্কল্পও বহুদিন হুইতে তাহার মাথাষ 
ছিল, কিন্তু তাহ] কার্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে মিঃ সেভিয়ার 
এ কাগজখানি পুনরায় চালাইবার ওন্ঠ আবশ্তকান্্যাঁয়ী ব্যয়ভার 
বহন করিতে রাজী হইলেন। স্থির হইল, স্বরূপানন্দের 
সম্পাদকত্বে এর কাঁগজথানি অনতিবিলম্বে আলমোড়। হইতে 
প্রকাশিত হইবে এবং সেভিয়ার সাহেব তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ 
হইবেন। এই বন্দৌব্তে স্বামিজী আনন্দিত হইয়া ১১ই জুন 
তারিখে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন । 


কাশ্মীরে । 


১২ই জুন (১৮৯৮) স্বামিজী ত্বদলে ভীমতালে বিশ্রাম 
করিয়া রাওলপিপ্ডি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাবে উপনীত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিখ গুরুদিগের ভাবে অস্থুপ্রাণিত 
হইয়া উঠিলেন। * শিখদিগের অভ্ুল বীরত্ব ও সমরনাদ “ওয়াহ্‌, 
গুরু কি ফতে' তাহাদিগের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেব ও শিখগুরুদ্দিগের 


* সিষ্টার নিবেদিতা লিখিযাছেন £--.পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আষ। 
গুরুদেবের ন্বদের্শপ্রেমের গভীরতম পরিচয় প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলাম। যি 
কেহ তাঁহাকে সে লময়ে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া 
বসিতেন যে, স্বামিজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন--তিনি উহার 
সহিত আপনাকে এত অভেদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত বেন 
তিনি এদেশের লোকের সহিত বহপ্রেম ও ভক্তি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন? 
যেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক, এবং দ্বিয়াছেনও অনেক। 
কারণ, তাহাদের মধ্যে কতক লোক ছিলেন ধাহার! পূর্ণ বিশ্বাসের মহিত 
বলিতেন যে, ঠাহাতে তাহারা গুরু নানক ও গুরুগোবিন্দের (অর্থাৎ 
তাহাদের প্রথম ও শেষ গুরুর) অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন । 
তাহাদের মধ্যে খীহার! সর্বাপেক্ষা সলেহপ্রব, তাহার পর্য্যন্ত ভাহাকে 
বিশ্বাম করিতেন। আর যদি ভাহারা তাহার আশ্রিত ও অন্তরন্নশ্রেণীভুঙ্ 
ইউরোগীয় শিল্তগণ সম্বন্ধে তাহার সহিত একমত হইতে বা! তাহার স্তাঁয়" 
উচ্ছসিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ন! পারতেন, তাহ! হইলে তিনি এই 
উদ্দামন্বদয় লোকগুলিকে তাহার্দের মতের অপরিবর্তন এবং অটুট কঠোরতার 
জন্ক যেন আরও অধিক ভীলবাঁদিতেন।" 
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স্বামী বিবেকাঁনন্ন। 


অপাঁধারণ ত্যাগ ও মহত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, 
তাহারা বেদান্তের শ্রেষ্টভাবগুলি সাধারণের মধ্যে এরূপ ভাবে 
প্রচার করিয়াছেন যে আজও শধ্যস্ত ক্ষককন্তার চরকা হইতে 
“সোহহমত “সোহহম্” শব্ধ নির্ণত হ্য়। পরে সেকন্দরশাহের 
পঞ্জাব আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্ত্রগুপ্ত ও বৌদ্ধ-সাআাজ্যের 
অভ্যুদয় প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং 
গান্ধারের ভাস্কর শিল্পের সৌন্দর্য ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্টের পরিচয় 
প্রদান করিয়! বলিলেন যে ইউরোপীয় সাহেবেরা আবার বলে যে 
আমরা নাকি গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকল! শিক্ষা 
করিয়াছি ! 

রাওলপিগ্ডি হইতে সকলে টঙ্গ| করিয়া মরীতে পৌছিলেন ; 
এখানে তিন দিন থাকিয়া কতক টঙ্গা ও কতক নৌকা! সাহায্যে 
২২পে জুম শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। পথে কোহালা হইতে 
বল্লামুল্লা পর্য্যন্ত তিনি ঘর্তমান হিল্দুসমাঁজের অধঃপতন ও ধর্দের 
নামে বামচারা্দি অনুষ্ঠান সঙ্বন্ধে আলোচনা ও অনুযোগ 
করিলেন। 

পথের দৃশ্তা অতি রমণী! কোথাও কষক আপন মনে 
গাহিয়া চলিয়াছে, কোথাও সাধুসন্যাসীর। আকাবাকা পথ দিয়া 
দেবমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পর্ধবত-সান্ুদেশে শত 
শত াইরিস্‌ পুষ্প ফুটিয়াছে। মধ্যে শ্তামল উপত্যকা ও 
শত্তক্ষেত্র, চতুর্দিকে তুষারবৃত শুন্রশীর্য পর্বতমাল!। 

ফাশ্মীরের শৈষগান্রক্ষোদিত প্রাচীন কাহিনী; ধবংসস্ত,প গু 
অসরল গিরিসম্কটসমূহ স্বামিজীর স্থৃতিপথে উদ্দিত হুইল । 


৮৫৬ 


কাশ্শীরে। 


তিনি যেখানে যাইতেন সেখানকার ভাব গ্রহণ এবং রীতি” 
নীতির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন। কাশ্মীরে 
পৌছিয়াও কাশ্মীরিদের সামাবার হইতে চা পান ও তাহাদের 
চাট নী, মোরব্বা প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিলেন । 

সঙ্গে চাকর না আনাতে নিজেকেই আহারাদির তথ্ধির 
ও সকলের সুবিধা অস্থৃবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইল। 
এ সকল কাজ চিরদিনই তিনি আগ্রহ সহকারে করিতেন। 
বরামুল্লায় পৌছিয়৷ তিনডোঙ্গা বিশিষ্ট একটা হাউসরোট ভাড়া 
করিলেন ও তৃতীয় দিবসে শ্রীনগরে পৌছিলেন। পরদিবস 
বিতত্তা নদীর ধারে মণ করিতে করিতে এবস্থানে নৌক। 
বাঁধিয়া সঙ্গীদিগকে লইয়! মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ক্রমে 
একটা খামারে গিষা উপস্থিত হইলেন। এখানে একটা সুপ্ত 
ব্ষীয়পী মুদলমাঁন রমণী চরকাব পশম কাটিতেছিলেন ও তাহার 
নিকটে তাহার ছুই পুত্রবধূ ও তাহাদের £ছলেমেয়ের! তাহার 
কাঁজে সাহাধ্য করিতেছিল ও খেলা করিতেছিল। স্বামিজী 
সঙ্গীদিগের নিকট ইহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন ঘে গতবৎসর 
তিনি তৃষ্তার্ত হইঘ| ইহাঁদের নিকট একটু জল চাহিয়াঁছিলেন 
এবং জলপান করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, তুমি কোন্‌ 
ধর্মাবলম্বী ? তখন উক্ত বর্ধীয়সী জীলোক গর্বোচ্ছুসিত কণ্ঠে 
উত্তর করিয়াছিলেন ত্ধন্ত খোদা, খোদার অনুগ্রহে আমি 
মুদলমানী” । এবারও এই ধর্মমনিষ্ঠ পরিবার স্বামিজী ও তাহার 
বন্ধুদিগকে থে খাতির করিলেন। 

২ংশে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্য্যস্থ ডোঙ্গায় ভোদায় 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


শ্রীনগরের চতুদ্দিকে ভ্রমণ হইতে লাগিল। ম্বামিজীর মুখের 
বিশ্রাম নাই-_গল্গ উপদেশাঁদি সমভাবে চলিতেছে । কাশ্মীরে 
কত ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ; অশোক হইতে কনিক্ষেব আমল 
পর্যস্ত বোদ্বধর্ম্ের কত উন্নতি অবনতি ও ক্রমবিস্তৃতি হইযাঁছে, 
শৈবোপাঁসনার ইতিহাঁস, বৌদ্ধধর্মের নীতি প্রভৃতি নানা বিষষ 
বিবৃত করিতে লাগিলেন। একদিন দিপ্বিজবী জেঙ্গীস খাঁব 
রাজ্যজয় সম্বন্ধে বলিলেন যে তিনি নীচ লোকের স্তাঁষ পরশ্পীড়ক 
বা রাজ্যলিপ্দ্‌ ছিলেন না, নেপলেফ ও সেকন্দর বাদশাহেব সহিত 
একাসনে স্বান পাইবার যোগ্য-_-জগতে বৈষম্যেব মধ্যে সাম্যস্থাপন 
ইচ্গারও লক্ষ্য ছিল। আঁবাঁর বলিলেন, হবত একই আত্মা 
ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তিন বিভিন্নমুর্তির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহা! ব্যতীত ভক্তি, ধ্যান, প্লেটোর দর্শন, লীলবাদ, 
টমাস এ কেম্পিন্‌, তুলসীদাঁস, পরমহংসদেব ইত্যাদি অনেক 
বিষয়েরই আলোচনা হইল। গীত সম্বন্ধে বলিলেন ০8 
018021001 [00609 ৮1000000106 19066 10 16 01 97620006555 
0প 9221091018)999 (এসেই অদ্ভুত কাব্য--যাহাতে ছুর্ধলতার 
ছায়া মাত্র নাই” )। 

বিতন্তাতীর দিয়! গমনকালে তাহার মনোমধ্যে পূর্ব স্মৃতি 
সমূহ প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল । ব্রহ্মবিষ্ঠালাভ হইলে 
প্রেমের দ্বারা কেমন করিয়! অসৎকে জয় করা যাঁয় তৎপ্রসঙ্গে 
একদিন নিজের এক বাল্যবন্ধুর গল্প করিলেন। বলিলেন, এই 
বন্ধুটী কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রচুর ধনোপার্জন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু অনেকদিন ধরিয়া কোন এক অনির্দেম্ত পীড়াঁয় 
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ভূগিতেছিলেন। ডাক্তার বৈচ্চের৷ কিছুই করিতে পারিল না। 
তখন তিনি জীবনে হতাশ্বাস হইয়া 'র রকম অবস্থায় লাধারণতঃ 
লোঁকে যাহা হয় তাহাই হইলেন অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়ে 
বীতরাগ হইলেন। তারপর স্বামিজীর কথ! শুনিতে পাইয়া 
এবং তিনি একজন যোগীপুরুষ__হয়ত আমার পীড়া আরোগ্য 
করিয়া দিতে পারেন এই মনে করিয়া একদিন তাহাকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। স্বামিজী তাহার আহ্বানে তাহার গৃহে উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহার শধ্যাপার্খে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই 
সময়ে হঠাঁৎ এই শ্রুতিবাক্যটি তাহার মনে পড়িয়া গেল-_ক্রক্গ 
তং পরাদাগ্ঘোহিস্তাত্রাত্সনো ব্রহ্মবেদ ক্ষত্রং তং পরাদাস্ভোইস্ভা" 
ব্রা্মনঃ দত বেদ লোকান্তং পরাছ্র্ষোহস্থাত্রাকনো লোকান্‌ বেদ” 
( বৃহদারণ্যক ) 
অর্থাৎ *যিনি মনে করেন তিনি ব্রাঙ্গণ হইতে ভিন্ন, তিনি 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিভূত্ত হন, যিনি মনে করেন তিনি ক্ষত্রিয় 
হইতে ভিন্ন তিনি ক্ষত্রিয় কর্তক অভিভূত হন, এবং যিনি মনে, 
করেন তিনি এই চরাঁচর ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন তিনি এই ব্ক্গাণড 
কর্তৃক অভিভূত হন।”৮ আশ্চর্যের বিষয় এই যে রোগীর নিকট 
উহা! বলিবামাত্র ঠিক যেন মস্ত্রবৎ কার্য্য হইল। গ্নোকটা আবৃত্তির 
সঙ্ষে সঙ্গে তিনি উহার মর্খপরিগ্রহ করিয়৷ শরীরে বিশেষ 
বলান্ভব করিলেন এবং তারপর অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হুইলেন। গন্পটা শেষ করিয়া স্বামিজী 
বলিলেন “সুতরাং দেখিতেছ, যদিও আমি সময়ে সময়ে বেয়াড়া 
রকম কথাবার্ত। বলি এবং রাগিয়াঁও কথা বলি, তথাপি নে 
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রাখিও আমার হদযেব ভিতব সত্য সত্য ভালবাস ছাড়া আর 
অন্ঠ কিছু নাই। যেদিন আমর! ঠিক বুঝিব যে আমবা জগৎকে 
ভালবাসি সেদিন সব ঠিক হুইয়। যাইবে ।' 

দেশাচাবেব কথা বলিতে বলিতে উল্লেখ করিলেন যে, 
দেশাচারের বিকদ্ধে তাহার প্রথম অত্যর্থান পঞ্চম বসব বয়সে । 
আছ্ছারের সমষে দক্ষিণহন্তে পরিবর্ডে বামহত্তে ঘটি ধরিযা 
জলগাম কবিলে ঘটির গাষে ভাত লাগে না, সুতরাং ঈরূপ করাই 
ভ1ল, এই বলি! তিনি মাতাব সহিত তর্ক করিতেন। কিন্তু মা 
গোঁড়া হিন্দুব মেয়ে, ওকথা কানেই তুলিতেন না। 

আবল্যবদ্ধিত শিবান্থবাগ এই সমষে তাহার মনে সর্বাপেক্ষা 
প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কখনও শিবমাহাআ্য-বর্ণনে 
ক্লা্ভিবোধ করিতেন না। বলিতেন “ই, এই শান্ত সুন্দর তাপস 
মুত্তিই আমার আরাধ্য হদখদেবত1।” হৃরগৌরীর অদ্ধ নারীশ্বর 
ুধির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিষান্ছিলেন এই পৌবাঁণিক 
ধাধণার মূলে ছুটা বিভিন্ন ভাব নিহিত আছে। একটা, সর্ধবত্যাগ 
ও দন্ন্যাসের ভাব, অপরটী বিশ্বব্যাপী প্রেমেব ভাব। এই 
কোমলে কঠোর সম্মিলনই জগতত্ব বুঝিবাঁর গৃঢ প্রণালী । তাই 
মহাকাল শাশানেশ্ববে ভৈববরুদ্তর মুক্তির সহিত জগজ্জননীর 
মধুর মাতৃমন্থির মিলন) আর একদিন বলিলেন “এই গ্রীম্মতেই 
প্রথম বুঝিলাম মহাঁদেবেব জটায় গঙ্গীফেনলেখার অর্থ কি। 
মহাদেবের জটাকলাপেব মধ্য হইতে কল কল ধ্বনি করিয়া গঙ্গ। 
স্কুলে প্রবাহিতা হইতেছেন কথাটা ঠিক, কারণ আমি এ 
'কলনাদের অর্থ বুঝিবাঁর অনেক চেষ্টা করিযাঁছি, শেষে বুঝিয়াছি 
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শত শত জলপ্রপাত শুধু “হর হয় বম্‌ বম্‌* ধ্বমি করিয়া আকুল 
ভাবে শৈলমালার মধ্য দিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগতের পানে 


এই সময়ে নিবেদিত একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া! 
ছিলেন “আচ্ছা, কালীঘাটে দেখিয়াছি শত শত লোক 
সম্মুথে ভূমি চুম্বন করিতেছে, ইহার অর্থ কি? 
কিয়তক্ষণ নিম্তন্ধ থাকিয়া গভীরভাঁবে উত্তর ক্ষরিলেন “এই 
হিমগিরির পদপ্রাস্ত চুন কর! আর দেবীর সম্মুখস্থ ভূষিখণ্ড 
চম্বন করা কি একই জিনিষ নহে ?, 

কাশ্মীরে আসার এক সপ্তাহ পরেই স্বাখিজী জনসঙ্গ ত্যাগ 
করিবার জন্য ব্যস্ত হুইয়! পড়িলেন। মাঝে মাঝে একাক্ষী 
কোথায় চলিয়! যাইতেন। ফিদ্বিয়া আদিলে সকলে লক্ষ্য 
করিতেন এক অপরূপ স্বীয় দীপ্তিতে তাহার মুখমগ্ডল প্রোঞ্ধল 
হইয়া উঠিয়াছে। সময়ে সময়ে বলিতেন “দেহেয় বিষয় চিন্কা 
করাও পাপ? কখনও বলিতেন “শক্তি প্রদর্শন করা অন্থুচিত)। 
কখনও বা বলিতেন “কোন জিনিষই আগের চেয়ে ভাল য় না,, 
জিনিষ যা” তাই থাকে, শুধু আমরাই বদলে যাই, আগের থেকে । 
ভাল হই; তিমি মনুষ্যজীবনকে প্রায়ই ভগবৎশক্কির প্রকাশ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এ সময়ে সমাজের সংস্পর্শে যেদ 
তাহার যন্ত্রণা বোধ হইত, আগেকার মত সন্যাসীর শাস্ত ও 
নিরাঁবলঘঘঘ জীবনই ভাল লাগিতেছিল এবং গোড়! থেকে মতগার 
এটে কোন কাজ করা দিন দিন অঙভ্ভব হইয়া পড়িতেছিজা। 
তাহার দিকে বৃষ্বিপাত করিবামাত্রই স্পষ্ট বুঝ! যাইত য়ে নির্জান- 
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বাস ও মৌনাবলগ্ঘনই আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। দ্বামিজী 
নিজেও বলিতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাঁবে কত প্রভেদ দেখ। 
ও দেশের লোক মনে করে ২০ বসব একল]| বাস কবলে লোক 
ক্ষেপে যায়, আমাঁদের দেশে কিন্তু সংস্কার যে অন্ততঃ ২৭ বছর 
নির্জনে না থাকলে কোন লোক আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে না। 

শ্রীনগর থেকে মাঝে মাঝে এদিক ওদিকেও যাঁওযা হ'ত। 
»৯শে জুন তখত.ই-স্থুলেমীনেব মন্দির দেখিতে যাওয়া হইল। 
তিন হাজার ফিট, উঢ়ু একটা ছোট পাভাড়েব চুড়োর উপর 
এ মন্দির। এখান থেকে সমুদয় কাশ্মীরটা বেশ দেখতে 
পাওয়! যায়। ম্বামিজী বলিলেন “দেখ, মন্দিরের জায়গা 
নির্বাচন বিষয়ে হিন্দুদের কি দক্ষতা! মন্দিরগুলি সবই প্রায় 
এমন জায়গায় যেখানটা দেখতে খুব চমৎকার” উদ্দাহ্রণ- 
খ্বরূপ তিনি হরিপর্বধত ও মার্ডগ্য়ে মন্দিরের কথা উল্লেখ 
করিলেন। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত 
উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়া একটি অদ্ধশীধিত সিংহ অবস্থিত, 
আার মার্ডণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে একটা উপত্যকা বিরাজমান । 

৪ঠা জুলাই স্বামিজী একটু ছোঁটরকমের কৌতুকের 
আয়োজন করিলেন। ও তারিখে আমেরিকা স্বাধীন হ্ইয়া- 
ছিল, সুতরাং এটি আমেরিকার একটি জাতীষ উৎসবের দিন। 
শ্বামিজী তাঁহার আমেরিকান শিষ্যদিগকে কিছু না বলিয়া 
একটি ব্রা্ষণ দয়জীর সাহায্যে গোপনে খাবার নৌকার দরজার 
উপর তুলা দিয়া ডোরা দাঁগ ও তারক! চি অঙ্কিত আমেরিকার 
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একটি জাতীয় নিশান প্্রস্তত কবাইযা টাক্ষাইয়! দিলেন ও 
[2০৩ ৪1507 গাছেব ডালপালা দ্যা নৌকাঁর দরজ1 সাজাই- 
লেন। সেখানে চা পাঁনের আযোজন হইল। তিনি নিজে 
০ 095 4 ০? 715” (ঠা জুলাইয়েব প্রতি” ) শীর্ষক 
একটি কবিতা বচনা কবিষাছিলেন। নেটি আবৃত্তি কর! 
হইল। এ কবিতাঁষ তিনি যে স্বাধীনতাব বিরাম নাই সেই শেষ 
স্বাধীনতাব বিজযগাথা গাহিযাছিলেন। প্ররুতই চারিবৎসর পরে 
ঠিক এঁ দিনে (অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই তাবিখে ) তিনি সমুদয় বন্ধন 
1৭ ভগ্ন কবিষা এই অনন্ত স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিলেন। 1] 

কবিতাটা নিয়ে উদ্ধত হইল। 
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“হী দেখ কৃষ্তবর্ণ ম্ঘগুলি অন্তহিত হইতেছে, বজনীতে 
পুঞ্জীকৃত ইল্লা তাহাঁব! ধরাপৃষ্ঠ কি অন্ধকার করিয্রা রাখিয়া" 
ছিল! তোমার উন্জুজীলিক স্পর্শে জগৎ জাগরিস্ক হইতেছে। 
বিহ্গগণ সমস্বরে গান করিতেছে; কুস্ুমনিচয় তাহাদে 
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শিশির-খচিত তারকা-প্রতিম মুকুটগুলি উদ্বে্তুলিয়া তোমাকে 
সাদর সম্ভাষণ করিতেছে, বাপীসকল প্রেমভরে তাহাদের শত 
সহ কমলনয়ন বিক্ফাঁরিত করিয়া তোমাকে হৃদয়ের অন্তস্তম 
তল হইতে অভিবাঁদন করিতেছে । 

হে ত্বিষাম্পতে, স্বাগত! আজ তোমাকে নৃতন করিয়া 
সম্ভাষণ করিতেছি। হে তপন! আজ তুমি স্বাধীদত্ত 
বিকীরণ কবিতেছ। ভাব দেখি, জগৎ কিরপে তোমার 
প্রতীক্ষায় বহিয়াছিল, কত দেশ দেশাস্তর ঘগ যুগান্তর ধরিয়া 
তোমার সন্ধান কবিষা আপিয়াছে 1-কেছ কেহ বা গুহ পরি- 
জন ছাঁড়িনা ভীষণ জঙ্গধি ও গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়া 
প্রতি পাঁদক্ষেপে জীবনমরণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোখার 
অন্বেষণে স্বেচ্ছাষ নির্বাসনদড গ্রহণ করিযাঁছে ! 

তাঁরপব এক শুভদিনে সেই শুভকর্ম্মেব ফল ফলিল, এবং 
উপাসনা, প্রেম ও ত্যাগব্রত সব্বাঙ্ণ* হইয়া উদযাপিত এবং 
গৃহীত ভইল। আর, তখন তুমি প্রসর হইয়া মানবজাতীর 
উপর শ্বাবীনতাঁলোক বিকীরণ করিবাঁব জন্য উদ্দিত 
হইলে ! 

চল প্রভো, তোমার নিদ্দি্পথে অমোঘ গতিতে চলিতে 
থাক, যত দিন না! তোমার মধ্যাহ কিরণ দমগ্রী পৃর্থিবীকে 
ছাইয়া ফেলে, যতদিন না নবনারী নিজ নিজ দাঁসত্বশঙ্খল 
উন্মোচিত দেখিতে পায়, এবং সগর্কের মাঁথ! তুলিয়া অনুভব করে 
যে, তাহাদের মধ্যে যে নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা! নব 
জীবনেরই সঞ্চার !” 
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শ্রীনগর হইতে ডাল হুদের পথে এই উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইয়াছিল। 

শ্রীনগরে ফিরিবার সময়ে শ্বামিজী বৈরাগ্যের ভাবে উদ্দীপ্ত 
হইয়া উঠিলেন। ধাহাঁরা সংসারকে সন্যাঁস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে 
করেন তাহাদের উদ্দেশে অবজ্ঞাভরে বলিলেন,--“জনক 
রাজার কথা সকলেই বলে! জনকরাজ। হওয়া, অনাসক্ত 
হ/য়ে রাজত্ব করা কি মুখেব কথা! ধন, যশ, স্ত্রী-পুত্র কিছু- 
তেই আঁকাজ্ষা নেই এমন ভাবে সংসার করা বড় সহজ নয় ! 
ওদেশে সকলেই বল্তো! যে তার জনক রাজার অবস্থা লাভ 
হয়েছে। আমি বলতুম “এদেশের কথা কি? ভারতবর্ষেই 
জনকের মত লোক জন্মায় না!” অন্যদ্দিকে ফিরিয়া আবার 
বলিলেন 'মধ্যান্র সুর্য্যের সঙ্গে জোনাকির, অনস্ত সমুদ্রের কাছে 
গোম্পদের, মেরুপর্বতের কাছে একটা সব্ষে দাঁনাব যে প্রভেদ; 
সন্নাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ | * শেষে বলিলেন, 
যাহারা সাধুতার ভাঁণ করে তাহাদিগকেও তিনি আশীর্বাদ 
করিয়া থাঁকেন, কারণ “তাহারাও আধর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ 
কচ্ছে, এবং নিজেরা না পাল্লেও অন্তের কৃতকাধ্যতার পথ 
পরিক্ষার কচ্ছে। যদি সন্যাসের নিদর্শন “গেরুয়া না থাকতো, 
তা*হলে বিলাসিতা ও সাংসারিকতা মান্গষকে একেবারে অপদার্থ 
বর্ধর পণ্ড ক'রে ফেল্তো। 1» 


দি ০ 








* মেরুদর্ষপযোর্ধদ্ষৎ হুর্যযখদ্যোতয়োবিব | 
সরিৎসাগরযের্যৎ তথ! ভিক্ষু গৃহস্থয়েঃ | 
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১৮ই জুলাই সকলে ইসলামাবাদ যাত্রা করিলেন। পরদিন 
অপরাহে তাহার বিতস্তাতটবর্তী এক জঙ্গলের মধ্যে একটি 
পঙ্কিল পুক্করিণীতে অপ্ধপ্রোথিত অবস্থায় পপাণ্ডেস্তান” (“পাণ্ডে 
স্থান' পাঁগবদিগের স্থান?) মন্দির দর্শন করিলেন। মনির- 
মধ্যে প্রবেশ করিষা স্বামিজী সহযাত্রিগণের নিকট ভারতীয় 
প্রত্বতবের ব্যাখ্য। করিতে লাগিলেন এবং সেই মন্দিরের অভ্য্তরস্থ 
নুষধ্যচক্র, সপবেষ্টনাবদ্ধ নরনারী মুক্তিসমূহ ও অন্তান্ঠি ভাক্কর্যাদি 
কিবপে নিরীক্ষণ করিতে হয় তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়! 
দিলেন। মনিরের বাহিরে বুদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থার একটি 
সুন্দর মৃত্তি এবং তদীয় জননী মাঁষাঁদেবীর একটি ভগ্নমুর্তি ছিল। 
মন্দিরটি বৃহদাঁকার প্রস্তর-নির্ম্িত এবং দেখিতে পিরামিডের স্ান্ 
ক্রমস্থস্ষম । ইহা মার্ভগ অপেক্ষা! প্রাচীন, সম্ভবতঃ কণিক্ষের সম- 
সাময়িক (১৫০ খৃঃ অঃ )। 

স্বামিজীর চক্ষে স্থানটী অতি মধুর পূর্বকথাঁর উদ্দীপনা 
করিবা দিল। ইহ] বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং তিনি 
ইতিপুর্বে কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারিটী ধর্দযুগে বিভক্ত 
করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদেরই অন্যতম £-- 

(১) বৃক্ষ ও সর্পপুজার যুগ--এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ক 
কুণ্নামগুলির প্রচলন, যথা “বেরনাগ” ইত্যাদি; (২) বৌদ্ধ- 
ধর্মের যুগ, (৩) সৌর উপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দৃধর্খের 
যুগ এবং (৪) মুসলমানধর্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাক্ষরধ্যই 
বৌদ্ধধর্মের বিশেষ শিল্প এবং হুর্য্যচি্নিত চক্র, অথবা পদ্ম ইহার 
খুব সাধারণ কাকুকাঁধ্য স্থানীয় । সর্পসম্বলিত মুষ্তিগুলিতে বোৌছ্ধ- 
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ধর্থের পূর্বেকার যুগের আভাস । কিন্তু সৌরোপাসনার কালে 
ভাক্ষর্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এইজন্য ৃর্য্যমুত্তিটি নৈপুণ্য- 
বর্জিত । 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকদে নৌকায় ফিরিলেন। দেই নির্জন 
দেবমন্দিব ও বুদ্ধের প্রশান্ত দেবমুর্তি দর্শনে স্বাঁমিজীর প্রাণ 
ভাঁবপ্রবাঁতে উদ্বেল হইযা উঠিযাঁছিল। তাই সেদিন সন্ধ্যা 
তিনি অবিশ্বীস্ত নুতন ণৃতন এতিহাঁসিক তুলনাঁসমূৃহেব আলো- 
চনায ব্যাপৃত হইলেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের সহিত রোমান 
ক্যাথলিকদের ধন্মীনুষ্ঠানের সাদৃশ্য দেখাইযা বলিলেন, ক্যাথ- 
লিকেরা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান 
প্রাপ্ত হইয়াছে । বৈদিক ক্রিষাকাঁণ্ডেও রোমান ক্যাঁথলিকদেব 
11855 মাছে, যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেগ্াদি ভোজ্য 
নিবেদন, আবার উহাদের [3185560 98090091076 আমাদের 
প্রসাদ'--তফাতের মধ্যে আমরা হাটু না গেড়ে বসে নিবেদন 
করি (গরম দেশের ধারাই ৯!) তবে তিব্বতের লোকে হাটু 
গাঁড়ে। তারপর বৈদিক ক্রিয়াকাঁণ্ডেও ধূপদীপদান বাগ্যসঙ্গীত 
ইত্যাদি সবই আঁছে। এমন কি 0501৩ পর্যত্ত ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ছিল, তাঁর সাক্ষী এখনও এদেশের মুণ্ডনপ্রথা। আর 
রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে 00001 আর 200 এর মত এদেশেও 
বৌদ্ধষুগের পুর্ব থেকেই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ছিল। তারপর 
বলিলেন ইউরোপের লোকেরা 1%১5৮1এদের কাছি থেকে এই 
সন্ন্যাস জিনিষটা শিখেছে । 

স্বামিজীর বিশ্বাস ছিল খ্রীষ্টান ধর্খটা সবই আঁর্য্যধর্ের ছায়] 
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মাত্র। ভারতীয় ও মিসরীয় ভাবের সহিত ইহুদী ও গ্রীক ভাঁবের 
সংমিশ্রণ । বীণুর ঈতিহাসিকতাও ক্রীটের স্বপনের পর থেকে 
তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেছিলেন। তবে বলিতেন 
“সেন্টপলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঈতিহাঁসিক প্রমাণ আছে। তিনিও 
কিছু স্বচক্ষে যীশুকে দেখেন নি, তবে যেন তেন প্রকারেণ 
লোককে মুক্তির পথে নিয়ে যাঁওয়া ভাল মনে ক'রে পুরাণে 
গ্যাজারীন (08281606) ধর্মসন্প্রদারটাকে জাগিয়ে তুলে 01719 
বলে একটা জিনিষ খাঁড়া কল্লেন, যাকে অবলম্বন ক'রে 
উপাসনা চল্তে পারে। আর যীশুর নামে যত উপদেশ 
বেরিয়েছে তার উৎপতিস্তল ইহুদী পণ্ডিত হিলেল ( [11191 )। 
তীবই উপদেশ যীশুর নামে চালান হয়েছে। আর “পুনরুখান 
( 7২৩50115060 ) ব্যাঁপীরট। বাসস্তিক দাহ (3101105 091098- 
807) নামক একটা প্রাচীন প্রগাঁর নব সংস্করণ মাত্র। 

কিছুদিন হইল অকৃসফোর্ডের 11750. 0০. 00770891৩ 
ডা. 4. ঢা) 8. &. প্রণীত 7005 17150077109] 01056 
নামক পুস্তকে বীশুপ্রীষ্ট সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শ্রীষ্টান পণ্তিতগণের ( যথা, 
]. 8. 01901500710 48611015550106 ভা. 5. 
5:01) যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবিকল ন্বামিজীর 
মতের অনুরূপ । 

স্বামিজী বলিতেন ধর্মপ্রবর্তকগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও 
মহন্মদের অন্তিত্ব বিষয়ক ভূরি ভুরি ইতিহাসিক প্রমাণ ক্মাছে। 
বৃদ্ধ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন “মন্ুযুজাতির মধ্যে ইনি সর্বশেষ 
ব্ক্তি। কখন 'নিজের' জন্য একটি নিশ্বাস গ্রহণ করেন নি, 
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কিংবা কখনও বলেন নি “আমার পুজা কর।” তিনি বলিতেন 
। প্ৰুদ্ধ কোন একটা নির্দিউ লোক নয়--একট। অবস্থা মাত্র। 
আমি দরজা খুঁজে পেক়সেছি। তোমর! সব ভিতরে প্রবেশ 
কর।” 

পবদিন নৌকায় যাইতে যাইতে অবস্তীপুরের ছুইটি ধ্বংস- 
প্রাপ্ত মন্দির তাহাঁদিগের নেত্র-পথবর্ভী হইল। 

২২শে তীহাবা ইস্লামাঁবাদে পৌছিলেন। পথে যাইতে 
যাইতে ম্বামিজী বলিলেন “গ্রীকই বল আর যাই বল, কোন 
জাতিই আজ পধ্যস্ত জাপানীদেব চেষে বেশী স্বদেশপ্রেম দেখাতে 
পারে নি। তাবা কথা কষনাঁ_কিস্তু কাজে দেখায়--কি করে 
দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। জাঁপানীযুদ্ধের সময 
জাঁপানের একট! লোকও শ্বদেশদ্রোহী বলে ধবা পড়েনি ।, 

যদিও স্বামিজী সাঁধারণত্ঃ গভীর ভাবপুর্ণ কথাই বলিতেন, 
তথাপি তাহার বাঁলকবৎ সরল হৃদষে উচ্ছল হাস্তকৌতুকেব 
অভাব ছিল না। দ্রিনবাত গাস্ভীধ্য অবলম্বন কবিষ! থাক! 
তাহার মোটেই ভাল লাগিত না কারণ তাহার ম্বভাব সম্পূর্ণ 
ঘিপরীত-ভাবাপন্ন ছিল। তিনি কখনও গম্ভীর, কখনও বা 
রহন্তময আমোদপ্রিয--এই উভষ প্রকার ভাবের সমাবেশই 
তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। খ্ুষ্টীয় ধরন্প্রচাবকের! কিন্ত 
ইহা আদৌ পছন্দ করেন না ধর্ম্োপদেষ্টা যে আবার 
ফষ্টিনষ্টি বা চাপল্য প্রকাশ করিবে ইহা তাহাদের একেবারে 
অসহা। তাহাদের একজন একবার , শ্বান্সিজীকে বলেও- 
ছিলেন “আপনি দাধারণ লোকের খত স্বামি ঠাট্টা করেন, 
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এটা কি ভালে? ম্বামিজী তাহাতে জবাব দিয়াছিলেন 
“আমরা জ্যোতির সন্তান, আনন্দের তনয়। আমরা কেন মুখ 
অন্ধকার করে থাকবে ? 

২৩শে তাহারা মার্ডগ্ডের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলেন । 
মন্দিরটির গথিক ধরণের নিরন্্াণ-প্রণালী দেখিয়া স্বামিজী 
পূর্তশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। 

চতুদ্দিকের মনোহর দৃপ্ত অবলোকন করিতে করিতে তাহার 
২৫শে অচ্ছাবল (অক্ষয় বল) নাঁমক স্থানে পৌছিলেন। এখানে 
স্বামিজী দুই তিন সহম্ত্র যাত্রীকে অমরদাথ গমন করিতে 
দেখিয়া স্বয়ং সেখানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 
সন্ধ্যার সময় নৌকায় পৌছিয়া জিনিষপত্র গোছান ও 
পত্রাদি লেখা হইল। 

পরদিন বৈকাঁলে সকলে বাওয়ান যাত্রা করিলেন। 
অমরনাথের ভুর্গম পথে নিবেদিতা ব্যতীত ম্বামিজীর 
শিষ্যাগণের মধ্যে আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিলেন না। 
স্থির হইল যতদিন স্বামিজী ফিরিয়! না আসেন ততদিন তাহার! 
পহলগাঁমে অবস্থিতি করিবেন । 
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হিমালয়ের তুষারাবৃত পথের মধ্য দিয়া শত শত যাত্রী 
অমরনাথ গুহাভিমুখে চলিষাছে--সে এক অপরূপ দৃশ্ত! হঠাৎ 
এক দিন দেখ! গেল পাহাড়ের মাঝখানে নানা আকারের শত 
শত তীবু পড়িয়াছে, তার সঙ্গে দোকান বাজার, ক্রেতা বিক্রেতা 
- আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপে যেন একদিনে একটা শহর 
তৈরী করে ফেল্লে+ আঁবাঁব তাঁর পরদিন সকালে সব ফাঁক। 
কোঁথাও কিছু নেই। যাত্রীবা আবার চলিয়াছে। বড় মধুর 
না্া। গৈরিক ছত্রের নিয়ে তম্মাবৃত কলেবর সাধুর দল, 
স্াম্মে ধূনি জলিতেছে ; কেহ ধ্যানে নিমগ্ন, কেহ শান্সালাপে 
রত, কেহব! একেবারে মৌন। কত বিভিন্ন রকমের বেশ, কত 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্্যাপী। কত দেশের কত প্রকারের 
নরদারী ও বাঁলকবালিক! ; কোথাও শিঙ্গ! বাজিতেছে, কোথাও 
শক বাজিতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও 
অন্ধকার ভেদ করিষ|! মশীলের আলে জলিতেছে। কেহ 
আনন্ত্রে চীৎকার করিতেছে, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, 
কাহারও মুখে “হর হর বম্‌ বম্‌ঃ ধ্বনি ভারতবর্ষ ছাড়। জগতের 
আর কোথাও এমন অদ্ভুত, পবিত্র, মনোমুগ্ধকর দৃশ্ত দেখিতে 
পাঁওয়] যায় না। দেবতার দর্শন লাভের জন্য এমন ব্যাকুলতা, 
এমন কষ্টত্বীকার, এমন উন্মত্ততা অন্ত কোন দেশে নাইি। , শ্রই 
খানেই বুঝিবে হিন্দুর হিন্দুত্ব--এইখানেই বুঝিবে এত খড় 
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ঝাপটা সহ করিয়াও কেন এ জাতি আঁজ পর্যান্ত জীবিত আঁছে 
_এ শুধু ধর্মবলে। ভক্তি, বিশ্বাস, ধর্প্রাণত। ইহাই এ জাতির 
বিশেষত্ব । 

পরমহংসদেবের নিকট স্বামিজী ধর্দাচরণের প্রত্যেক অঙ্গ, 
প্রতি খুঁটিনাটি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন । সব কাজ 
যাহাতে শাক্সান্্যারী বা পরম্পরাগত প্রথান্ুযায়ী সম্পন্ন হয় 
তদ্বিযয়ে তাহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল, তীর্থ যাত্রাকালে তিনি 
স্রীলোকদিগের ন্যায় গঙ্গাক্মীন করিধা, ফলফুল লইয়া অভভূ্ত, 
অবস্থায় পুজাঁদি শেষ করিয়া বিগ্রহের সম্মথে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিতেন এবং মালাজপ বা প্রদক্ষিণাদি কোন কর্তব্য অসম্পল্ন 
রাখিতেন না! । "ইহাতে অবপ্ত অনেকে, বিশেষতঃ তাহার 
ঈউরোপীর শিষ্যরা অনেক সময় আশ্যধ্য বোধ করিতেন। 
তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না যে তাহার স্তায় জ্ঞানী ও 
উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের শঞ্ষে পুজা প্রদক্ষিণাদি নিষ্নাজের 
অন্ুষ্ঠানসমুহের আবশ্যকতা কি? কিন্ত তিনি গড়া জিনিষ 
ভাঙ্গিতে ভাল বাঁপিতেন না। শত সহম্র বৎসর ধরিয়া যে 
ভাবে, যে সকল আঁচিরণ বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়! কোঁটি কোটি 
হিন্দুর ধর্ম্জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার প্রতি সম্থান 
প্রদর্শন করা তিনি অত্যাবশ্তক মনে করিতেন। এ সকষ্গী ধর্শের 
বহিরঙ্গ হুইলেও তাহার নিকট অবহেলা বা অবজ্ঞার ব্ষিক়্ 
ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি বুঝিতেন যে এই সকল নিয়ম 
পালন দ্বারা তা্কার পক্ষে এদেশের নরনারীর হৃদয়স্পর্শ করা যত 
সহজ হইবে, ইহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করিয়া! শুধু 


৮৭৩ 


শ্বামী বিবেকানন্দ । 


বড় বড় জ্ঞানের কথা প্রচার করিলে তাহার শতাংশের একাঁংশও 
হুইবার সম্ভাবনা নাই। আর তাছাড়া যাহার! চরম অদ্বৈত 
জ্ঞান লাভ করেন নাই তীহাদেব পক্ষে ৭ সকল বাহ্ৃপূজাদি 
বিশেষ উপযোগী । তাহাঁদিগের মনে যাহাতে এেই সকলের 
উপর শ্রদ্ধা শিথিল না হইযা দুঢ হয তজ্জন্যও তিনি এ সকল 
নিজে অনুষ্ঠান করিতেন। 

এবারেও তাহাই হইল। প্রথম হইতেই ইউবোঁপীরের| 
স্বামিজীর ভাঁবাস্তর লক্ষ্য কবিলেন। দেঁখিলেন তিনি অন্ঠান্তয 
তীর্থযাত্রীদের স্তায় সকল প্রকাব কঠোর আচবণ পালন 
কফরিতেছেন--এক সন্ধ্যা আহাঁব, বাঁকপংযম। একান্তে অবস্থান, 
মালাজপ ও ধ্যান এই সকলেব প্রতি বিশেষ মনোযোগী । 

সন্ন্যাসিগণের উপরও স্বামিজীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। 
গ্রথমে অবশ্ট তাহারা তাহার সঙ্গে বিদেশী লোকগুলিকে 
দেখিয়া নানা ওজর আপত্তি করিতেছিলেন। প্রধান আপত্তি 
এই যে, হিন্দু যাত্রীদের তাবুর নিকট শ্নেচ্ছ শ্বেতাঙ্গদের তীবু 
পড়িবে কেন ?--উহারা তফাৎ যাউকৃ্‌। সক্কীর্ণতা স্বামিজী 
কোন কাঁলেই দেখিতে পাঁরিতেন না, স্ৃতবাং প্রথম প্রথম এ 
স্ষল কথ গ্রাহ্থ করিলেন না, ইচ্ছা করিয়াই সকলের মাঝখানে 
আপনাদের তাবু ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে একজন 
নাগ! সাধু আদিযা তাহাকে বিনীতভাবে বুঝাইয়া বলিলেন 
“স্বামিজি, স্বীকার কবি আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাহা 
দেখানি কি উচিত?” ম্বামিজী কথাটা বুঝিলেন ও তৎক্ষণাৎ 
তাবু সরাইবার আদেশ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিবস 
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হইতে সাঁধুদের সব আপত্তি চলিয়া গেল, তাহারা সসম্মানে 
তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন এবং তাহার ও নিবে- 
দ্িতাঁর তাঁবু সকলের অগ্রে উত্তমস্থান দেখিয়া স্থাপিত হইতে 
লাগিল। ইহার গর অবশিই পথ দলে দলে সাধু আসিরা তাহার 
তাবু ঘিরিয়া ফেলিত ও তাহার সহিত নান! বিষয়ে আলাপ 
করিয়। আনন্দে অতিবাহিত করিত। অনেকে তাহার উদার- 
ভাব ও মুসলমান ধর্মের প্রতি "অনুরাগ ও সহানুভূতি বুঝিতে 
রিতেন না| একজন মুসলমান রাজকন্চারীর ( তহশীলদার ) 
উপর এই তীর্থযাত্রার সকল ভার অর্পিত ছিল। তিনি এষং 
তাহ।র অধীনস্থ অন্ান্ত কম্দচাঁরীরা স্বামিজীর ন্যবহারে এত গ্রীত 
হইয়াছিলেন যে তাহারা প্রত্যহ তাহার কথা শুনিতে ও খবর 
লইতে আপিতেন, এবং শেষে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্ত 
বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা 
ঁপন সৌজন্য ও মধুর প্ররুতিতে শীস্রই সাধুদিগের প্রিক্সপা্র 
হইয়! পড়িলেন এবং তাহাদের সহানুভূতি ও কৃপালাঁভে সমর্থ 
হইলেন। 

চন্দনবাড়াতে পৌছিয়! স্বামিজী নিবেদিতাকে একটি তুষার- 
নদী খালি পায়ে হাটিয়া পাঁর হইতে বলিলেন ; সঙ্গে সঙ্কে 
জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খু'টিনাটির উল্লেখ করিতে ভুলিলেন ন]। 
ইহার পরেই একটা কয়েক হাজার ফিট উঁচু চড়াই পড়িল। 
তারপর আর একটা চড়াই । উঠিতে উঠিতে সকলেই অতান্ত 
ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অতি কষ্টে টেনে হি'চড়ে 
১৮০০০ ফিট,উপরে উঠিয়া তুষার শূঙ্গের মধ্যে তীহাঁদের ছডিনী 
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পড়িল। প্রদিবস সকালে আবার চড়াই ভাঁঙিতে হইল। 
অবশেষে তাহারা এমন স্থানে পৌছিলেন যেখান হইতে “লিভার? 
নদীর উৎপত্তিস্থল ৫০০ ফিট নীচে পড়িয়া! গেল। সে স্থানটা 
বরফের মধ্যে প্রচ্ছন্ন । পরদিন হিমশঙ্গ ও হিমনদী অতিক্রম 
করিযা যাত্রীদল “পস্তঝর্নী' পাঁচটা নদীর সম্মিলন) ন|মক 
স্থানে পৌছিলেন। এখানে প্রত্যেক নদীতে স্নান করার 
বিধি। ক্ুতবাঁং স্বামিজীও সশিষ্যে সেই ভয়ানক শীতেও ভিজ! 
কাপড়ে এক নদী হইতে আব এক নদীতে গিষ] ক্সান করিতে 
লাগিলেন । 

২রা আগস্ট অমরনাথের দিন।, একট! প্রকাণ্ড চড়াইযের 
পর আবার উৎবাই। এক প1 এদিক ওদিক হইলেই নিশ্চিত 
বৃত্যু। বাত্রীরা হিমনদীর ধাব দিষা বনু ক্রোশ অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে একটি খরআোঁত! গিরিনদীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন। এইখানেই স্লান করিয়া আর একটা চড়াই 
ভাঙিতে হয়, জ্মারপর গুহার দ্বারদেশে পৌছান যাঁয়। ক্বামিজী 
পিছনে পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা আগে আসিয়া তাহার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নিবেদিতাঁকে অগ্রসর 
হুইতে রলিয়া নিজে ন্নান করিতে গেলেন, এবং অদ্ধঘণ্ট! পরে 
শীতে কীপিতে কাঁপিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাটি 
প্রকাওড। তাহার মধ্যে অন্ধকারময় একস্থানে বিরাট তুষার- 
বিগ্রহ। ন্বামিজীর সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, পরিধানে মাত্র একটি 
কৌপীন। মুখমণ্ডল ভক্তিভাবে প্রোজ্জল। তিনি সাষ্টাঙ্ 
হইয়া দেষত! প্রণাম করিলেন। গুহামধ্যে শত শত কণে 
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দেবতার স্ত্রতি-নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিয়া এবং গুল 
স্বচ্ছ বিগ্রহের পবিত্র ও জ্যোতির্ময রূপ দেখিয়া তিনি ভাবে 
তন্ময় হইয়া প্রায় সংজ্ঞাশৃন্ত হইবার উপক্রম করিলেন। তাহার 
হদয়মধ্যে সহসা ধর্মরাজ্যের এক গুঢ দ্বার উদঘাটিত হইল। 
ইহার সম্যক বিবরণ তিনি কখনও কাহার নিকট প্রকাশ 
করেন নাই। শুধু বলিয়াঁছিলেন যে স্বয়ং অমরনাথ তাহীকে 
দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের কৃপায় 
তিনি ইচ্ছামুত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন। তাহার হ্ৃবদয় যে, 
শ্রীভগবানের পাদপদ্ধ স্পর্শ করিয়াছিল ইহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই) কারণ আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি 
পাথরের উপর বসিষা পূর্বোক্ত সহ্ৃদয় নাগাসন্ন্যাপী ও নিবে- 
দিতার সহিত জলযোগ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন,-- 
“আজ কি আনন্দই লাভ করিষাছি ! এই তুষার-লিঙ্গরূপী 
শিবমুষ্ঠি ভগবানের সাক্ষাৎ ম্বূপ। এখানে চোর নাই, ব্যবসা- 
দার নাই, আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পুজার ভাব। আর কোন 
তীর্ঘক্ষেত্রেই এত আনন্দ পাই, নাই।” অন্যান্তি শিষ্য ও গুরু- 
ভ্রাতা দিগকেও তিনি পরে প্রায়ই এই চিত্ত-বিহ্বলকারী দর্শনের 
কথা বলিতেন। উহা যেন তাহাকে একেবারে আপন ঘু্ধা- 
বর্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোঁধ হ্ইয়াছিল। এই 
অনুভূতির প্রভাব তাহার ছূর্বল শরীরের উপর এতটা অবসন্নতা 
আনিয়াছিল যে তিনি পরে বলিতেন পাছে তিনি গুহামধ্যে 
মূচ্ছিত হইয়া পড়েন এইজন্ত অতি সাবধানে আপনাকে সংযত 
করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি 
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এরূপ অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াঁছিলেন 
যে এ দিন তাহার হ্বৎপিণ্ডের গতি একেবারে রুদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা না হইয়! উহার আয়তনটা চির- 
দিনের মত বাডিয়। গিয়াছে । 

দেবতার সাক্ষাৎকার তাহাব অস্তঃকরণের উপরও এতদূর 
প্রভাব বিস্তাব করিষাঁছিল যে কয়েকদিন পর্য্যস্ত তাহার মুখে 
শিব ছাড়া অন্ত প্রসঙ্গই ছিল না। অনন্তের ধ্যানমগ্র ম্হাঁযোগী 
শিব চিরদিনই তাহার আদর্শ উপাস্ত- _অমরনাথে সেই ভাবের 
চরম অনুষ্ভূতি। 

অতঃপর অমরনাঁথ হইতে তাহাঁবা নীচে নামিতে লাগি- 
লেন। ৮ই আগষ্ট পহলগাম হইযা! শ্রীনগরে পৌছিলেন ও 
৩শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত সেখানে রহিলেন। পহলগাঁমেই অন্তান্ত 
শিশ্বগণের সহিত সান্গীৎ হইল। শ্রীনগরে স্বামিজী পূর্ব 
নৌকায় বাস কবিতে লাঁগিলেন। মধ্যে মধ্যে নির্জনতা 
আকাঁক্ষায় শিষ্যদিগের নৌকার নিকট হইতে নিজের নৌকা 
সরাইযা অনেক দূরে লইষা যাইতেন। কারণ এই কালে 
তাহার ধ্যানের গভীরতা ও অন্তলান অবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
গাইতেছিল। মাঝে মাঁঝে যখন শিষ্যদিগের নিকট ফিরিতেন 
তখন আবাঁয় তাহাদিগকে উপদেশাদি দিতেন ও নানাপ্রকার 
সরস আলাপে তাহাদিগের আনন্দ বন্ধন করিতেন। একদিন 
বলিলেন, স্বদেশ এবং উহার ধর্মসমূহ সম্বন্ধে তাহার ধারণা 
সমন্বযমূলক, তবে তাহার নিজের বিশেষ আকাঙজ্জ। এইটুকু যে 
হিন্দুধর্ম নিক্রিয় না! হইযা সক্রিয় হউক এবং ছু'মার্গকে পরিহার 
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করুক। ইহার উপর যদি উহার অপরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার সামর্থ্য থাকে তাহা হইলেই 
যথেষ্ট হইল। তৎপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত, যাহারা 
খুব প্রাচীনপন্থী (01050940য) তাহাদের অনেকের অসা" 
ধারণ ধর্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন। বলিলেন, ভারতের এখন 
চাই কর্মতৎপর্তা, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতন চিন্তাশীলতাকে 
একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। চাই উভয়ের 
সম্মিলন । উদ্বাহরণ-স্বরূপ বলিলেন,_-"শ্রীরামকষচ পরমহংস 
তাহার ভিতরের অন্তস্তম তন্বগুলির পধ্যস্ত পুঙ্ঘান্ধুপুঙ্খ খবর 
রাখিতেন ; তথাপি বাহিরে তিনি পুরাঁদস্তর কর্মতৎপর ও 
কশ্মপটু ছিলেন। গ্রীরামক্কঞ্জদেবের মতে "সমুদ্রের স্তায় গভীর 
এবং আকাশের ন্যায় উদার হওয়াই” আদর্শ। ইহা ব্যতীত 
এ্ীতিহাসিক আলোচনা, জ্ীশিক্ষা সম্বন্ধীয় কথাবার্তা, আবার 
তুরীয় অবস্থা প্রভৃতি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রসঙ্গ ও 
হইত। একদিন মধ্যাহ্রভৌজনে শিষ্যদিগের ক্ষুদ্র ছাউনীটিতে 
আপিয়া দেখিলেন নিকটে একখানি টডের রাজস্থান পড়িয়া 
রহিয়াছে । উহা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন-_“বাঙ্গলার আধু- 
নিক জাতীয় ভাবসমূহের ছুই তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে 
গৃহীত হইয়াছে ।” তারপর মীরাবাই, প্রতাপসিংহ, কৃ্ণ- 
কুমারী প্রভৃতির গল্প করিতে লাগিলেন। মীরাবাই সম্বন্ধে এই 
গল্পটা বলিতে তিনি বড় ভাঁলবাঁসিতেন,-_মীরাবাই বৃন্দাবনে 
পৌছিয়া শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ সন্যাসী-শিষ্য-_বাঙ্গলার 
নবাবের ভূতপূর্ব উজীর : নাতন দাসকে নিমন্ত্রণ করেন। 
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বন্দারনে পুরুষের সহিত জীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই বলিয় 
সাঁধু যাইতে অস্বীকাৰ করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল 
তখন মীরাবাই--“বৃন্দাবনে কেহ পুক্ষ আছে তাহা জানিতা: 
না। আমাৰ ধারণা ছিল যে, শ্রীরুষ্ণই একমাত্র পুরুষকে 
থেখানে বিরাজ করিতেষ্টেন।” এই বলিষা ম্বযং তীহা 
নিকট গমন করিলেন, এবং খন বিশ্মিত সাধুর সহিত সাক্ষা 
হইল তখন তিনি “নির্যোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুকষ বলিষ 
অভিহিত কর?” এই বলিষা শ্বীব অবগ্ু্ন সম্পূর্ণ উন্মোচি? 
করিয়। ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভযে চীৎকাব করিয় 
তাঁহার সন্মথে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিং 
মাতা যেপ সন্তানকে আঁণীব্বাদ করেন, সেইকপে তাহাবে 
'আশীব্বাদ করিলেন। মীরাবাইষের দৈগ্য+ প্রীর্থনাপরতা 
সর্ধজীব-মেব! প্রচার এবং বাজী হইযাঁও কৃষ্ণপ্রেমে রাজপা 
ত্যাগ করিয়৷ ভূমগুলে বিচবণ স্বামিজীকে অত্যন্ত মুগ্ধ কবিয়া 
ছিল, এবং মীরাবাইয়ের এই গানটা আবৃত্তি করিতে তিনি 
বড় তালবাঁসিতেন ও তাহা অনুবাদ করিয়। শুনাইতেন-_ 


হরিসে লাগি রহোঁরে ভাই । 

তের] বনত বনত বমি যাই। 

অস্কা তারে বঙ্কা তারে তারে স্বজন কসা। 
স্ুগা পড়াঁয়কে গণিক1 তারে তারে মীরাবাইি । 
দৌলত ছুনিয়া মাঁল খাঁজন! বিয়া বৈল চরাই। 
এক বাতিক টাটা পড়েতে। (র্দাজ খবর না পাইি। 
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ঈসী ভক্তি ঘট্‌ ভিতর ছোড় কপট চতুরাই। 
সেবা বন্দি ওর অধীনত সহজে মিলি রঘুবাটি । 

অর্থাৎ লাগিয়া! থাক ভাই, হরিশাদপন্মে লাগিয়া থাক । 
নধি সেই অঙ্কা বঙ্কা নামক দস্ত্রা শাতৃদ্য়, সেই নিষ্টর কসাই 
স্তজন এবং যে খেলার ছলে তাহার টিষা পাখীকে কষ্চনাম 
শিধাইয়াছিল দেই গণিকা ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া! থাকে, 
তবে সকলেরই গ্রাশা আছে । টাকা কড়ি সংসার এক কাক 
সব উড়িয়া যাইতে পাঁবে। স্ুতধাং ছল চাঠরী ছাড়ো, ভক্তি 
কল সার। সেবা বন্দনা খাঁর আন্মপমর্পণ হইতেই রঘুমণি 
ধলা দিবেন | 

কাশ্মীরে আসার পর স্বামিজী ও তাহার সঙ্গীরা শ্রীনগরের 
মহারাজের নিকট হইতে যথে্ঈ আদল ভভার্থন! প্রাপ্ত হইলেন। 
বড় বড় রাঁজকন্মচারীরা প্রায়ই তাভার ডোঙ্গায় আসিয়। ধর্ম- 
সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ ও অগ্ঠান্ত গুকতর বিষষে কথোপকথন 
করিতেন। স্বামিজী মহারাজের বিশেষ 'আহ্বানে কাশ্মীরে 
একটি মঠ ও সংস্কৃত অধ্য/পনার স্কান নির্বাচন করিতে গমন 
করিয়াছিলেন । মদদীতীরে ইউরোপীয়দিগের শিবির সংস্থাপনের 
জন্য একটি সুন্দর স্থান ছিল। স্বামিজী এই স্থানটা মনোনীত 
করিয়াছিলেন এবং মহারাজও তাহাকে উহা দান করিতে 
প্রতিশ্রুত ইয়াছিলেন। অমরনাঁথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার 
পর তাহার সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকেই ধ্যান ধারণা অভ্যাসের 
জন্য ব্যস্ত হওয়ায় স্বামিজী তাহাদিগকে প্রস্তাবিত মঠের জায়িগাঞ 
গিয়া ধ্যান ধারণাদিতে 'ঈরনোীনিবেশ করিতে বলিলেন। কিন্ত 
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সেপ্েম্বরের মধ্যভাগে তাহাকে সরকার হইতে জানান হইল যে 
এঁ স্থান মঠ বা সংস্কৃত বিষ্ভালয় স্থাপনের জন্য দেওয়। হইবে না, 
কারণ রাজ-দরবারে ও প্রস্তাব উখবাপিত হইবামাত্র রেসিডেণ্ট 
ট্যালবট সাহেব দুই ছুইবার উহ!তে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন 
ও শেষবারে উহা! একেবারে নামঞ্জুর করিয়াছেন। স্থতরাং 
উহ্থার ভাঁলমন্দ বিচার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা পথ্যস্ত 
হইতে পারে নাই। স্বামিজী প্রথমতঃ এই সংবাদ পাইষা 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পরে তাহার মনে হইল যখন সকলেই 
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, তখন যাহা হইযাছে তাহা ভালর জন্যই 
হইয়াছে । মোটের উপর বুঝিলেন কাশ্শীর বা অন্ত কোন 
দেশীয় রাজার রাজ্যে কার্ধ্যারভ্ত সুবিধাজনক হইবে না, বরং 
সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে বাঙ্জালাদেশ, বিশেষতঃ 
রাজধানী কলিকাতার সন্গিকটবর্তী স্থানই তাহার কাঁধ্যের কেন্ত্র- 
কল হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। 

৯.০শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার কম্সাল জেনারেল ও তৎপত্ীর 
আমন্ত্রণে তিনি ছুইদিন ডাল হ্রদের তটে রহিলেন। এই সময় 
হইতে তাহার মন শিবভাবের পরিবর্ভে শক্তিভাবে পরিপূর্ণ 
হইয়া! উঠে। তাহার মুখে সদা সব্বদা বামপ্রসাদী সঙ্গীত শুন। 
যাইত । যখন তিনি তাহার মুসলমান মাঝির চারি বৎসর বয়স্ক 
শিশুকন্তাকে উমারূপে পুজা করিতেন তখন দর্শকদিগের হৃদক়্ 
ভাবে দ্রবীন্ভূত হইত । একদিন তিনি শিষ্যদের বলিলেন “যে 
দিকে ফিরিতেছি কেবল মার মুত্তি দেখিতেছি। তিনি যেন 
আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধরিয়া লইয়া বেদ়্াউতেছেন । 


৮৮৭ 


অমরনাথ ও চ্ীরভবানী। 


একদিন তিনি আপন নৌকা। সরাইয়া একটি নির্জন স্থানে 
লইয়া গেলেন। এই সময়ে একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার ব্যতীত আর 
কাহারও তাহার নিকট যাইবার আদেশ ছিল ন1। এই ব্যক্তি 
স্বামিজীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং প্রত্যহ তাহার সংবাদ 
লইতে আসিতেন। কিন্তু স্বামিজীকে প্রায়ই ধ্যানস্থ দেখিতে 
পাইতেন বলিয়া কোন্ কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে নৌকা হইতে 
চলিয়! বাইতেন। স্বামিজী তখন জগজ্জনীর ধ্যানে চব্বিশ ঘণ্টা 
বিভোর । মনের মধ্যে একটা! প্রবল ঝড় বহিতেছে। এ অব- 
স্থায় হয় তত্বপ্রকাশ, না হয় মনের ধ্বংস অবশ্ন্তাবী | 

একদিন সন্ধ্যায় তাহাই হইল। বহুদিন পূর্বে দক্ষিণেশ্বরের 
বাগানে যে অবস্থা হইয়াছিল, এদিনও সেই অবস্থা হইল। 
জগৎসংসার সব উড়িয়া গেল। অন্তর-রাজ্য স্তব্ধ, কিন্তু সর্বাঙ্গ 
যেন বিহ্যদ্বেগে ঘন ঘন কম্পমান। জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালে 
যে ছুক্েয় শক্তি বিরাজমানি তাহারই চিন্তায় নিমগ্র হইয়া]! তিনি 
থেক অপুব্ব দৃপ্ত দর্শন করিলেন, তে দর্শনে বিশ্ব-কাঁব্যের অনন্ত- 
রাঁগিণী হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়! উঠিল, বিশ্বতন্বের অমল 
আলোকরশ্ি তাহার প্রতি দ্বার উদ্ভাসিত করিল। তিনি যেন 
কিছু লিখিবেন বলিয়। হাত বাড়াইয়! কলমের অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন এবং সেই অবস্থায় 511 005 00057 নামক 
স্ুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি যগ্ত্রচালিতবৎ লিখিয়া গেলেন। লেখা শেষ 
হইলে কলমটি হাত হইতে পড়িয়৷ গেল । তিনিও ভাবসমাধিস্ত 
হুইয়] মুচ্ছিতের স্ায় গৃহতলে লুটা ইয়া পড়িলেন। 

অমরনাথ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী প্রায় মাতৃভাবের- 

৮৮৩ 
৯৭ 


শামী বিবেকানদ্দ। 


লাধনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন । বলিতেন তিনি কাল, তিনি 
পরিবর্তন, তিনি অনন্ত শক্তি। মা যে শুধু দয়াময়ী, সুখবিধায়িনী 
নহেন, তিনি যে ভীমা, মৃত্যুরূপা, ছুঃখদাত্রী, রোগশোকিসস্তাপের 
ন্মননী, এই ভাবে যাঁকে ধারণা করিতে তিনি পুনঃপুনঃ উপদেশ 
দ্রিতেন। তিনি বলিতেন “ভীমার উপাসনা দ্বারাই ভয় হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়] অনন্ত জীবন লাভ করা ্লাষ। মৃত্যুকে চিন্তা 
কর; লোৌলরসনা করালিনীকে ধ্যান কর। মাই স্বয়ং ব্রহ্ম। 
তার অভিশাপও মাশীব্বাদ । হৃদয়ট(কে শ্মশান করিয়া ফেল। 
তবে মার দেখা পাবে।” তাহার “নাচুক তাহাতে গ্ঠামা' 
ফবিতাঁটাতেও এই ভাবই পরিষ্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে-_ 


“দেহ চাঁয় স্থখের সঙ্গম, চিত্ত বিহলগম সঙ্গীত নুধার ধার । 

মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদ! লোল, যাইতে ছুঃখের পার ॥ 
ছাড়ি হিম শশাস্বচ্ছটার়ঃ কেব! বল চায়, মধ্যাহ তপনজাল!। 
প্রাণ যার চগ্ড দিবাকর, ন্গিপ্ধ শশধর, সেও তবুলাঁগে ভালো ॥ 
নুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, ছুঃখে যার ভালবাসা । 
সুখে ছুঃখ, অমতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা ॥ 
ুদ্রস্থুখে সবাই ভরাঁয়, কেহ নাহি চার, মৃত্যুূপা এলোকেশী। 
উষ্ণ ধার, রুধির উদগাঁরি, ভীম তরবার খসাইয়| দেয় বাঁশী ॥ 

নত্য তুমি মৃত্যু্ূপা কালী, সুখ বনমালী, তোমার মায়ার ছাঁয়।। 
করালিনী কর কগচ্ছেদ, হোক্‌ মাঁয়াভেন, সুখন্বপ্রে দেহে দয়া ॥ 


বাস্তবিক জীবমাত্রেই সুখের জন্ত পাগল। নুখছঃখমিশ্রিত 
এ্রই পরীক্ষাগারে দুঃখ ছাড়িয়া উদত্রান্তের মত গুধু সুখ-মদিরার 


৮৮৪ 


অমরনাথ ও বু 

সন্ধানেই ফিরিতেছে--জানে না। যে “্রঃখভার, এ ভ 
মন্দিব তাঁহার প্রেমভূমি চিতা মাঝে” ছঃখও তাহারই দাস 
তাকে ছাঁড়িযা ভাঁহাঁব কোন স্বতন্ব অস্তিত্ব নাই। তাই 
স্বামিজী তাহাকে বলিতেছেন--“মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী 
বিষকুস্ত ভবি বিতবিছ জনে জনে ।” আব স্ুখ-মুগতৃষ্চিকায় 
লুন্ধ, ছুঃখ-ভীত বঙগীষ ষুৰকগণকে জীবনের কঠোর কর্তব্যে 
আহ্বান কবিঘা বলিতেছেন-_ 
“ভা বীণা, প্রেমসুধ। পান, মহা! আকর্ষণ, দূব কব নারী মায়]। 
আ৭গুষান, সিক্ুবোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক কায] ॥৮ 

এই সমঘে এবং পবেও অতান্ত পীড়া বা শারীবিক যন্ত্রণার 
সময তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন “তিনিই ইন্দ্রিয়, তিনিই কষ্ট) 
আবাব তিনিই কষ্ট দিচ্ছেন। কালী, কালী, কালী” । বলিতেন 
“ভয ত্যাগ কব। কিসেব ভয়! ভিক্ষা নয়-জোর করে 
নিতে হবে। যাব! প্রকৃত যাঁর ভক্ত তারা পাথরের মত শক্ত 
সিংহেব মত নির্ভীক | বিঞ্নংসাব যদি বেণু বেণু হয়ে পায়ের 
তলায় চূর্ণ হযে পড়ে, তবুও ভক্ত টলেনা। মাকে তোমার কথা 
শুন্তে বাধ্য কর। তাব কাছে খোসামোদ কি? জব্রদস্তী। 
তিনি সব কর্তে পারেন। নোড়ানুুড়ির ভেতর থেকেও মহা" 
বীর্ধ্যবানের স্ষ্টি কর্তে পাবেন।» 

্যে হৃদষে ভয় নেই, সেইখানেই তিনি আছেন। যেখানে 
ত্যাগ, আত্মবিস্থৃতি, মর্ণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-_ 
সেইখানেই “মা” 1৮ 

৩*শে অক্টোবর স্বামিজী আবার সৃহসা অনৃষ্ত হইলেন। 


৮৮৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


বলিয়া গেলেন কেহ যেন তাহার অনুসরণ না করে। তিনি 
ক্ষীরভবানীর বিচিত্রবর্শোভিত নিঝর্রিণী দেখিতে গিয়াছিলেন। 
৬ই অক্টোবরের পুর্বে সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ন!। 
সম্মথে তিনি প্রত্যহ হোম কবিতেন এবং রক মণ ছুপ্ধ হইতে 
ক্ষীর প্রস্তুত করিয! তওূল, বাদাম প্রভৃতিব সহিত ভোগ দিতেন 
গ্রবং বহুক্ষণ বসিষ। সাঁধাঁবণ ভক্কের ন্যাষ মালাজপ করিতেন । 
প্রত্যহ প্রাতে একজন ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতেব শিশুকন্তাকে কুমারী 
উমারূপে পুজা কবাও তীহাঁব উপাসনাব বিশেষ অঙ্গ ছিল। 
এখানে কয়দিন স্বামিজী কঠোব তপস্তা করিষাছিলেন। মনে 
হইতেছিল্স কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য কন্পাসক্তির যে একটা 
পর্দা তাহার মনের উপব পড়িয়াছিল সেটাকে তিনি যেন 
ছিন্ন করিতে চাঁহিতেছিলেন। ,এখন আর তিনি কন্মী, উপদেষ্টা 
বা জঁ্দনায়ক নহেন। এখন তিনি শুধু সন্্যাসী--মার নিকট 
ছোট ছেলেটি। 

যেদিন স্বামিজী শ্রীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন সেদিন তাহার 
মুখে অপুর্ব জ্যোতি; ও পবিত্রতা নিবীক্ষণ করিষা শিষ্যগণ 
বুঝিতে পারিলেন যে তাহার মধ্যে আরও মহত্তর পবির্ভন 
ঘটিয়াছে। তিনি হস্ত-প্রসারণপূর্বক আশীর্ধাদ করিতে করিতে 
নৌকায় প্রবেশ করিলেন এবং মার প্রসাদদী গাঁদাফুলের মাল! 
প্রত্যেক শিষ্ের মন্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন “এখন আর 
“হরি ও” নয়--এখন শুধু “মা । আমি বড় অন্যায় করি- 
য়াছি! মা আমা বল্লেন “বিধক্মী বা বিশ্বাসহীনেরা যদি 
আমার মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আমার মৃত্তি কলুষিত করে তা”তেই 


৮৮৩৬ 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী' 


বাকি? তোর তাঁতে কি? তুই আমায় রক্ষে করেছিন্‌ ন৷ 
আমি তোকে রক্ষে কর্ছি? সুতরাং আর আমার স্বদেশের 
ভাবন। ভাবাঁর কি দরকার? আমি ত ক্ষুদ্র শিশু মাজর।” যে 
ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন মে ঘটনাটি 
এই২-ক্ষীরভবানীর মন্দিরে একদিন তিনি মুসলমাঁনদিগের 
অত্যাচারে বিধ্বস্ত মন্দিরে ধ্বংসাবশেষ ও প্রতিমার হৃর্দশ! 
দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়৷ চিন্তা করিতেছিলেন “কেমন করে 
লোকে এসব অত্যাঁচাব নীরবে সহা করেছে? প্রতীকারের 
জন্ বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি! আমি যদি দে সমষে থাক্তুম 
কখনও এরকম হতে দিতুম না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা 
কর্তুম্‌।* ঠিক সেই সমযে উপরোক্ত দৈববাণী তাহার কর্ণগেচির 
হয়। কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার আপন মনে চিস্তা করিতে 
লাগিলেন যে যদি তিনি নিজে একটি নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিতেন তাহা হইলে বড় স্তুখের বিষয় হইত। 
আবার সহসা যাঁর কণঠধ্বনি শ্রবণ করিয়! তিনি সুণ্োখিতের 
হ্ায় চমকিত হইয়া উঠিলেন-ম্পষ্ট শুনিলেন মা! বলিতেছেন”. 
“বৎস ! আমি মনে করিলে সংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন করিতে 
পারি। এই মুহুর্তেই এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল সুবর্ণ-মন্দির 
নির্মিত হইতে পারে ।” এরই দৈববাঁণী শ্রবণাঁবধি স্বামিজী মন 
হইতে সকল সংকল্প পরিত্যাগ করেন, বুঝিলেন মার যাহা ইচ্ছা 
তাহাই হইবে। শিল্বেরা এই অদ্ভুত বৃত্াস্ত শুনিয়া! রোমাঞ্চিত- 
কলেবরে নিঃশঘ্ে উপবিষ্ট রহিলেন, সমুদয় স্থানটি যেন 
কিয়ৎক্ষণ এক মৌন চিন্তার নিমগ্ন রহিল। ন্ামির্জী বলিলেন 


৮৮৭ 


্বার্মী বিবৈকানন্ন। 
“এখন আর এর বেশী কিছু বল্তে পাচ্ছিনা । বলার আদেশ 
নেই ।” * 

এখন হইতে যদিও শিষ্যেবা বরাবর স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তাহাকে বড় একটা দেখিতে 
পাওয়া যাইত না। তিনি প্রায়ই একাকী চিন্তামগ্ন অবস্থায় 
বুক্ষণ ধরিয়। নদীতটে দমণ করিতেন । এরূপ তন্ময় থাকিতেন 
যে অনেক সময়ে নৌকার ছাদে উপবিষ্ট শিষ্যগণকে পর্যন্ত লক্ষ্য 
করিতেন না। একদিন হঠাৎ মস্তক মুণ্ডন করিয়! সামান্য 
সন্ন্যাসীর বেশে আঁসিষা হাজির হইলেন, মুখে তেজ ফুটিযা বাহির 
হইতেছে । গে] 03৩ 07০76: হইতে আবৃত্তি করিতে করিতে 
বলিলেন “এর প্রত্যেক কথাটি সত্য । আর আমি তা” কাজেও 
প্রমাণ করেছি--দেখ আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি ।” 

১৯ই অক্টোবর সকলে বারামুল্লায় ফিরিয়া আঁসিলেন ও 
পর্দিন লাহোর যাত্রা করিলেন। স্বামি এখান হইতে 
'ক্ষলিকাতাঁয় চলিয়! গেলেন, এবং তাহার ইউরোগীয় শিল্কগণ 


& জপীর্ভবানীতে গভীব অন্ধকার রাত্রে উর্থ তপস্তা কর্সিতে করিতে 
হ্বামিজীর আরও ঘে সফল অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতি হইযাছিল, তাহার 
বিখিৎ আভাষ তিনি ছু'একটি গুরুভ্রাতাকে দিধাছিলেন, কিন্ত ধর্মগীবনের 
দে সক্ষল নিগুড় রহ্‌ত্স সর্বমাঁধারণের গোচর করা অনুচিত বিবেচনায় 
তাহা গোপন করা হইযাছে। তবে এইটুকু বলিলেই বথেষ্ট হইবে যে 
স্বামিজীর সদয় প্রকৃতি এই সমধে মায়িক সংক্ষারসমূহের উদ্ধে উঠিবার জন্য 
শেষ চেষ্টা করিতেছিল। 

৮৮৮ 


অমরনাথ ও গাণারভবাি 


উত্তরভারতের অন্ঠান্ত স্থান দর্শন করিবার জন্ত এখানে স্বা্ী . 
সারদানন্দের জন্য অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। স্বামী সারদাঁনন্ট 
স্বামিজীব সহিত কাঁশ্নীরে মিলিত হইবাব জন্ত ২৭শে সেপ্টে 
বেলুড় মঠ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। 

এই সমষে শ্বামিজী এক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একজন 
মুসলমান ফকিরেব কোন চেলা মাঝে মাঝে তাহার নিকট 
আসিত, একদিন তাহার ভযানক জবর ও শিরোবেদনা! হইযাছে 
শুনিয়া স্বামিজী দযাঁ্ হইযা তাহার মাথায শাঙ্গুল দিয়া কয়েক 
মিনিট টিপিয! ধরিলেন, তাহাতে সে বাক্তির অস্রথ সারির। 
যায়। লোকটি ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিযা সেই হইতে ঘন ঘন 
তাভার নিকট আসিতে আরম্ভ করে ও তাহার প্রতি অন্ধুরক্ত 
হয়। ইহাতে তাহার গুক সেই মুসলমান -ফকিব, চেল! বেহাত 
হইয়] যায ভাবিয়া স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক কট,ভ্তি করবেন এবং 
শিষ্যকে স্বামিজীর নিকট যাইতে নিষেধ কবেন। কিন্তু তাহাতে 
কোঁন ফল হয় না। এতদ্র্শনে ক্রুদ্ধ হইযা ফকির স্বামিজীকে 
নানাপ্রকার গালি দেন ও নিজের ক্ষমতা দেখাইধার জন্তা এই 
বলিয়া ভষ প্রদর্শন করেন যে, কাশ্মীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই 
স্বামিজী বিষম বমন ও শিরোধূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইবেন। 
প্রকৃতই তত্্রপ হইল । স্বামিজী ইহাতে বড় বিরক্ত হইলেন্_ 
ফকিরের উপর নহে, কিন্তু নিজেব উপর । বলিলেন “শ্রীরাম 
আর আমার কি কল্পেন? বেদাস্ত প্রচাব মার অহৈতানুনভূতি 
করেও যদি একটা বাঁজীওয়ালার কবল থেকে নিজেকে রক্ষে 
কর্তে পারলুম না তবে আর কি হ'ল? রিতু স্বামিজী বোধ হয় 


৮৮৭৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


বিস্থৃত হয়েছিলেন যে শঙ্করাবতাঁর শঙ্করাচা্যকেও কাঁপালিকের 
হন্ডে এবং স্বয়ং পবমহংসদেবকেও হলধারীব হস্তে ঠিক এইবপ 


নিগ্রহভোগ করিতে হইযাছিল। 


৮৯৩ 


বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা | 


১৮ই অক্টোবব স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিলেন। মঠেব কেহ 
তাহাব আগমন সংবাদ পূর্বে প্রাপ্প হন নাহি। জুতরাঁং 
তাহাকে দেখিষা' সকলেই প্রথমে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পরে 
তাহাব শবীবেব অবস্থা দর্শনে সে আনন শান্বই বিষাঁদে পরিণত 
হইল । 

স্বামিজী ভগ্রদেহ লইষ] পুনবাষ কাঁধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন । 
পুর্ব ধন্্ীলোচনা, শান্সপাঠ, ব্যাখ্যা, প্রশ্্োস্তব চলিতে লাগিল 
ও মঠবাসীদেব জীবনগঠনেব জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। 
তিনি মগেব সন্য!সীদেব জন্ত অনেকগুলি নতন নিষম প্রণয়ন 
করিলেন ও পড়াশুনা, সাঁধন। প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক সময় 
নির্দিই করিয! দিলেন । 

১২ই নভেম্বব ৮কালীপুজার দ্রিন স্বযৎ মাতাঁঠাকুবাণী কয়েক- 
জন মহিলাভক্তুসঙ্গে মঠেব জায়গা দেখিতে আসিলেন, সাধুর! 
সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং পুজ। ও ভোগেব বিস্তৃত আঁষো- 
জন হইযাছিল। বৈকালে ম!ঠাঁকুবাণী, তীহাঁর সহযাত্রী 
মহিলাগণ, স্বামিজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং সারদাঁনন্দ কলি- 
কাতায় ফিরিযা বাগবাঁজারে সিটার নিবেদিতাঁর বালিকা 
বিছ্বালয় খুলিবার উৎসবে যোগদান করিলেন। মা-ঠাকুরাণী 
এই বিষ্ভালষের উপর ভগবতীর মঙ্গলা নীষ প্রার্থনা করিলেন। 

নিবেদিতা এই সময় হইতে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর 


৮৯১ 


স্বামী বিবেকানন্দ | 


নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিল, চারি ্যাঁয় 
জীবনযাপন করিতে লাগিলেন । 

৯ই ডিসেম্বর মঠস্থাপনা উপলক্ষে উৎসব হইল, স্বামিজী 
্য়ং প্রত্যুষে উঠিয়া! গঙ্গাঙ্গানাস্তে শ্রীরামরুষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় 
বিব্বধল ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যান 
পুজাব্সানে স্বয়ং দক্ষিণস্কন্ধে তাত্রনির্মিতি কৌটায় রক্ষিত 
শ্রীরামকঞ্চদেবের ভক্মাস্থি লইয়া অন্ান্ত সন্যাঁসিগণ সহ শঙ্খ- 
ঘণ্টাযোলে গঙাতট মুখরিত করিয়া নূতন মঠভূমিতে উপনীত 
হইলেন । যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জনৈক শিব্যকে বলিলেন 
শ্ঠাকুর আমায় বলেছিলেন “তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে 
নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাবো ও থাঁকবো। তা গাছতলাই 
কি, আর কুটারই কি! সেঁজন্তই আজ আমি স্বয়ং তাকে 
কাধে করে নূতন মঠনুমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জান্বি, 
বহুকাল পধ্যস্ত “বহুজনহিতায়” ঠাকুর & স্থানে স্থির হয়ে 
থাকবেন” তারপর বলিলেন “এই যে' আমাদের মঠ হচ্ছে, 
এতে সকল মতের, সকল ভাবৈর সামগ্রস্ত থাকবে । ঠাকুরের 
 ধেষন উদার মৃত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্রস্থান হবে 
ধান থেকে যে মহা সমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেক্ুবে, তাতে জগৎ 
প্ীধিত হয়ে যাবে।” নূতন মঠভূমিতে উপস্থিত হইয়া তিনি 
স্বন্বস্থিত কৌটাটা জমীতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি রাখিয়৷ ভূমি 
হুইয় প্রণীম,, করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন। 
অনন্তর স্বামিজী পুঁজায় বসিলেন। পৃজান্তে যঙ্জাগ্রি প্রঙ্জলিত 
করিয়া হোম করিলেন এবং মাসী, রাত গণের লাঁহাষে) 


৮৯২ 








বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা । 


স্বহন্তে পাঁয়সান্ন প্রশ্তুত করিষা ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। 
তাবপর সাদরে অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন কবিয়ী 
বলিলেন-_“আপনারা৷ আজ কাষমনোবাকো ঠাঁকুরেব পাদপক্সে 
প্রার্থনা ককন যেন মহাধগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল, 
বহুজনহিতাঁয়, বহুজনসুখাষ এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়! 
ইহাঁকে সর্বধর্ম্ের অপূর্ব্ব সমন্বযকেন্্র করিযা রাথেন।” সঞ্চ- 
লেই করযোড়ে ঈবপ প্রার্থনা করিলে স্বামিজী শরতবাবুকে 
& কৌটা উঠাউযা পুনরায় নীলাম্বন বাবুর বাগানে লইয়া 
যাইতে বলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলেই* এই 
কার্যের জন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। ম্বামিজী 
শরত্বাবুকে বলিলেন “ঠাকুবের ইচ্চায আজ তার ধর্ক্ষেত্রের 
প্রতিষ্ঠা হ্ল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে 
নাম্ল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে জানিস্? এই মঠ 
হবে বিষ্তা ও সাধনার ফেব্রুস্থান। তোদের মত ধাঁর্দিক' 
গৃহস্থের! ইহার চাঁরিদিককার জমীতে ঘরবাঁড়ী করে থাঁধুষে) 
আর মাঝখানে ত্যাগী সন্যাসীরা থাকবে । আর মঠের ঈ 
দক্ষিণের জমীটায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার 
ঘর দোর হবে। এরূপ হ'লে কেমন হয় বল্‌ দেখি?” শরৎ" 
বাবু বলিলেন “মহাঁশয, আপনার এ অদ্ভূত কল্পনা ।” তদুত্তরে 
স্বামিজী বলিলেন “কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আধিত 
পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত কি হবে! 
আমি কতক করে যাঁব। আর তোদের ভিতর নানা 109 
৩ (মতলব) দিয়ে যাব। তোর] পরে সে সবক ৮০৫1৫ ০৪% 
৮৯৩ 


সমস 


স্বামী বিবেকানন্দ 


(কাজে পরিণত ) করুবি। বড় বড় 19700191 ( মীমাংসা! ) 
কেবল শুন্লে কি হবে? সেগুলিকে 250808]1 ঠ510এ 
দাড় করাতে--প্রতিনিয়ত কাঁজে লাগাতে হবে। শান্ের 
লঙ্থ| লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কিিহবে? দেগুলি আগে 
বুঝতে হবে--তাঁরপর জীবনে ফলাতে হবে। বুঝলি? 
একেই বলে 0:500520 15112197 ( কর্মজীবনে পরিণত ধর্ম), 

এই সালের এপ্রিল মাস হইতে মঠের গ্ৃহাদি নিন্মীণ 
আরম্ভ হইয়াছিল। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নাঁমক ঠাকুরের 
একজন ভক্ত ও ডিষ্রি্ট ইঞ্জিনিয়াব ( ইনি এক্ষণে স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দ নামে পরিচিত ও একসময়ে প্রয়াগ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন ) 
এই কল কার্যের তত্বাবধান করিতেছিলেন। যদিও ৯ই 
ডিসেম্বর (১৮৯৮) ঠাকুব-প্রতিষ্ঠী উৎসব সম্পন্ন হইল এবং 
কয়েকজন হন্ন্যাসী এখন হইতেই মঠের নূতন বাঁটীতে বাস 
করিতে লাগিলেন, তথাপি পর বৎসর জান্ুয়ারী পধ্যন্ত মঠ 
নীপান্বর বাঁবুর বাগান বাঁড়ীতেই রহিল । 


৮৯৪ 


রোগরদ্ধি। 


স্বামিজীর শরীর ক্রমশঃই খারাঁপ হইতে লাগিল। হ্রাপানীর় 
টানে তিনি বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। ২৭শে অক্টোবর স্প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার আর, এল, দত্তের নিকট তাহার বক্ষ পরীক্ষা করান 
হইল। তিনি ও কবিরাজের! সকলেই বলিলেন যে খুব সাবধানে 
না থাকিলে পীড়া সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা । এ সময়ে 
স্বামিজীর চিত্ত বাঁহ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। 
একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই হয় ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন 
হইতেন, দশ বারোবার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইলেও হয় ত 
তিনি পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তরই তাহার কর্ণে 
পৌছাইত ন|। 

কাঁশ্শীর হইতে ফিরিব।র ছুই তিন দিন পরে স্বামি-শিষ্য 
সংবাদ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একদিন মঠে 
আপিলে স্বামী ব্রহ্ধানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ তাহাকে স্বামিজীর 
সহিত দেখা করিতে ও যাহাতে স্বামিজী উচ্চ ভাঁব-ভূমি হইতে 
কিঞ্চিৎ নামিয়া আসেন তাহার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। 
শরৎবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বামিজী পূর্বান্ত হইয়] 
আসনে উপবিষ্ট। মন অন্তমুখী। স্বামিজী তাহার গৃহগ্রবেশ 
প্রথমে লক্ষ্যই করেন নাই। শরত্বাবু দেখিলেন তীহার 
বামচক্ষতে একস্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে । জিজ্ঞাসা 
করিলেন উহা! কি করিয়া হইল। স্বামিজী বলিলেন ও কিছু 


৮৯৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


নয়। হয়ত ক্ষীরভবানীতে একটু জোরে তগন্তা করার দরুণ 
হযেছে । তাহার মনকে বিষধাস্তরে নিবি করিবার উদ্দেশ্তে 
শরতবাবু তীহাঁকে তীর্থযাত্রার গল্প শুনাইবার জন্য ধরিয়া 
বসিলেন। ইহাতে স্বামিজীর যেন অনেকটা বাহা চৈতন্য হইল । 
তিনি গল্প করিতে করিতে হঠাঁৎ বলিয়া! উঠিলেন “অমলনাঁথ 
থেকে আসা অবধি শিব মাথা চড়ে বসেছেন, কিছুতেই সেখান 
থেকে নড়তে চাচ্ছেন না।” কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাঁকিষা পুনরাঁষ 
বলিলেন “মম্রনাঁথে যাঁবাৰ সময় এমন সব উচু উচু জাঁষগাৰ 
উঠেছিলুম, যেখানে কোন যাত্রীরা যান না। দেই নিজ্জন পথে 
ষাঁটবার জন্য আমার কেমন একটা কঝৌঁক চেপেছিল। সে 
সময় শরীর বোঁধ ছিল নী। মনট! কেবল শিবময হয়ে গেছলো! । 
সেই গুকতর পরিশ্রমে শরীবট| জখম হযেছে । সেখানে এত 
শীত যে গায়ে যেন হাজাব হাজীন ছু্চ ফুটিষে দিত। যাবার 
সয়য় কিন্তু শীত গ্রীন্ম কিছু বোঁপ ছিল না । সর্ধাঙ্গে ছাই মেখে 
একখান কৌপীন এঁটে গুহাঁব মধ্যে ঢুকেছিলুম । কিন্তু বখন 
বেপ্ধিয়ে আসি তখন শীতে হাত পা একেবারে অসাড় 1” 

শরতবাবু, জিজ্ঞাসা করিলেন “শোন যাঁয় যে অমরনাথের 
গুহায় এক রকম সাদ। পায়রা আছে, তাদের যারা দেখ্তে পায় 
তাদেরই তীর্ঘযাত্র! সফল হয় ও সব মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ হয়। আঁপনি 
কি ওরকম কোন পায়রা সেখানে দেখেছিলেন ? শ্বামিজী 
বলিলেন “ঠা হা,জানি। আমি ৩।৪ট| সাদা পায়রা দেখেছি, 
কিস্ত তারা মন্দিরের ভিতর থাঁকে কি কাছাকাছি পাহাড়ে 
থাকে ত! বলতে পারি না ।” 


৮৯৩৬ 


রোগবুদ্ধি। 


তারপর ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর কথা উঠিল। শরৎ" 
বাবু বলিলেন “সম্ভবতঃ উহা আপনার নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি 
মাত্র- সম্পূর্ণ ভেতরেব জিনিষ, বাহিবের সঙ্গে কোনও সম্পরী 
নাই |” স্বামিজী উত্তর করিলেন “আমা ভেতর থেকেই হোঁক 
বা বাঁহিপ থেকেই আস্মক, কিন্তু তুমি যদি স্বকর্ণে শোন ( যেমন 
এেখন আমার কথা শুন্চো) যেশ একট] শব্দ আকাশ থেকে 
আস্চে, মথচ কোন লোক দেখতে পাঁওষ)] যাচ্চে না, তাহ”লে 
কি তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ কবতে পা ?” 

পরে শর্ত্বাবু স্বামিজীকে ভুতবেনি দেখিযাছেন ক্ষিনা 
জিজ্ঞাসা কবায় স্বামিজী উত্তর দেন যে মাঝে মাঝে এ্রকজন 
আত্মীবের প্রেতাত্মা! তাহাকে দর্শন দিতেন ও দরের সংবার্দাদি 
আনিয়া দিতেন, কিন্তু সব সময় '্টাহাল্ কথা! সত্য প্রমাণ 
হইত না। একবাব কোন তীর্থে স্বামিজী উক্ত (প্রেতাত্মার 
উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা কখেন। তার গন হইতে আর তাচ্ছার 
দর্শন পাওয়া যাঁয় নাই । 

এই সময়ে স্বামিজীকে চিকিৎদার জন্ত প্রায়ই কলিকাতায় 
পাকিতে হইত। অন্থথে ভুগিয়াও এখানে তীহাকে, ভ্লনেক 
লোকের সহিত বকিতে হইত। ইহাতে আহারাদির ভনিয়ম 
হইতে লাগিল। গুক্ভ্রাতা ও শিষ্যেরা এইজন্য আগন্তকদিগের 
জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করিবার জন্য স্বামিজীকে বলিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু যেহ্ৃদয় চিরদিন পরের জন্ত উন্ুক্ত-_তাহাতে 
নিয়ম কানের বাঁধন সহিবে কেন? ভিনি উত্তর দিলেন এরা 
আমায় দেখিবার জন্য কি ছটো কথা শোন্বার জন্য কতদূর 
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থেকে কষ্ট ক'রে এসেছে, আর আমি শরীর খারাপ হবে 
ভেবে এখানে বসে তাদের সঙ্গে ছটো কথ! বল্তে পারবে! 
না?” 

একদিন যোগানন্স্বামী ও, শরৎ্বাবুকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
আলিপুরের চিড়িষাখাঁনা৷ দেখিতে গেলেন। সুপারিন্টেগ্ডেণ্ট 
রায় রামব্রন্ম সাল্ন্যাল বাহাঁছব তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়। 
স্বয়ং তাহার সহিত সমস্ত পশুশালায় শম্ণ করিয়া নানাবিধ 
পণুপক্ষী দেখাইলেন। তাহার ইচ্ছান্থুসারে রামব্রক্গবাবু ব্যান্্র 
ও সিংহদিগকে আহার দিখার আজ্ঞা দিলেন। স্বামিজী উহা- 
দিগ্নেক্স ভোজন দেখিযা আমোদ বোঁধ করিলেন। তারপর 
সর্প দেখিয়াও বড় খুদী হইলেন ও কি করিয়া সরীস্থপ জাতির 
ক্রমবিকাশ হয় তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তারপর 
বানরশালায় প্রবেশ কবিলেন। বানর দেখিলেই (এদেশ ও 
পাঁচচাত্যদেশে ) তিনি তাহাদিগ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন 
£ওছে তোমর|! এ শরীরে কেন প্রবেশ করিলে? আর জন্মে 
কি কর্ম করিয়াছিলে যাহার ফলে এদেহ ধারণ করিতে 
হইয়াছে ? 

রামব্রহ্ম বাবু কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন । 
জলযোগাস্তে অনেক কথাবার্তা হইল। রামব্রহ্ষবাবু উদ্ভিদ 
বিদ্া ও জন্তবিগ্ভায বিশেষ পারদর্শী ও ডারউইনের ক্রমবিকাশ- 
বাদের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামিজী বলিলেন ডারউইনের 
থিওরি কতকদুর পর্যান্ত সত্য বটে। কিন্তু অনেক জিনিষ 
আছে যেখানে উহা খাটে না) আর “জীবন-সংগ্রামে প্রতি- 
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ঘোগিতা, বা “যৌননির্বাচন, অপেক্ষা পতঞ্জলির মতে “প্ররুত্যা/ 
পূরণাৎঃ যে জাত্যন্তর পরিণামের, কারণ বলিয়া উল্লিখিত 
হইধাছে তাহা সব্ধাংশে শ্রেষ্ঠতর। অনেক তর্ক বিতর্কের পর 
রামত্রঙ্গ বাবু স্বাঁমিজীপ্র কথার পীরবন্তা স্বীকার করিলেন ও 
বলিলেন “যদি আপনাব মত প্রাচা ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় 
অভিজ্ঞ লোক এইভাবে আমাদের শিক্ষিত সমাজের ভর অপ 
নোদন কবেন তবে দেশের বড় উপকার হয। দিন সন্ধ্যা 
বেলা শরৎ বাবুর ও অন্যান্য কযষেকজনের অনুরোধে বলরাম বাবুর 
বাটীতে স্বামিজী রাত্রি বারোট। পধাস্ত ডারউইনের 7:৮০1৪০% 
70৩র (অভিব্যক্তিবাদ ) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহাজ। 
স্বলমর্্দন এই যে পশু ও প্রাণীজগতের কতকদুর পর্যন্ত ভাঁ- 
উইনের ০৩7 খাটে, কিন্ত মানবজগতে ( যেখানে ুদ্ধিবৃভি! 
পরিচালনা ও স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে ) উহা খাঁটে না, 
আমাদের দেশের সাঁধু ও আঁদর্শচরিত্র ্যক্িদিগের মধ্যে গ্রতি- 
যোগিতার নামগন্ধও নাই বা অপরকে বিনাশ করিয়া নিজে বড়! 
হইবার প্রবৃত্তি মাই । বরং সেখানে আন্মত্যাগই দেখা যাঁষ! 
যে ধত নিজেকে বলি দ্দিতে পারে সেই বেশী বড়,হয়। একজন . 
প্রশ্ন করিলেন “তবে আপনি আমাদিগকে শারীরিক উন্নতি- 
বিফ্লানের চে করিতে বলেন কেন £ 

আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া স্বামিজী বলিলেন--+ 
“তোর! কি আবার মানুষ? পশুর চেয়ে তোরা শ্রেষ্ঠ কিনে ? 
শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় আর বংশবৃদ্ধি এই নিয়ে আছিন্‌। যদি 
একটু বৃদ্ধিবৃত্তি না থাকতো তবে এতদিন চতুষ্পদে পরিণত, 
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হতিম্‌। নিজেদের আত্মসন্মান বোধ নেই, কেবল পরম্পরের 
হিংসা নিষে আছিদ্‌্ঃ তাতেই ত আজ বিদেশীন কাছে 
তোঁদের এত লাঞ্চনা! বাজে বড়াই ছেড়ে রোজ কি ভাবে 
জীবন কাটাচ্চিদ সেটে ভাব দেখি। আমি এই পশুত্ব 
তোদের ভেতর দেখছি বলেই শিক্ষা দিচ্ছি প্রথমে জীবন- 
সংগ্রামে একটু প্রতিযোগিতার চেষ্টা কর্‌। শবীবট|কে শক্ত 
কমতে শেখ,। শরীর জোবাঁলো হলে তবে মন জোঁগালে। 
হবে। যাঁদের শরীরে জোপ নেই তাদেব আন্মপাক্ষাৎকাণ হওষ] 
অসম্ভব । যখন একবার মনটা বশে আস্বে, আর আপনার 
ওপর প্রতৃত্ব করতে পারুবি তখন শরীর থাকলো আর গেল 
দেখবার দরকার নেই, কারণ তখন ত আর শরীরেপ দাস 
ন*স।” 

, এই সময়টা স্বামিজীর চক্ষে নিপা ছিল না। রাত্রির 
অধিকাংশ সময়ই তিনি জাঁগিবা কাটাইতেন। তাহরি বড় ইচ্ছা 
হুইত যাহাতে একট্র নিদ্রা হয়। বলরাম বাবুর বাড়ীতে এক- 
দিন আহারাঁদির এর শন্সৎ বাবু তাহার পদসেবা করিতে ছিলেন, 
সহস! শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল । সেদিন কুষ্যগ্রহণ ৷ স্বামিজী 
বলিলেন 'গেরণ লেগেছে, এইবার একটু ঘুমুই |” খানিক পবে 
যখন চারিদিক বেশ এন্ধকাঁর, হইল, তিনি বলিলেন “এই ঠিক 
গেরণ” বলিষা পাশ ফিরিষ1 ঘুমাইবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত কিছুতেই ভাল ঘৃম হইল না। কিছুক্ষণ পরে উঠিষ] 
বাঁলকের স্তায় শিষ্বাকে বলিলেন “লোকে বলে গেরণের দময় যা 
কা যায় তাঁর ১০* গুণ ফল হয। ভাঁবলুম যদি এই সময় একটু 
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ঘুমিষে নেওয! যায় তবে এব পর হয়ত ভাল ঘুম হবে। কিন্ত 
হবাল নষয। মিনিট পনবো ঘমিষেছি বটে, কিন্তু মা আমার 
কপাল স্থনিদ্রা লেখেন নি 1” 

এই সমযে একটি বটনাধ স্বামিজী বড সন্তোষ লাভ করিলেন। 
স্বামি ত্রিওণাতীত “উদ্বোধন” পত্রিকা বাহিব কবিষা তাঁছাঁ 
সম্পাদন ভাব গ্রহণ কবিলেন। ১৪ই জান্ুয়াবী একটি ছাপাখানা 
ক্রথ কৰা হইল । স্থিব হইল, মাসে ত্রহবাঁব পত্রিকা বাহির 
হইবে । কি কবিষা কাগজথানি চাঁলাইতে হইবে স্বামিজী সেই 
সম্বন্ধে উপদেশাদি দিলেন। 

১৯শে ডিসেম্বব ব্রহ্গচানী হলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া শ্বাখিজী 
এ বৈছ্/নাথ যাত্রা কপিলেন ও তীঘুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 
গুহে আঁতিথ্য গ্রহণ কবিলেন। তখন হাঁপানি বড প্রবল ভাঁব 
ধাবণ কবিষাছে । অনেক সম্য দমবন্ধ হইয়া আসিত। কিনি 
প্রা অধিকাংশ সময নিজ্জনে কাটাউতেন। একটু পড়াশুনা, 
চিঠিপত্র লেখা ও ভ্রমণ ইহাই প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। সময়ে 
সম্যে এত শ্বাসকষ্ট হইত যে মুখ চোখ লাল হইযা উঠিত, দর্ববাঙ্গে 
মাক্ষেপ হইত ও উপস্থিত সকলে মনে করিতেন বৰি প্রাণবাঁধু 
বহির্ণত হইল। স্বামিজী বলিতেন এ দময তিনি একটি উঁচু 
তাকিযাঁৰ উপব ভব্‌ দিয়া বল্গিষা মুত্যুব প্রত্তীক্ষা! কবিতেন। 
আঁব ভিতব হুইতে যেন ক্রমাগত “সোইহম” “সোইহহম” নাঁদ 
উখ্িত হইত, আব যেন কর্ণে উপনিষদেব এই মন বাজিতে 
থাঁকিত-_“একমেবাছয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন।” 

এইখানেই একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের মহিত ত্রমণে 
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বহির্গত হইয়া দেখিলেন, একটি লোক ভীষণ আমাশয় রোগে 
আক্রান্ত হইয়! রাস্তার ধারে পড়িয়! শীতে কাপিতেছে ও যাতনায় 
ছট্ফট করিতেছে--পরিধানে একখাঁনি ধুলিধূসরিত ছিন্নবন্তর। 
তিনি পরের বাঁটীতে অতিথি হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রথমে কি 
করিয়! গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে সে ব্যক্তিকে তথায় লইয়] 
ধাঁন ভাবিতে লাগিলেন । কিন্ত তাহার হৃদয় শুনিল না। গুরু- 
ভাইয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে রোগীকে দীড় করাইলেন এবং 
দুইজনে ধরাঁধরি করিয়া তাহাকে প্পিয্বাবুর বাঁটাতে আনিলেন। 
সেখানে একটি ঘরে তাহাকে রাখিয়া তাঁহার অঙ্গমাঙ্জনা করি- 
লেন, তাহাকে একখানা কাপড় পরাইলেন ও আগুনের সেক 
দিতে লাগিলেন। শুশ্রধা করিতে করিতে লোকটি ক্রমশঃ 
আরোগ্যলাভ করিল। প্রিমবাবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে 
থাকুক, বরং আরও আঁহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন ষে 
বিবেকানন্দ শুধু মানসিক বলে বলীয়াঁন্‌ নহেন, তাহার হৃদয়ের 
গভীরতাঁও অসীম । 

এই সময়ে যে সকল খ্যাতনাঁষা ভাঁরতবাঁসী স্বামিজীকে 
পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে বোগ্বাইয়ের স্বনামধন্য ধনকুবের 
স্ঠার জামসেদ্জী তাতাঁর নিম্নলিখিত পত্রথাঁনি উল্লেখযোগ্য । 
ছুঃখের বিষয় স্বামিজী ইহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহ এক্ষণে 
পাওয়া দুঃসাধ্য । 
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রোগ বৃদ্ধি । 
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[ এই পত্রে বদান্তি তাতা মহোদয় বলিয়াছিলেন যদি 
একদল ত্যাগী-যুবক এদেশে বিজ্ঞানচচ্চার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে 
জীবন উৎসর্গ করিতে অভিলাষী হন ও ম্বাম্জী তাহাদের নেতৃত্ব 
ভার গ্রহণ করিয়া! একটি মঠ স্থাপন করেন তাহা৷ হইলে ত্যাগমন্ত্রের 
সাধনা) বিজ্ঞানের উন্নতি এবং দেশের উন্নতি সব কাঁজই এক সঙ্গে 
হয়। জাপান হইতে আমেরিকা যাইবার পথে স্বামিজীর সহিত 


৯৩৬৩) 


চা 


স্বামী বিবেকানন্দ । 

টাটা মহোঁদমের এরূপ ধরণের কথাবার্তা হইয়াছিল। তাহাই 
স্মরণ করিয়া তিনি এক্ষণে স্বামিজীকে এই কাঁধ্য আরম্ত করিতে 
আহ্বান করেন এবং তাহার আচ্ুসঙ্গিক ব্যয়ভার নির্বাহ করিতেও 
প্রস্তুত বলিয়! জানান । ] 


৯০৪ 


কর্মব্রতের দীক্ষাদান । 


ঠক পূর্বেই আবগত হইখাছেন যে এত কঠিন ও 
কেশদাবক পীডা ণবেও স্বামিজী মুহূর্ডেব জন্য কম্মে বিব্ত 
ছিলেন না। দেশে পবাতন আদর্শকে মাজিষা ঘষিষ! নৃতম 
কবিখা স্থান কবিতে হইবে এবং সকল লোককেই' কর্ঠি 
ও উত্সাভশীল কবিতে হুইবে ইহাই তীহাঁব প্রধান লক্ষ্য ছিল। 
এদেশেব বাধুতে চিন্ত। [বাষণ দার্শনিক বড সহজে জন্মাহণ 
কবে কিন্তু ঝীর্দনি্ট ও উদ্মযক্ত লেকে একান্ত অভাব । 
আমবা অনেক দিন হইতে পজগৎটা কিু পা” বলিয়া চক্ষু 
মুদ্রিত কবিষা নিশ্চেট ভাঁবে বসিষা আছি । তাহার ফলে আন, 
মামবা মৃতকল্প জড হইযা দীঁডাইযাছি। স্বামিজী দেখিলেন 
যে এ আন্সপ্রবঞ্চনায দেশেব ঘেবতব অনিষ্ট হইতেছে | 
কর্মেন আদর্শ, কন্মেব গৌবব, কর্মেবে উপকাঁখিতা দেশে লা 
গ্রান্ত ভইলে দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে । সেই জগ্য 
তিনি মঠেব সন্াসীদিগকে প্রথমে লোকশিক্ষা দিবাঁষ 
উপযোগী কবিষা গঠিত কবিতে লাগিলেন। একদল লোকের 
হস্তে এই শিক্ষাভাৰ না থাকিলে চলে না। তিনি দেখিলেন 
যাহানা সন্গ্যাসী হইতে আসিষাছে তাঁহাবাই ইহাব সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত পাত্র। কাবণ তাহাবা স্বভাবতঃ সংসাবাসক্ভিশূন্ট, 
জিতেন্র্িষ, *বেব জন্য খাটিতে প্রস্তুত ও পরিবাঁব প্রতিপালন- 
ভাব ভইতে মুক্ত। সেই জন্য তিনি যুবক সন্যাসীদিগকে 


৯০৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


কর্ধমার্থের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার 
শিক্ষাপ্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। নিবেদিতা বলিষাছেন 
"নও 83 ৪. 1১010) 60009607৮ (তিনি আজন্মই শিক্ষক )। 
কথাটা অতি প্রক্ৃত। তিনি শুধু সম্মুখে উপস্থিত থাঁকিলেই 
অদ্বেক কাধ্য নিশপন্ন হইত। কাহাকেও হযত নিজের রন্ধন 
তাঁর প্রদান করিতেন, কাহাকেও বা বক্তৃতাঁদি ধিতে অভ্যাস 
করাঁইতেন। যে খেমন কার্যযের উপযুক্ত তাঁহাকে নেই কার্যে 
নিযুক্ত করিতেন। কাজের মধ্যে ছোট বড় ছিল না। যখন 
যাহা দ্বারা যে কাঁজ করাইবেন মনে কবিতেন তখনই তাহা 
সম্পন্ন করিতে হইত। না করিলে নিস্তাব নাই। তিনি 
বলিতেন “যে_ কাজই হউক খুব_ মনোযোগের সহিত করা 


পাদ অবলা পস্ উ 


চাই। যে ঠিক করিযা এক ছিলিম তামাক সাজিতে পারে নে 


ঠিক ক করিষ! ধ্যান ধারণাও কবিতে' গারে। আর. [ার যে রান্নাটাও 


পি জিপ পিস ১ পপি 


ভাল করে কর্তে পারে না দে কখনও: পাকা সাধু হতে পারে না। না। 
শুদ্ধমনে একাত্তুচিতে না. রাধিলে খাস্চদ্রব্য সাৰ্িক হয নাঃ হয ন|। 
শিষ্দিগকে যখন বক্তৃতা দিতে শিক্ষা দিতেন তখন! তখন কেহ কেহ 
লঙ্জাবশত;ঃ অগ্রসর হুইতেন না,কিস্ত তিনি সহজেই তাহা- 
দের লজ্জা তাঙ্গিয়া দিতেন। বলিতেন দেখ শ্রীরাম 
দেব আমাকে লজ্জা দূর কব্বার বড় একটা সুন্দর উপায় 
, ফলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যখন €লাক দেখে লজ্জা হ'বে_ 
তখন, মনে কব্বি 'লোক না গোক' 7? পোকামাকড়” )1” 
একবার এই প্রকাঁবে লজ্জা দূর হইলেই শিক্কের! অনেক সময়ে 
জ্ঞান, ভ্তি, শ্রদ্ধা, ত্যাগ বা শান্তর সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিতে 
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কন্মব্রতের দীক্ষাদান 


পাঁরিতেন। তিনিও “বেশ ইচ্ছে; “বাহবা” প্রভৃতি বাক্যে 
তীহাঁধিগকে সর্বদা উৎসাহিত কবিতেন। শুদ্ধানন্দ স্বামীর 
সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন “চেষ্টা করুলে কালে এ খুব ভাল 
বক্তা হবে 1 

তাহা শিক্ষণ আব একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, যে কেহ 
তাহাঁব নিকট থাকিত তাহায়ই মনে হইত যেন সে অগামান্ত 
ব্যক্তি, বিবাঁট শক্তিন আধাব, খত শক্ত ব্ণজ হউক না কেন 
করিতে সমর্থ। কেহ কৃতকার্য হউক বা না হউক, ফখনও 
তাহাঁব নিকট হইতে প্রশংসা ও উৎসাহ ভিন্ন ভৎসনা লা 
কবিত না। লোক বিচাঁৰ কবিবাঁর সময তিনি দেখিতেন না 
কে কতটা কাজ কবিল, দেখিতেন কাহান যনেব ভাব কত 
দুঢ। সাধ্যমত চেষ্টা করিলেই তিনি যথে& বোধ করিতেন+ 
অকুতকাধ্য হও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত চেষ্টা কর! চাই--. 
উদ্ম চাঁই, উৎসাহ চাই । তিনি যেন শিশ্যদেব ডুব জলে ছাড়িয়া! 
দিষা ভাবিতেন যে যতটা পারে হাত ৭1 ছু'ড়িযা সাতার 
শিখুক। সেই সমযে স্বামী সারদানন্দ, ভুরীষানন্দ ও নির্শলা- 
নন্দের উপর দর্শনাদি অধ্যাপনা'ৰ ভার ছিল এবং সকলেই ধ্যানেত্ব 
সময় তাঁহাদিগের সহিত ঠাকুব ঘরে যাইতেন। কিন্ত কাজ- 
কর্মের ভার ছেলেদের হাতে ছিল। স্বাঁমিজী বলিতেন “ওদেরও 
একটু স্বাধীনতা থাক চাই। ওদেরও দাঁধিত্ব বোঁধ হওয়।! 
চাই। না হলে এর পর বড় বড় কাজ কর্ষে কি 
ক'রে?” 

সন্ন্যাসীর জীবন কিরূপ হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে স্বামিজী 
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'্বামী বিবেকানন্দ | 


প্রাই উপদেশ দিতেন। সমযে সমযে মসেব সকল সন্নাঁসীকে 
নিজের কাছে ভাকিযা সন্ন্যাস-জীবনের গুক্ত্ব ও সক্ন্যাসীদের 
কর্তব) সম্বন্ধে বলিতে আঁরস্ত কবিতেন। বলিতেন '্রন্ষচর্য্য 
প্রতি শিরাঁষ শিরাষ আগুনের মত জ্বলবে । কখনও বলিতেন 
“মনে রাখ বিঃ এই হচ্ছে আদর্শ “মআত্মনঃ মোক্ষায জগদ্ধিতাঁষ 
চ*। সন্্যাস বলিতে তিনি বুঝিতেন বিশ্বেব কল্যাণেব জঙ্য 
ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ কবিতে করিতে সাস্তকে অনন্তেব মধ্যে 
হাঁরাইয়া ফেলা । আাঁদশগুলিকে তিনি কার্যে এমন ভাবে 
পরিণত কবিয়াছিলেন যে কখনও মে গুলিকে 0360:50108] 
৪1১90800075 বা কল্পনার বিজস্ঠন বলিষা মনে হইত না। 
নিজের উপ্ব বিশ্বাস থাকিলে কোন কাঁজই অসম্ভব নহে এই 
তাহাব ধারণা ছিল । 

তিনি বলিতেন “জগতেন্‌ ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্ম- 
শ্তিতে বিশ্বাসবান লোৌকেব ইতিহাস । বিশ্বাসই ভিতরকাৰ 
দৈবীশক্তিকে জাগ্রত কবে। বিশ্বাসবলে মানুষ য1 খুসী কর্তে 
পাঁরে। কেবল দেই সম্য মানুষ অকৃতকাধ্য হয যখন সে অনন্ত 
শক্তি বিকাশের চেষ্টা রর্জন কবে। যে মুহুর্তে একট! মানুষ ব 
একটা জাত নিজেব উপব বিশ্বাস হাবায় সেই মুহূর্তে মেটা! মরে । 
প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর তাবপব ভগবানে বিশ্বাস । 
একমুটো। শক্তিমান লোক জগৎটা টলমল ক”রে ফেল্তে পারে। 
আমাদের চাই অনুভব করবার হৃদয়, চিস্তা কর্বার মস্তিক্ষ, আর 
কাঁজ কব্বার হাত ।' 

রূন্ধনঃ সঙ্গীত, উদ্ভানরচনা, পশুপালন প্রভৃতি ব্যতীত আর 


৯০ট 


কম্মরেতের দীক্ষাদান। 


একটি জিনিষের উপর স্বামিজী খুব জোর দিতেন। সেটি 
হইতেছে শরীরের দৃঢ়তা সাধনা । তিনি দ্রীড় টানার বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন। বলিতেন--"] ৮876 580015 870 
10106150106 21009 01511019159 0055 56 ৮081 
98165 1০ 005 089] 01 05172100701] 21050159, 1701 
8908055। 10010002020 0811 1561 20৫ 0005 
৮/০11-065510106010090165, 10050195০01 1017 2100 120169 
9 99611” (অর্থাৎ গুরুভার পর্ধতসম বিদ্বরাঁশি অতিক্রম” 
পূর্বক ধর্মের পথ প্রস্তত করিবার জন্ত লৌহবৎ দৃঢদেহ একদল 
কন্মীর প্রয়োজন ) মঠের সন্গ্যাসীদের পক্ষে অধ্য়নও তিনি 
বিশেষ আঁবশ্তক মনে করিতেন। কারণ ততন্বার। বুদ্ধিমার্জিত 
হয়) ধারণা ও নিষ্ঠা দূ হয় এবং সমাজ ও ধন্ম-বিষয়ক নানা 
প্রশ্নের মীমাংসা কর! ও দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় বিধিব্যবস্থা'ও 
নিক্মাদি হ্জজন করার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। জ্ঞাগ এবং 
অখণ্ড ব্রহ্মচরধ্যই যে চরম জ্ঞানলাভের একমাত্র সোপান ইহ 
তিনি মঠের সন্গ্যাপীদিগের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিবার চেস্জী . 
করিতেন! আর ত্যাগ শদ্দের অর্থ শুধু কর্ণ নয়, মন হুইতে 
ত্যাগ। তিনি বলিতেন “সন্ন্যাসীর জীবন অন্তর প্রক্কৃতির সঙ্গে 
একটা তুমুল সংগ্রাম । সুতরাং যদি জয়ের আশা করিতে চাও», 
তবে কঠোর তপন্তা, আত্মনিগ্রহ এবং ধ্যান-ধারণাক় লাগিয়া, 
যাও ।” 

সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম অবস্থায় গুরুর শাসনাধীনে বা বিধি- 
নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকা বিশেষ আবশ্তক বলিয়া তিনি 


৯১০৯ 


গ্বামী বিবেকানন্দ । 


মনে করিতেন, বিশেষতঃ আহারাদি সন্বন্ধে। ১৬ই ডিসেম্বর 
বৈষ্ভনাথ যাইবার পুব্বে তিনি মঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া! এ বিষয়ের 
আলোচনা করেন এবং আহারাঁদি বিষয়ে নবীন সন্ন্যাসীদ্িগকে 
বিশেষ ভাঁবে উপদেশ দিয়া বলেন যে রাত্রিতে অল্প ভোজন 
ভাল। আহারের সহিত মনের যে কতদুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা 
বুঝধাইবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন-_“আহারসংযম ব্যতীত 
চিভসংযম অসম্ভব । অতি ভোঁজন থেকে অনেক অনর্থ হয়। 
ওতে শরীর ও মন দুই জাহান্নামে যায়। তা ছাড়া প্রথম অবস্থায় 
হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়া বিস্নকর। গোৌঁড়ামী 
ও সক্কীর্ণতা ভাল নয় বটে, তবে প্রথম প্রথম নিষ্ঠাবান হওয়া 
খুব ভাল এবং দৃঢ়ভাবে ব্রহ্ষচর্যয পাঁলন কর! দরকার । তার 
পর যা খুসী কর। ইচ্ছা করিলে পুরে সন্ন্যা গ্রহণ করতে 
পার, আবার মঠ ছেড়ে চলে যেতেও পারো। তবে একথাটা 
ভুলোনা যে যখন দেখবে সন্্যাঁস-আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়ছ, 
এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তখন গাহ্স্থ্য আশ্রমে 
প্রবেশ কর! বরং ভাঁল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অন্ুচিত। 
সকালে উঠবে, ধ্যানজপ করবে আর খুব তপন্তা লাগাবে, স্বাস্থ্য 
আর সময়মত খাওয়া দাওয়ার উপর খুব নজর রাখবে । আর 
কথাবার্তা কহিবে শুধু ধর্ম সম্বন্ধে। শিক্ষাবস্থার এমন কি 
খবরের কাগজ পড়া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাঁও ভাগ 
নয়।» 

এ বিষয়ে মে মাসে একদিন তিনি উত্তেজিত কে বলিয়া- 
ছিলেন... 


৯১৬ 


কর্ম ত্রতের দীক্ষাদান। 


“মঠের ব্যাঁপারে গৃহস্থদের কোন বর্তৃত চন্বে না। নন্ন্যাসীরাও 
টাঁকাঁওলা লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। গরীবদের 
সঙ্গেই তাদের কারবার । গরীবদেরই যত্র কর্ষে, ভালবাসবে 
ও যথাসাধ্য সেবা কব্বে। এদেশের প্রত্যেক মঠ ও মন্নাসী- 
সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করাতে ও তাদের দয়ার উপর নির্ভর 
করাতেই উচ্ছন্ন গেছে । প্ররুত সন্নাসী তাদের ক্রিনীমানাঁয় যাবে 
না। ও তবেষ্তাবুত্তি। কামকাঁঞ্চনের দাঁস যাঁরা, তাঁরা কি করে 
কাম-কাঁঞ্চনত্যাগীর গ্রকৃত শিষ্য হ'তে পারে ?” 

বৈচ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পবয়স্ক শিষ্যদের জন্য 
তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন,» সেগুলির 
উদ্দেপ্ত-_যাহাতে তাহাদের মনে সংসারীর বিন্দুমাত্র ছায়াও না 
পড়ে। যতই আলাঁদ পরিচয় থাক, গৃহস্থের পক্ষে সাধুর 
বিছানায় শয়ন বা উপবেশন বা তীহাদের সহিত একত্র 
ভোজন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মঠের অল্পবয়স্ক সুবকগণের 
পক্ষে এমন কি আীত্রীমাঠাকুরাণীর সেবার জন্যও তাহার 
কলিকাতার আশ্রমে থাকা নিষেধ ছিল, কারণ শ্রীপ্রীমাঠাকুরাণী 
সকলের নিকট অতিশয় পুজনীয় হইলেও "৯ আশ্রমে অন্যান্ত 
অনেক জ্রীভক্ত তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেন বা সদাসর্ধদা 
তাহার নিকট উপদেশাদি লইতে আসিতেন। কাশ্মীর হইতে 
ফিরিয়া একটি নি্ষলঙ্ক চরিত্র যুবক সন্ন্যাসীকে ভী আশ্রমের 
তত্ববধান কার্যে নিযুক্ত দেখিয়া স্বামিজী ভৎ্সনা করিয়াছিলেন 
এবং ততক্ষণাৎ তাহার স্থলে একজন প্রাচীন অথচ বর্ধঠি 
শিষ্যাকে নিযুক্ত করিবার 'আঁদেশ দিয়াছিলেন। 


৯১১ 
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তি ফিল রিনা গিচাবানার 


রর | তিনি গৃহস্থ বা স্্রীলৌকগণকে দ্বণা করিতেন"। তবে ছূর্বলতা 
:... জাধারণ নরনারীর স্বভাঁবগত ধর্ম এবং সুযোগ পাইলে পাঁপ 


অলক্ষ্যে কোন্‌ পথে প্রবেশ করে তাহা কেহ বলিতে পারে না; 


রা এই জন্ত তিনি সর্বদাই সতকৃতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন, : 


পু “যেন পাঁপ বা দুর্বলতা মস্তক উত্তোলন করিবার অবসর বা! উপযুক্ত 


ূ . প্ষত্র না পায়। নতুবা প্রকৃত গার্স্থ্যাশ্রমেও যে অতি উচ্চ 


১, আদর্শ ও বর উপায় আছে তাহা তিনি বেশ 


": জাদিতেন এবং গৃহস্থদিগের মধ্যে কয়েকজন ভ্লীলৌক ও পুরুষকে 


... নিতান্ত অন্তর বন্ধু মনে করিতেন। এমন কি, অনেক সময়ে 
. লল্যাসী শিশ্তুদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া তাহাদের উদাহরণ 
. -দিতেন। পাঠক পর পরিচ্ছেদে এইরূপ একজন মহাঁপুরুষকে 
রা 'দেখিবেন | ৃ 
- অনেক সময় লোকের ব্যবস্থায় বিরক্ত হইয়া তিনি বলিতেন 
রো তাদের দেশে কি ক'রে কাজ কর্কো বল্‌? এখানে ঘকলেই 
কর্তা হতে চায়, কেউ কারুকে মান্তে চার না। বড় কাঁজ 
. কর্তে গেলে সর্দারের হুকুম চোক বুজে মান্তে হয়। আমার 
. শুরুভাইয়েরা যদি আজ আঁমায় বলে আজ থেকে শেষদিন পর্যন্ত 
আমায় যঠের নরদামা সাফ কর্তে হবে ঠিক জানিস্‌ আমি দ্বিরুক্তি 
না ক'রে এখনি তাই কর্তে থাকবো। যে ইকুম তামিন তে 
শাজ লই সায় 

- একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ: ধায় 
একজন সা শিব্যকে সম্মুখে দেখিতে: সাই বিন পাস 


৯৯২ 


কম্মররতের দীক্ষা্ান। 
প্রীরামকঞ্$ জগতের জগ্ত এসেছিলেন আর জগতের জস্ত প্রীণটা 
দিষে গেলেন। আমিও প্রাণটা দোবো, তোদেরও সকলকে 
দিতে হবে। এখন যা হচ্ছে দেখছিম এ শুধু আরম্ভ । তবে 
/ক জানি এই যে আমাব জাযের রক্ত পাত করে যাচ্ছি 
এধ ফলে এমন সব বীর উৎপনন হবে ভগবানের কাঁজের জন্য 
এমন সব মহারথী বেবোবে যারা সমস্ত পৃথিবীটা ওলট পালট 
ক'রে ফেল্বে।” এবং প্রাযই তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন 
“কিছুতেই যেন ভুলিস্নি বে জগতের সেবা এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তিই 
হচ্ছে সন্যাসীর শ্রেষ্ঠ গাদর্শ। তাতেই লেগে থাকৃবি। অন্ন্যাস* 
মার্ণের মত কোন পথে এত সাক্ষাৎ ফল হয় না। সন্াসী ও 
পরমাত্মার মাঝখানে অন্ত কোন দেবত। নেহ। সন্ন্যাসী বেদের 
মাথার দ্রাড়িষে আছেন 1৮ 
স্বামিজীর বড় ইচ্ছা ছিল মঠে বেধ ও অন্যান্তি াসাদির 
বীতিমত অধ্যাপনা হয। নীলান্বপ্ন সুখোপাধ্যাষের বাগানে মঠ 
উঠিযা ষাওঘা অবধি গুরণভাহদের সাহায্য বেদ, উপনিষদ, 
বেদাস্ত্ত্র, গাত। ও ভাগবত পাঠের জন্য নিষ্বঘমত বৈঠক 
বসিত। তিনি স্বয়ংও কিছুদিন পাঁণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়াইয়া- 
ছিলেন এবং এখনও সংস্কৃত সাহিত্য ও শান্সপাঠে অনেক সময় 
ব্যয় করিতেন। এই সময় “ও ত্রীং ধতং, নামক ্তোত্রটিও 
“আচগালা প্রতিহতরয়ঃ শ্লোক ছুইটা রচনা করেন।* যেদিন 


শত বপন পপর শা পি সাপ শী সব | পপ | ক শা | জপ পরপর পা পানী (বি 


* বিবেকানন্দ-দমিতি হইতে ধু 'বীরবাণী' নামক পুস্তকে উত্ত 
স্তোত্র ও খ্বামিজীর ন্তস্ত বাংল, ইংরাজী ও সংস্কৃত কবিতাঁদি প্রকাশিত 
হইয়াছে । এখানে কেবলক্গানজ এ শ্লোক ছুইটী উদ্ধ.ত হইল £ 

৯১৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


উক্ত স্তোত্রটি বচিত হ্য সেইদিন স্বামিজী শিষ্য শবচন্দ্রে 
সহিত ছুই ঘণ্টা সংস্কতে আলাপ কবিষাছিলেন। শবৎবাবু 
বলেন “বোধ ভইতেছিল যেন বাঁগ্দেবী স্বামিজীব কণ্ঠীগ্রে অব- 
স্থান কখিতেছিলেন। আব তাঁব ভাষা কি সতেজ, কি 
মনোমুগ্ধকব, কি অনর্গল? আমি আগে কি পবে আব কখনও 
বড় বড পণ্ডিতদের মুখেও এমন লালিত্যপূর্ণ ভাষা শুনি নাই, 
শবৎবাবু সংস্কৃত ভাঁষাষ বিশষ অভিজ্ঞ। শ্লোকগুলি বচিত 
হইলে স্বামিজী উপবৌক্ত শিষ্যেব হন্তে সেইগুলি সমর্পন কবিষ। 
বলিলেন “এগুলো পড়ে দেখ, ছন্দে কোন দোষ হযেছে কি 
না। আমাব মাঁথায থখন 03001 (ভাব) আসে তখন ভাষাষ 
প্রকাশ কর্তে গেলে হয ত সব সমব ব্যাকবণেব খেযাঁল থাঁকে 
না। 'যৈখানে পবকাঁৰ বোধ কববি বদলে ঠিক কবে দিবি 
শিষ্য বলিলেন “আঁপনাব সংস্কতে পাণ্ডিত্য কে না জাঁনে। 
ভাষাকে ভাঁধেব অন্ুগাঁমী কববাঁব জন্য প্রযষোঁজন মত বদ্লা- 
রাষ অধিকাৰ আপনাব আছে। আঁব আপনাঁথ যধি কোন 


কাক 


আচগুাল। প্রতিহতখষে! যন্ত প্রেম প্রবাহঃ 
লোকাীতীতোহপ্যইং ন জহো লোককল্যাণমার্গম । 
ভ্র'লাক্যহপ্যপ্রতিমমহিম। জানকী প্রাণবন্ধঃ 

ভক্ত্য। জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয। থে! হি রাখ ॥ ১ | 
স্তক্বীকৃত্য পলযফলিতম্বাইবোখং হুধোবং 

হিত্বা বাত্রিং প্রকতিসহজা মন্ধতামিশ্রমিশ্রাম্‌। 

গীতং শাং মধুরমপি ষঃ সিংহনাদং জগর্জ 

দোহযং জাতঃ প্রখিতপুকষঃ রামবৃষানবিকানীম্‌ ॥২| 


৯১৪ 


কর্্মব্রতের দীক্ষাদান 1. 


ভুল ভ্রান্তি হয় তাকে আর্ধপ্রয়োগ বলে ধরে নিতে পারা 
যায়। শুধু সংস্কৃত বলিয়া নহে, স্বামিজী ইংরাজীতেও যে 
সকল বক্তৃতা দিতেন বা যাহা লিখিতেন, বলা বা লেখা শেষ; 
হইলে আর তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না। যাহাদের, 
কাছে খসড়া থাঁকিত তাহাদের বলিতেন “তোমরা যেমন খুসী 
বদলে দিও। আমাকে আর বিরক্ত ক'রোনা। আমি আর 
ওসব £55155 কর্তভে পার্ধো না যতক্ষণ পধ্যস্ত তাহাঁর ভাক 
ঠিক থাঁকিত ততক্ষণ পর্যযস্ত ভাঁষার পরিবর্তনে তাহার কোন 
আপত্তি ছিল না। কবিতা সম্বন্ধে তিনি একবার বলিয়াছিলেন 
“দেখ, কবিতার পদ মিলানো যেন ছোট ছেলের 11505 
(আধ আধ কথার মত )। যেননাকি সুর ভাঁজ] (31225078) 
--1059ট1 70500811 %:01855 করলেই হোলো, ৫ 
অত মারামারি কেন ?*% 

উপরোক্ত শিষ্যকে তিনি প্রায় বলিতেন--“দেখ$ যা লিখবি 
তাতে যেন 90000800915 (ভাবপ্রবণত1) মোটে না 
থাকে । এদেশের লোকে যা লেখে তাতেই 97007570এর 
ছড়াঁছড়ি। ফলে দেশটা মেয়েলীভাবে (66610710905 ) বোঝাই 
হয়ে উঠেছে। শক্তি চাই রে! শক্তি চাই! কাজে বর্ধে 
লেখায় একটা 12585001175 (পৌরুষ) ভাব থাকা চহি। 
আজকালকার দিনে ও জিনিষটার বড় অভাঁব। তাই আমি 
নিজে বাংলায় এক নূতন ধরণে জীবন্ত ভাবে লিখবে! মনে 
কচ্ছি। ধাহাঁর! স্বামিজীর “বর্তমান ভারত, “ভাববার কথা”) 
* আধুনিক বড় বড় সাহিত্তযিকদিগের মতও এইরূপ ৷ 

৯১৫ 


১৯ 


ঞ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পরিব্রাজক" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন 
তাহারা নিশ্চয়ই এই “নতুন ধরণের, বাংলার সহিত পরিচিত 
'হইয়াছেন। আমর! এখানে উদাহরণস্বরূপ “বর্তমান ভারতের” 
শেষ কয়েক ছত্র উদ্ধত করিলাম 2-- 

“বলবানের দিকে সকলে যায় ,-গৌরবাশ্িতের গৌঁরবচ্ছটা নিঞ্ের 
গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, ছুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা । যখন 
ভারতবাদীকে ইউরোপী বেশভূযা মণ্ডিত দেখি, তথন মান হয, বুঝি 
ইন্কারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদেব স্বক্তাতীয়ত্ব 
স্বীকার করিতে লঙ্জিত! চতু্দীশশতবধ যাঁবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত 
পার্সা এক্ষণে আর “নটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণন্মণ্যের ব্রহ্গণ্য 
গৌরবের নিকট মহাঁরথী কুলীন ব্রাহ্ঈণেরও বংশমধ্যাদ। বিলীন হউয়। ষায়। 

শা পাশ্চাত্যের এক্ষণে শিক্ষ! দিয়াছে যে, এ ঘে কটিতটমাত্র আচ্ছাদন- 
কারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাঁতি, উহ্বার! অনাধ্যঞাতি !! উহীরা আর আমা" 
দের নহে !!। 

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরান্ুধীরেণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাঁসস্থলভ 
দুর্বলতা, এই ত্বৃণিত জঘন্য নিষ্টরতা--এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার 
লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষত| নহা'য়ে তুমি বীরভো?য স্বাধীনতা 

, রক্ত করিবে? হে ভারত, ভুলিও না-তোমার নারীজাতির আদর্শ 
সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না-তোঁমাঁর উপাত্ত উমানাথ, সর্ধবত্যাগী 
শঙ্কর; ভুলিও না তোমার' বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় 
স্বখের--নিজের ব্যক্তিগত হুখের জন্য নহে; ভুলিও নাঁ_তুমি জন্ম 
হইতেই “মায়ের” জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না-তোঁমায় সমাজ সে বিরাট 
অহামায়ের ছীয়ামাত্র ; ভূজিও না-_নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি। মেথর, 
তোমার রক্ত, তোমার ভাই । হে বীত, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে 
বল-_ আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমায় ভাই; বল, মূর্খ ডারতবাসী, 

৯১৩৬ 


কর্ম্মব্রতের দীক্ষাদান। 


দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাক্গণ ভীরতবাসী, ঈগল ভারতব।সী আমার ভাই; 
তুমিও কটিমাত্র বন্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ঢাকিয়। বল--ভারতবাসী আমার 
ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভার- 
তের সমাজ আমার শিশুশয্য।, আমার যৌবনের উপবন, আমীর বার্ধক্যের 
বারাণসী , বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার ব্বর্গ, ভারতের কলা 
আমার কল]এ, আর বল দিন রাঁত,“হে গৌরীনাথ, হে আগদশ্বে, আমায় 
মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার ছুর্বলতা, কাঁপুরুষত৷ দূর কর, আমায় মানুষ কর ।” । 

পূর্বে শীলেদের বাগানে যেমন দিনরাত লোক যাতায়াত 
করিত-_আর ধর্ম, সমাজ, দেশের উন্নতি অবনতি নান! বিষয়ের 
আলোচিন। হইত, এখনও তেমনই হইতে লাগিল। 


৯১৭ 


স্বামিজী ও নাগমহাশয়। 


এই সময়ে পূর্ববঙ্গের ভক্তশ্রে্ঠ নাগমহাশয় * তাহার 
জন্মস্থান স্দূর দেওভোগ হইতে স্বামিজীকে দর্শন করিতে মঠে 
' আদিয়াছিলেন। এই ছুই মহাপুরুষের মিলনদৃপ্ত বড় অপরূপ 
হইয়াছিল। একজন প্রাচীন গার্হস্থ্য ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, 
আর একজন নবীন সন্যাসমার্গের জলস্ত ছবি, একজন ভগবং- 
প্রেমে আত্মহারা, আর একজন মানুষের মধ্যে প্রস্থপ্ত ভগবানকে 
বিকার্্রের চিন্তায় আত্মহারা ; তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি 
'এ সকল বিষয়ে উভয়েই একরূপ। 

শ্বামিজী নাগমহাশয়কে প্রণাঁম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলে নাগমহাশয় বলিলেন “আপনারে দর্শন কব্তে আঁই- 
লাম! জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হ'ল 





* নাগমহাশয় শ্রী্ীরামকৃঞ্জদেবের একজন গৃহী শিয্প। ইহার ম্যায় 
অদ্ভুত ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে ছুল'ভ। ঠাঁকুরের প্রসাদ বলিয়। দেওয়াতে 
ইনি একবার ভোজ্যের সহিত কলাপাঁত পর্য্য্ উদরস্থ করিয়াছিল্সেন 
এবং পিতৃবাক্যের মর্যাদা রক্ষার্থ উলজ হইয়! মুত ভেকদেছ চর্নধণ করিয়া" 
ছিলেদ। জিহ্বার স্খেচ্ছা হইবে বলিয়। সন্দেশ বা বোম উৎকৃষ্ট ব্য 
খাইতেন না, অথচ অতিথি সৎকারের জন্য গৃহের থুটি জ্বালায়! পাক 
করিয়াছিলেন এবং একটিমাত্র গৃহ থাঁকাতে অঠিথিকে স্বীয় শয়নগৃহে স্থনি 
দিয়া লপস্ধীক সমস্ত রাতি ঘোর দুর্ষেযাগে গৃহের বাহিরে কাটা ইয়াডিলেন। 
যুক্ত শরচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রণীত 'াঠুঃ/নাগমহাশয়' নামক পুস্তকে 
তাহার বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত হইয়াঁছে। 

৯১৮ 


হ্বামিজী ও নাগমহাশয়। 


এবং স্বামিজী তাহাকে বসিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ 
করিলেও করযোড়ে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। শ্বামিজী 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “শরীর কেমন আছে? কিন্তু ধিনি 
দৈবক্রমে অপরের বিরুদ্ধে মুখ দিয়! একটি কথা নির্গত হওয়ার 
জন্য পুনঃ পুনঃ আপন শিরে প্রস্তরাঘাত করিয়। রক্তপাত 
করিয়াছিলেন ও মাসাবধি ক্ষতযন্ত্রণায় ভূগিয়! বলিয়াছিলেন 
“বেশ হইয়াছে। যে যেমন পাজি, তাহার সেইরূপ শাস্তি হওয়া 
দরকার” সেই আত্মবিস্থৃত পুরুষ কি কোনদিন দেহের কোন 
সংবাঁদ রাখিতেন? তাহার উপর আধার ধীহাকে সাক্ষাৎ 
শিবাঁবতার জ্ঞান করিতেন তাহার দর্শন পাইয়াছেন, এ অবস্থায় 
কি আর শরীরের কথা মনে আছে? স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তরে 
ছাই হাঁড় মানের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার 
দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্ত হলাম এই কথা বলিয়া তিনি 
্বামিজীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হইলেন। ম্বামিজী তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয় উঠাইয়া বলিলেন “ও কি কচ্ছেন | 

নাগ মহাঁশয়। আঁমি দিব্যচক্ষে দেখছি--আজ সাক্ষাৎ 
শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রাঁমকৃষ্ণ। 

এই বলিয়া অতপ্ত-নয়নে স্বামিজীকে দর্শন করিতে 
লাগিরেন। 

স্বামিজী নাগমহাঁশয়ের সমভিব্যাহারী শিষ্য শরচ্ন্ত্রকে লক্ষ্য 
করিয়] বলিলেন--“দেখেছিস্--ঠিক ঠিক ভক্তিতে মাঁছুষ কি 
হয়! নাগমহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন দেহবুদ্ধি একেবারে 
গেছে। এমনটি আর পীর! যাঁয় না । তারপর তিনি প্রেমানন্ 


৪৯৯৯ 


ত্বামী বিবেকানন্দ । | 


স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়! নাঁগমহাঁশয়ের জন্য প্রসাদ আনিতে 
বলিলেন । গ্র্গাদের কথা শুনিয়৷ নাগমহাঁশয় উচ্চৈঃশ্বরে বলিয়া 
উঠিলেন প্রসাদ! প্রসাদ !' (শ্বামিজীর দিকে ফিরিয়া 
করযোড়ে) 'আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হযে 
গেছে? 

এই সময়ে মঠের সকল ব্রহ্মচারী ও সন্্যাসিগণ উপনিষদ্‌ পাঠ 
করিতেছিলেন। কিন্তু নাগমহাশয়ের গুভাগমনে স্বামিজী তাহ 
বন্ধ করিয়! দিয়া সকলকে আসিয়া নাগম্হাশয়কে দর্শন করিতে 
বলিলেন। সকলে আসিষা নাগমহাশয়কে ঘিরিয়া বসিলে 
শ্বামিজী বলিলেন “দেখছিস! নাগমহাশয়কে দেখ.$ ইনি 
গেরম্ত বটে, কিন্ত জগৎ্টা আছে কি নাসে বোধ নেই ) সব্বদা 
তনয় হয়ে আছেন!” তারপর নাগমহাঁশয়কে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন “এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরেব কথা 
কিছু শুনান।” 

নাগ মঃ1। ওকি বলেন! ওকি বলেন! আমি কি বল্ব? 
আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহাষ 
মহাঁবীরকে দর্শন করিতে এসেছি । ঠাকুরের কথ! এখন লোকে 
বুঝবে। জয় রামরুষ্জ ! জয় রামরুণ্চ ! 
.. স্বামিজী। আপনিই তাঁকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে 
ঘুরেই মলুম। 

নাগ মঃ। ছি,ছি, ওকি কথা বল্চেন! আপনি ঠাকুরের 
ছাঁয়া--এপিঠ আর ওপিঠ ; যার চোখ আছে? সে দেখুক । 

স্বাপ্মজী । এই যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে? 


৯৪ 


শ্বামিজী ও নাগমহাশয় 


নাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা কর্রেন, 
নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে__মঙ্গল হবে । 

অনেকে নাগমহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ- 
মহাশয় মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তখন 
স্বামিজী সকলকে নিরন্ত করিয়া বলিলেন “যাতে এর কষ্ট হয়, 
তা করো না।” তারপর নাঁগমহাশয়কে বলিলেন “আপনি 
মঠে এসে থাকুন না! কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা! 
কত জিনিষ শিখবে ? 

নাগ মঃ। ঠাকুরকে ৯ কথা একবার জিজ্ঞাস। করেছিলাম, 
তাতে তিনি বলেন "গ্হেই থেকে! 1” তাই গৃহেই আছি, মধ্যে 
মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য হয়ে যাই । 

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাঁব। 

নাগমহাঁশয় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন “আহা! এমন 
দিন কি হবে? আপনার পায়ের ধুলো৷ পড়লে দেশ কাশী হ'য়ে 
বাবে-_কাঁণা হয়ে যাবে! সে সৌভাগ্য কি আমার অদুষ্টে 
আছে? 

স্বামিজী। আমার ত ইচ্ছে আছে। এখন মা নিয়ে গেলে 
তয়। | 

নাগ মঃ। আপনাকে কে বুঝবে-কে বুঝবে? দিব্য 
দৃষ্টি না খুললে ত” চিন্বার যো নাই। একথার ঠাকুরই : 
চিনেছেন ; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কিন্ত 
কছু বোঝে না। 

স্বামিজী। এখন ক্ষমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে 


৯২১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 
জাগান। সমস্ত দেশট] বৃহৎ অজগরের মত আপনার শক্তিতে 
বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে-সাড়া নেই শব্ধ নেই_যেন মরেই 
গেছে । যদি একবার কোনরূপে তাকে জাগিয়ে তার সনাতন 
ধর্মের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবে বুঝবো 
ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয়নি। শুধু এই একটিমাত্র 
ইচ্ছে আছে-মুক্তি ফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ! আশীর্বাদ করন 
'যেন কৃতক্কা্ধ্য হই ! 

নাগ মঃ। ঠাকুর আপনাকে নিয়ত আশীর্বাদ কল্ছেন। 
আপনার ইচ্ছার গতিরোধ কে করে? যা ইচ্ছা কব্বেন--তাই 
হবে। 

স্বামিজী। কই কিছুই হয় না_তীর ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয় 
।শা। 
নাগ মঃ। উর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে 
গেছে ; আপনার যা৷ ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছ৷। জয় রামকৃষ্ণ! 
জয় বাম ! 

স্বামিজী। কাজ কর্তে গেলে মজবুত শরীর চাই; এই 
'দেখুন এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নাই) ওদেশে বেশ 
ছিলুম। 

নাগ মঃ। ঠাকুর বল্তেন দেহে, থাক্‌তে হ'লে টেক্স দিতে 
হয়। রোগ শোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মোহরের 
বাক্স ; এ বাক্সের খুব যত্্ চাই? কে কর্বে? কে বুঝবে? 
ঠাকুরই এ্রকমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামরুষ্ণ ! জয় রামক্কষ্ণ ! 

স্বামিজী। মঠের এর! আমায় খুব 'ষত্বে রাখে । 


৯২২ 


স্বামিজী ও নাগমহাশয়। 


নাগ মঃ। ধার! যত্ব কব্ছেন, তাদেরই কল্যাণ-বুঝুন আর 
নাই বুঝুন। সেবার কম্তি হ'লে দেহ রাখ! ভার হবে। 

স্বামিজী। নাগমহাশয়! কি যে কব্ছিঃ কিন! করছি *- 
কিছু বুঝতে পাঁকছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহ! 
বোৌঁক আসে, সেই মত কাঁধ্য করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি 
মন হ'চ্ছে কিছু বুঝতে পাচ্ছিন|। 

নাগ মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন প্চাবী দেওয়া রইল |” 
তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীল। স্ুরায়ে 
যাবে। 

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাঁবিতে লাঁগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে 
স্বামী প্রেমানন্দে ঠাকুরের প্রসাদি লইয়। (সাদিলেন এবং নাগ” 
মহাশিয় ও অন্তান্ত সকলকে দিলেন। 'মাীমহাশয় ছুই হস্তে 
প্রসাঁদ মন্তকে ধাঁরণ করিযা জয় রামকৃষ্ণ বিয়া মহাহ্ষে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক! প্রসাদ পাইয়। 
সকলে বাগানে পাইচারী করিতে লাঁগিলেন। ইতিমধ্যে 
স্বামিজী একখানি কোদাল লইয়া পুকুরের একধাঁর়ে আস্তে 
আস্তে মাটি কাঁটিতে ছিলেন। তব্দর্শনে নাগমহাশয় তাহার 
হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন “আমরা থাকিতে আপনি ও কি 
করেন? অগত্যা স্বামিজী কোদাল ফেলিয়া মাঠে বেড়াইয়। 
বেড়াইয় গল্প করিতে লাগিলেন। নাগমহাঁশয় সম্বন্ধে বলিলেন-_- 

“ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুন্লুম, ' নাঁগমহাশয় 
চার পাঁচদিন উপোঁস ক”রে তাঁর কল্কাঁতার খোলার ঘরে পড়ে 
আঁছেন। আমি, হরিভাঁই ও আর কে একজন মিলে ত 
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নাগমহাঁশয়ের কুটারে গিয়ে হাঁজির ; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে 
উঠলেন। আমি বল্লুম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষে পেতে 
হবে। অমনি নাঁগমহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ী, কাঠ 
প্রভৃতি এনে রাঁধতে সুর, কল্পেন। আমরা মনে করেছিলুম-- 
আমরাও খাবো) নাগমহাশয়কেও খাওয়াবো । রানা বানা ক'রে 
ত আমাদের দেওয়া হল); আমর! নাগমহাশয়ের জন্ত সব 
রেখে দিয়ে আহারে বস্লুম। আহারের পর যেই গুঁকে খেতে 
অন্ুয়োধ করা; অমনি ভাতের হাঁড়ি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে 
কপালে মাঁঘাত করে বল্তে লাগলেন “যে দেহে ভগবান্‌ লাভ 
হলোনা; সে দেহকে আবার আহার দেবো?” আমরা ত দেখেই 
অবাক! অনেক করে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে 
আঁদি।” 

সন্ধ্যার সময় নাঁগমহাশয় শ্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বিধাঁয় 
লইলেন। 

এই চিত্রে ছুইটা বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক 
নাগমহাশয়ের অপুর্ব দীনতা ও স্বামিজীর প্রতি অগাঁধ ভক্তি 
বিশ্বাস ; 'আঁর এক, নাগমহাঁশরের প্রতি স্বামিজীর গভীর শ্রদ্ধা । 
উভয়েব্রই উভয়ের সম্বন্ধে অতি উচ্চধারণা ছিল। যে বিশ্ববিজয়ী 
পুরুঘ জ্ঞান ও ধর্ম সম্থন্ধে আপনার মতকে চিরদিন অকাট্য 
বলিয়! ধারণ! করিয়া আসিয়াছিলেন, অটল আত্মশক্তিতে অবস্থিত 
হই্বা যিনি সত্য ব্যতীত কাহারও নিকট কখনও অবনতমন্তক 
হন নাই) এবং দেশোন্লতিকল্পে আপনার জীবনব্যাপী আয়ো- 
জনকে একদিনও যাহার উন্মার্গগমন বলিয়! বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় 


চল 
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নাই, সেই তেজস্বী বীরহ্ৃদয় বিবেকানন্দ আপনার আরব কাধ্য 
সম্বন্ধে সরলবুদ্ধি, গ্রাম্য, ক্ষাপাঁটে () নাঁগমহাশযের মতামত 
গ্রহণ করা অনাবশ্তক মনে করেন নাই । ইহাতে তাহার আত্ম- 
কার্যের উপর বিশ্বাসের অল্পত৷ বা সন্দেহ সুচিত হইতেছে না, 
পরস্ত নাগমহাঁশয়ের অস্তৃষ্টি ও বিবেচনাশক্তির মুল্য ও তাহার 
প্রতি স্বামিজীর অন্তন্তসাধারণ শ্রদ্ধার পরিচয পাওয়া যাইতেছে। 
এরই নাগমহাঁশষের সন্বন্ধে তিনি বলিতেন “পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ 
করিলাম, কিন্তু নাঁগমহাঁশয়ের হ্যা মহাপুকষ কোথাও দেখিলাম 
না।” বাস্তবিক নাগমভাঁশষের ভ্তায় ঈশ্বরনিষ্ঠা ও সম্পূর্ণভাবে 
ঈশ্ববের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন জগতে অতি অক্সই দেখিতে 
পাঁওয়া যাঁয়। সেই শুদ্ক, কর্কশ মূর্তির অন্তরালে যে একখানি 
সবল হৃদ ভগবৎ-প্রেমের অমল দীপ্তিতে গ্গিপ্ধমধুর খঁজ্জল্য 
মণ্ডিত হইয গ্রীগুকর চরণাশ্রয়ে বিরাজ করিতেছিল, সাধারণ 
লোকে হযত তার খবর রাঁখিত না, কিন্তু স্বামিজী রাখিতেন। 
তাই তিনি সন্ন্যাসগৌরবের অলভেদী শিখর হইতে অবতরণ 
করিষা এই দীন গৃহস্থের নিকট আীর্বাদ যাচ্ধা। করিয়াছিলেন ! 
আর তাহার গুরুভাইরাঁও দেখিলেন, স্বামিজীর ইচ্ছ! ও ঠাকুরের 
ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। 

এই সময়ে একদিন স্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীমতী সরল! দেবী স্বামিজী 
স্থন্দর রন্ধন করিতে পারেন শুনিয়া সিষ্টাব নিবেদিতাঁর নিকট 
তাহার উল্লেখ করেন। স্বামিজী জানিতে পারিয়া একদিন 
ছু'জনকেই আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বহস্তে কয়েকটি 
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ব্ঞ্রন রন্ধন করিলেন। মহিলাদিগের সহিত কথা বলিতে 
বলিতে স্বামিজী অন্ান্তি শিষ্বের স্তায় নিবেদিতাকে তাহার জন্য 
এক কলিকা তামাকু সাঁজিতে বলিলেন। সিষ্টার তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়। গিয়! আনন্দের সহিত তামাঁকু সাঁজিষা আনিলেন ও 
স্বামিজীর দেব! করিবার অধিকাঁর লাভ করিয়া আপনাকে 
বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতে লাঁগিলেন। মহিলাগণ 
প্রস্থান করিলে ত্বামিজী গুরুভাইদের বলিলেন যে নিবেদিতাকে 
দিয়া তাঁমাঁকু সাঁজাইবার উদ্দেগ্ত এই যে তিনি শুনিয়াছিলেন 
এ দেশের কোন কোঁন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা যে তিনি নাঁকি 
শ্বেতা্গদের স্ততি ও ছন্দান্ুবর্তন দ্বারা তাহাধিগকে আপন 
শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন_-তীহাদের সম্মুখে একজন 
পাশ্চাত্য রমপীকে আপন দেবা কার্যে নিযুক্ত করিয়া তিনি 
(দেখাইলেন এ ধারণা! সম্পূর্ণ ্রাস্ত। 


আবার সমুদ্রযাত্রা। 


১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মের প্রথমেই স্বামিজীর স্বাস্থ্য অতিশয় 
'্দীণ হইয! পড়িলে তাহার ভক্ত নড়াইলের জমীদারেরা তাহার 
গঙ্গায় মুক্তবাঁধুসেবনের জন্য একটি বজরার ব্যবস্থা করিলেন। 
তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যা অনেক সময় বজরার ছাদে ধ্যানমগ্ 
অবস্থায় থাকিতেন। কখনও বা বালকের স্তায় সরল সহান্তবদনে 
চতুদদিকেব প্রাক্কৃতিক শোঁভা দেখিতেন। সাধারণতঃ বজরা 
উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে ধাইত এবং গোধূলির 
আলো! বা৷ রাত্রের অন্ধকারে সেইখান দিয়! যাইবার সময় তিনি 
প্রায় গভীর চিন্ত/ষ নিমগ্র হইতেন। সারাদিন শিক্ষ। ও প্রচার 
কার্য্য ব্যস্ত থাকিয়া! সন্ধ্যার সময় রূপ জলম্রমণ তীহার মিফট 
অতিশয় গ্রীতিপ্রদ বোধ হইত | 

শরীরের অবস্থা যেমনই হউক তিনি কখনও পরের জঙ্ত 
পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না। ডাক্তারের একবাক্যে 
তাহাকে সাধারণ্যে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। 
তথাপি ২৬শে ফেব্রুয়ারী সিষ্টার নিবেদিতার €[1)6 7০828 
[0018 10050780 নামক বক্তৃতায় তিনি উপস্থিত ছিলেন 
এবং মিশনের রবিবাসরীয় বৈঠকে কখনও অন্পস্থিত থাঁকিতেন 
না। এই সময়ে কলিকাতার সন্তান্ত ধনিগণের অনেকে তাহাকে 
আঁপন আঁপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন । ১৭ই জুন শেষবার তিনি 
এইবপ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মহারাজ স্তাঁর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
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প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ] তাহার “রাজযোঁগ' 
রস্থপাঠে অতিশয় কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়! একান্তে ৯ বিষয সম্বন্ধে 
স্বামিজীকে আরও অনেক কথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । 
চিকিৎসক ও বন্ধুদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে স্বামিজী 
পুনরায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গমন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 
সকলেই ভাবিয়াছিলেন সমুদ্রযাত্রায তাহার নষটস্বাস্থ্য ফিরিয়। 
আঁদিবে। স্থির হইল স্বামি তুবীবানন্দ তাহার সঙ্গে যাইবেন। 
সিষ্টার নিবেদিতাঁও তাহার বালিকাবিগ্যালয় সংক্রান্ত কার্ধ্যানু- 
রোধে ইংলগ্ডে গমন করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
তিনিও স্বামিজীর সহিত একত্রে যাত্রা করিবেন এইবপ 
দিদ্ধাত্ত হইল। বাস্তবিক স্বামিজীর বর্তমান অবস্থায় তীহাঁকে 
একাঁকী বিদেশে যাইতে দিতে কাহারও সাহদ হইতেছিল 
না। যাত্রার এক মাঁস পূর্ব হইতে দর্শক ও ভক্তবুন্দে মঠ 
দিবারাত্র পরিপূর্ণ থাকিত। স্বামিজী শেষ মুুর্ত পর্য্ত তাহা- 
দের সহিত ধর্মচষ্চা। স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও আরও 
হু বিষয়ের আলোচন। করিতেন। মাঝে মাঝে ভাঁবোধধেলিত 
কণ্ঠে গান গাহিতেন। যাত্রার পূর্বদিন ফটোগ্রাফ তোল! হইল, 
এবং রাত্রে মঠে একটি ক্ষুদ্র বৈঠক বসিল। মঠের যুবক ব্রহ্গ- 
চারীর! স্বামিজীকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বিদায়কালীন অভি- 
নন্দন প্রদান করিলেন। তাহারাও অল্প কথায় উত্তর দিলেন। 
স্বামিজী সন্গ্যাসের আদর্শ ও ত্যাগ অভ্যাস সম্বন্ধে বলিলেন। 
সেই কথা--ন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভয় করিবে না। পরের জন্য 
নিজ জীবন তুচ্ছ করিবে। সংসারী লোক ভাঁলবাঁসে বীচিতে, 
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সন্ন্যাপীকে ভালবাঁসিতে ভইবে মৃত্যু। আহার ভ্বারা শরীর 
পুষ্টি করিয়া কি লাভ, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য 
উৎসর্গ করিতে না পাবি? সেইব” অধ্যযনাদি ছারা মনের 
পুষ্টি করিয়াই বা কি লাভ, যদি তাহা অপরের কল্যাণে 
নিযোজিত করিতে না পাবি? সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তা 
স্ববপ, তুমি আমি তার এক নগণ্য ক্ষদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র-- 
স্থতবাঁং এই কুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইষা তোমার কোটী 
কোটি ভাঁষেব সেবা করাই তোমাৰ পক্ষে স্বাভাবিক কার্য 
--না করাই অস্বাভাবিক । উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি 
স্মরণ নাই ! 
সর্বতঃ পাঁণিপাদং তৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখং 
সব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
মরিতেই যখন হইবে--মরণ অপেক্ষা গ্ুবসত্য যখন আর 
কিছুই নাই-_তখন কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাঁত করাই 
কি শ্রেয় নহে? মৃত্যুতেই স্বর্গ__মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত 
আর বিপরীত বুস্ততে সমুদয় অকল্যাণ ও আম্মরিক ভাব 
নিহিত।” তারপর বলিলেন “এই আদর্শ টাকে কার্যে পরিণত্ণ 
করিবার উপাঁয় কি জানিতে হইবে, খুব একটা বড় বা অসম্ভব 
রকমের আদর্শে কোঁন কাজ হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কারক- 
গণের এ বিপদ হইয়াছিল। আবার খুব বেশী 01800০8] (অতি 
মাত্রায় কাজের লোঁক) হওয়াও ভাল নয়। ছটা প্রান্ত 
(5050885 ) এক করিতে হইবে । হ্ুটী “অত্যস্তকে ছাড়িতে 
হইবে। প্রবল ভাবপরায়ণতার (105211517 ) সঙ্গে গ্ররল 
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কার্ধ/কারিতা৷ (1১18০0০9110 ) যোগ করিতে হইবে। এই 
হয়ত গভীর ধ্যান ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার 
পরমুহূর্তেই মঠের মাটি কোদ্লাইবার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে । এই হয়ত শাস্ত্রে জটিল সমস্তাসমূহের সমাধান 
করিতে হইল, আবার পরক্ষণেই এই জমীর ফল ফুলুরী, শাঁক- 
শব্জী মাথায় করিয়া বাঁজারে বেচিয়া আসিতে হইল। দরকার 
হইলে খুব সামান্ত কাঁজ-এমন কি পাইখানা সাফ গথ্য্ত 
করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে । সর্বদা মনে রাঁথিবে 
মঠের উদ্দেশ্র-_আঁদর্শ মানুষ প্রস্তত করা। প্রাচীন খধষিগণ 
এখন নাই--গুহায় বসিষা ধ্যান করিতে করিতে দেহপাঁত 
করিবার সময়ও এখন চলিধ। গিয়াছে । তোমাদিগকে এই 
. মবধুগের খষি হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্যাণ 
ত্যাগ করিয়া পরের জন্য অম্নানবদনে আত্মপ্রাণ বলি দিতে 
ইইবে। সেই প্রত মানুষ যে স্বয়ং শক্তির মত শক্তিশালী 
অথচ প্রাণট! রমণীর প্রাণের মত কোমল, পূর্ণমাত্রায় শ্বাধীনতা- 
প্রিয়, অথচ এরূপ আজ্ঞাবহ যে অধ্যক্ষের আদেশে নিশ্চিত 
মৃত্যুর সন্মুখীন হইতেও অকম্পিত হৃদয।”» এদেশের লোক 
নিজ নিদ মত প্রতিষ্ঠার জন্য এরপ ব্যগ্র এবং সামান্ত মতের 
বিভিন্নতার জন্য এত সহজে এক সম্প্রদাঁষ পরিত্যাগ *করিয়া আর 
এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যে এখানে কেন সন্প্রদায়ই অধিক 
দিন স্থায়ী হয় না, বা স্থায়ী হইলেও তাহার মূল লক্ষ্য ঠিক 
রাখিতে পারে না!। স্বামিজী সেই জন্য এই নধপ্রতিষ্ঠিত 
লন্ন্যাসীসজ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।--”এখানে অবাধ্য- 
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গণের স্থান নাই, যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাক্ষে মমতাঁরহিত 
হইয়। দূর করিয়া দাঁও-_বিশ্বাসঘাতক যেন কেহ না থাঁকে ! 
বাঁধুর ম্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ এই লতা৷ ও কুকুরের 
হ্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও 1” 

যাইবার দিন (২০শে জুন ১৮৯৯) আগ্রীমাঠাকুরাণী কলি- 
কাতার বাঁটাতে স্বামিজী, তুরীয়ানন্দ ও মঠের অন্তান্ত সন্ন্যাসী 
সন্তানদের প্র/ণ ভবিষ1] ভোজন করাইলেন। অপরাহে তাহার 
আশীব্ব।দ স্তকে ধারণ করিধা ছুই গুরুনাতা প্রিন্সেপ ঘাটের 
দিকে চলিলেন। সেখনে তাহাদিগকে ও নিবেদিতাঁকে বিদায় 
দিবার জন্ত অনেক বন্ধুবাঁন্ধবের সমাগম হইয়াছিল। সকলেরই 
মুখে একটা বিষাদেব রেখা । ম্বামিজী বাহিরে বেশ প্রফুল্ল 
ছিলেন ও সকলকেই উৎসাহ দিতেছিলেন। তবে যখন 
বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল, তপন প্রত্যেকেরই প্রাণের বেদনা! 
মুখাঁবয়বে স্পট ফুটিয়া উঠিল। তিনি থে তাহাদের বড় আদরের 
ন্বামিজী” !- আর তুরীষানন্দ ?--সেই সরল, সদা প্রফুল্ল, হাস্ত 
বিকশিত নয়ন, একনিষ্ঠ ব|ল-ত্রহ্মচারী__ম্বামিজী যাহাকে" 
বলিয়াছেন "জ্বলন্নিব ব্রন্মময়েন তেজসা”-_তিনিও তাহাদের কম 
ন্মেহ ভালবাসার পাত্র নহেন ! এই আজন্মসংযমী, কঠোরতপস্থী 
ও শুদ্ধাচারী স্কহাঁত্সা প্রথমে পৌচ্ছদেশে গমন করিতে সম্মত 
ছিলেন না, কিন্ত স্বামিজীর সকাতর অনুরোধ ও স্েহের 
আব্বারে তাহাঁকে পরিশেষে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। 
তিনি গঙ্গজিল সঙ্গে লইয়া! জাহাজে উঠিয়াছিলেন। আর 
প্রচারকাধ্যের সুবিধা হইবে বলিয়! ইচ্ছা ছিল, বেদাস্তদর্শন ও 
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অগ্ঠান্ঠি করেক্ষখাঁনি প্রধান প্রধান শাল্পগ্রন্থ সঙ্ষে লইবেন। 
কিন্তু শ্বামিজী নিষেধ করিয়া কহিলেন, বিদ্ধের চচ্চড়ি আর 
পাজিপুথি তারা যথেষ্ট দেখেছে । ক্ষাত্র-শক্তির পরিচয় খুব ক'রে 
পেয়েছে, এখন দেখাতে চাই 'বাঁ্ষণ অর্থাৎ সনাতন ধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাঁদনের জন্ত যক্তিতর্কের বাহুল্য ও পরপক্ষ- 
নির্ণয়ের সাধারণ শক্তি তাহার! স্বামিজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে কিন্তু শমদমতিতিক্ষ|দি ব্রা্ঘণোঁচিত গুণভূধষিত প্ররুত 
সত্বসংস্কার ও ভপঃশুদ্ধ ব্রাঙ্গণ াষ্ঠারা কখনও দেখে নাউ । 
এখন এই আদর্শ ব্রন্গণ্য দ্েখাউবার জন্য তিনি তাঁহ|ব পরম 
নেভাম্পদ “তু-_ভায়া”কে সঙ্গে লঈলেন। 

যে জীাঁজে তাহার! যাত্রা করিলেম উহার নম গোল" 
কুণ্ডা। ২৪শে জুন উহা মান্দাজে পৌছিল। স্তিপুর্বেই 
তাঁরযোগে স্বাখিজীর গমনবার্ভা সেগাঁনে পৌছিযাঁছিল। বন্থ- 
মংখাক র্যক্তি তাহাকে দর্শন করিবাঁধ জন্য সমুদ্রতীবে মাঁণমন 
করিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার গ্ায় এখানেও প্লেগের ভয়ে 
ভারতীয় যাত্রীদিগকে তীরে নামিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল, 
সুতরাং সকলেবই আশা বিফল হইল। কয়েকদিন পুর্বে 
মাঁন্াজবাসীর! মাননীয় পি, আনন? চালু'র সভাপতিত্বে একটি 
সভা আহ্বান করিয়া স্থির করেন যে স্বামিীকে, মীন্দীজে 
নামিবার হুকুম দিবার জন্য কর্তৃগক্ষকে অনুরোধ করিবেন। 
সনুরোধ করাও হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। 

আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রমুখ স্বামিজীর পূর্বতন যুবক শিক্কেরা 
নৌকায় করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফলফুল 
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ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য তাহাকে উপহার প্রর্দান করিজেন। 
স্বামিজী রেলিংএর পারে দাঁড়াইয়া! অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলি- 
লেন, শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
আলাসিঙ্গ| 'রহ্মবাদিন্পত্র পরিচালন সম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত 
পরামর্শ করিবেন বলিয়া কলম্বে! পর্যাস্ত টিকিট লইলেন। 
সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাঁড়িলে শত শত মান্রাজী বালকবালিকা৷, 
যুবা ও বুদ্ধের ক হইতে স্বামিজীর উদ্দেশে ঘন ঘন জয়ধ্বনি 
উত্থিত হইয়া সমুদ্র-কল্লোলের সহিত মিশ্রিত হইল । 

মান্দ্াজ পরিত্যাগের চারিদিবস পরে জাহাজ কলম্বোতে 
পৌছিল, কলক্বোতে স্বামিজীকে নাম্বার অনুমতি দেওয়া হইল। 
এখানে হার কুমারশ্বামী, খিঃ অরুণাচলম প্রভৃতি পুরাতন 
বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আরও বহু ভক্ত স্বামিজীর 
দশনল|ভের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি মিসেস হিগিনের 
বৌদ্ধবালিকাবিগ্ভালয় এবং কাউণ্টেস কানোভারার , কন্ভেপ্ট 
( জীমঠ ) ও স্কুল পরিধর্শন করিলেন । 

২৮শে জুন জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিল। এভেম 
পর্য্যন্ত মৌসুম বায়ুর প্রাবল্য জাহাজ বড় ছুলিতে লাগিল ও 
ছয়দিনের পথ দশদিনে পৌছিল। সকোন্রায় মন্স্থনের বিষম 
বাড়াবাড়ি, তাঁরপর সমুদ্র অনেকট। ঠাঁওা। ৮ই জুলাই ট্টামার 
এডেনে ও ১৪ই সুয়ে বন্দরে পৌছিল। পথে নেগল্পসে 
একবার ধরিয়া মার্সেলে পৌছিল ও ৩১শে জুলাই লওনে 
উপস্থিত হইল । 

সমুদ্রপথে এই দীর্ঘ দেড়মাসকাঁল স্বামিজী ভারতের ধর্ম, 


১৬৩) 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


দর্শন, সাহিত্য, মহাপুরুষগণের ইতিহাস ও মাঁনবসভ্যতা সম্বন্ধে 
বহুবিধ প্রসঙ্গে নিরপ্তর ব্যাঁপৃত ছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা 
এই সকল প্রসঙ্গ পরম ফড়পহকারে তাঁহার [76 1185657 ৪9 [ 
৪ 1100” নাঁমক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। স্বামিজী 
নিজেও আঁসিবার সময় উদ্বোধনের সম্পাঁদককে এই ন্ুমণের 
' বিবরণ প্রান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই 
জন্য মাঝে মাঁঝে বাঙ্গাল। প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেইগুলি 
এক্ষণে একত্রিত হইয়া 'পত্লিবাজক' নামক পুল্তকে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

স্বামিজীর সাহচর্যালীভেব এই সুযোগ নিবেধিতার শিখ] 
সম্প্রসারণ ও ্বামিদীন্ন জীবনোদেগ্য বুঝিবার উপায় হিদাবে বড় 
অনুকুল হইয়াছিল। এই সুযোগ নিবেদিতা এক মুহূর্তের জন্যও 
উপেক্ষা করেন নাই। প্রীগুবদেখের গহিত সমুদ্রব্গে এই 
অর্ধেক জগৎ হমণকে তিনি ৮১6 01681650 00085101 ০ 
07 11 (আমার জীবনের সর্ধপ্রধান ঘটনা ) বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তদ্রচিত এই দমণের সুললিত বৃত্বাত্ত হইতে 
'আঁমুরা স্বামিজীকে নানাবিধ ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়া দেখিতে 
পাই। নিবেদিত! লিখিতেছেন £-- 

পরই অযুদ্রশ্মণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবিরাম 
বহুবিধ ভাব ও গল্পের শ্রোত বহিয়াছিল। কোন্‌ মুহূর্তে যে 
স্বামিজীর হদয়ঘারে সত্যের আলোক সহসা স্বত উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিবে এবং সেই নব নব অনুস্ভূতির বার্ড আমাদের কর্ণকুহরে 
ধ্বনিত হইতে থাঁকিবে তাহা আমরা কেহই জাঁনিতাঁম নী। 


৯৩৪ 


আবার সমুদ্রধাত্র! 
যাত্রার প্রারস্তে প্রথমদিন অপরাঙ্লে আমর। গঙ্জাবক্ষে বসিয়া গল্প 
করিতেছি এমন সময়ে স্বামিজী সহস! বলিয়া উঠিলেন “দেখ, 
বয়স যত বাঁড়িতেছে, ততই আঁমি স্পই উপলব্ধি করিতেছি 
মনুষ্যত্বের বিকাঁশই এ জীবনের সব্বশেষ্ট সাধনা । এই অভিনব 
বার্ভাই আমি জগৎকে শুনাইতে আসিষাছি। যদি অসৎ কর্ম 
কর, তবে তাঁভাঁও শাছষের মত কর। যদি দুই হইতে হয 
তবে একট। বড় গোছের ছুই হও ।” এই প্রসঙ্গে আমার আর 
এ্রকদিনকাঁর কথা মনে পড়িতেছে, যেদিন মামি স্বামিজীকে 
ভাঁবতেৰ অপরাপীব সংখ্যা অল্প বলিব উল্লেখ করায় তিনি 
সথেদে কহিযাছিলেন “হা! ভগবান! এরূপ না হইয়া যদি ইহার 
বিপরীত হইত! কারণ এই যে আপাঁতদৃষ্ট ধর্মভাঁব বা অপরাধের 
অল্পতা এটা! মৃত্যুর লক্ষণ |” শিবরাত্রি হইতে আরন্ত করিয়া বুদ্ধ 
যশোধর!, বিক্রমাদিত্যেব বিচার-সিংহাসিন, পৃথ্থিরাজ প্রভাতি 
শত সহজ ভারতীয় কাহিনী দিবারাত্রই আলোচিত হইত। 
আর বিশেষত্ব এইটুকু ষে কোন জিনিষ হইবার বলিতেন ন|। 
সবই নৃতন-_জাঁতিতত্বের কথা, পুরাতন ভাবের পুনরুক্তি ও 
সমালোচনা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মের কথা, এবং 
সর্বোপরি মানবজাতির মানবত্বের সমর্থন--যে মানবত্ব কখনও 
একেবারে অন্তহিত বা ক্ষীণবীর্্য হয় নাই-যাঁহা সর্বদিন 
সর্ধকাল পতিতের উদ্ধার ও ছুর্ধলকে সবলের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা! করিবার জন্য সিংহবিক্রমে মহিমার উচ্চ হইতে উচ্চতর 
সোপাঁনে অধিরূঢ় হইয়াছে-সবই নৃতন। আচার্ধ্যদেব 
আসিয়াছিলেন ও চলিয়া গিয়াছেন, কিন্ত আমাদিগের স্বৃতির 


৯৩৫ 


:. ফলকে ক তিনি উজ্দল অক্ষরে যে মানব-প্রীতির নিদর্শন, রাখিয়া 
_-গিয়াছেন তাহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে।” 

.. ৩১শে জুলাই লগ্নে পৌছিয়া, টিলবেরী ডকে অবতরণ 
_ করিবামাত্র অনেকগুলি শিষ্য ও বন্ধুর সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ 
হইল। ইহার মধ্যে ছুই জন আমেরিকান মহিলাকে দেখিয়া 
তিনি বিশ্ময় বৌধ করিলেন। ইহারা একখানি ভারতীয় 
-পত্রিকাঁয় তাহাঁর সমুদ্রষাত্রীর খবর পাইয়া ও তাহার স্বাস্থ্যভ 
 সংবাঁদে অত্যন্ত উৎকঠিত হইয়! স্থদূর ডিট্রয়েট' হুইতে তাহাকে 
দেখিবার জন্য লগ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন । 

- .. এবারে স্বামিজী লণ্ডনে সাধারণ সভায় কোন বক্তৃতা দেন 
| নাই। মাঝে মাঝে শুধু কথপোকথন হইত মাত্র। ১৬ই 
আগ আমেরিকাঁবাসীদিগেক্র, পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি 
সুরীয়ানন্দ স্বামী ও আমেরিকান শিষ্াদিগের সহিত লগ্ন 
চাদ করিলেন। ৃ | 


৯৩৩৬৩... 


কালিফনিয়ায় বেদান্ত প্রচার । 


নিউউযর্কে পৌছিষ1 মিঃ ও মিসেস লেগেটের সহিত সাক্ষা- 
তেব "াব স্বামিজী তাহাদের বিজ. লে ম্যানবঃ নামক একটি জ্ন্দর 
পলী-নিকে নে প্রস্থতন কবিলেন। এই গ্কানটা নিউটযর্ক হইতে 
৯৫০ সাউল দুদ এবং ভাতস্ন নদীব তীবে কাট্ম্কিল পাহাড়ের 
উ।ব অবস্তিত। এক্ম।প “বে সিষ্টাব শিবেদিতাও ইংলও হইতে 
আঁসিখ। গোছিলেন । গ্রতত্বামী ও তাহা» পত্রী স্বামিজীকে 
সত্যন্ত বঙ্গ ও পবিচষ্যা কধিতে জাগিলেন, এদং তিনি 
পুর্ববাগোক্গ। অনেক শ্রস্তবোধ করিতে লাঁগিলেন। তবে মধো মধ্যে 
ছববলতা অন্থভব হইত । এখান একজন খিখ্যাতি অষ্টিও প্যাথ 
(০99০909%  প্টাহাব টিকিতৎসাভ।র গ্রহণ করিষাছিলেন। 
৫ই নভেম্বর ব্যস্ত এই পলীবাসে কাটিল। স্বামী অভেদ|পন্ন 
সেসমসে বক্তা দিবান জন্ক নিউইঈ্বে মণ করিতেছিলেন, 
তাহাক্ষে টেলিগ্রাম কবিষ1 আনান হইল । তিনি আসিয়। 
দশদিন স্বামিজীর নিকট রহিলেন এবং তাহার মুখে আমেরিকায়) 
বেদান্ত প্রচাবের জন্য একটা )শ্বায়ী মন্দির নির্মিত হইয়াছে 
শ্রবণ কলিধ! স্বামিজী বিশেষ আনন্দিত হইলেন । ১৫ই অক্টো 
বর *৬০%268 50908507 [২0015 (বেদাস্ত সমাজ গুছে ) 
প্রবেশানুষ্ঠান অভেদানন্দ স্বামী কর্তৃক সম্পাদিত হইল ও ২২শে, 
পর্যন্ত তিনি এখানে ক্লাস করিলেন। স্বামী তুরীমানন্দও শীন্্র 
নিউইয়র্ক হইতে কিঞিৎ দূরে মণ্ট কেয়ার (01০7 0151) 


৯৩৭ 


টু স্বামী বিবেকানন্দ। ১ | 
. নামক, স্থানে 'কাধ্য আরস্ত করিলেন। বেদান্ত সমাজগৃহেও 
তিনি নিয়মমত বক্তৃতা দিতে লাগিলেন ও পরে মাঁসাঁচুদেট.সের 
অন্তর্গত কেছ্িজ সহরে অনেক হিতকর কাঁধ্য করেন। 

৮ই নবেম্বর মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে প্রথম 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন । স্বামী অভেদানন্দ তাহার 
সহিত অনেক নূতন সভ্যের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহাদের 
. একান্ত অনুরোধে মেই রা্রেই স্বামিজী একটি সাধারণ 
. অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ১০ই তারিখে . 
সাধারণের পক্ষ হইতে বেদাত্ত সোসাইটার লাইব্রেরীতে তাহাকে 
. সম্বর্ধনা করা হইল। এই উপলক্ষে স্বামিজী অনেক পুরাতিন 
বন্ধু ও ভক্তের সাক্ষাৎ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। এতদ্যতীত 
- আরও অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন বাহার লোকমুখে তাহার 
 নাঁম, কাহিনী ও খ্যাতি শুনিয়া বা তদ্রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া 
 তীহার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হ্ইয়াছিলেন। পুরাতন 
.॥ বন্ধুরা একটি অভিনন্দন প্রদান করিলে তিনি তাহার যথাবিধি 
সত্তর প্রদান কালে বলিলেন, তাহাদের প্রতি তাহার হৃদয়ভাব 
র্‌ .স্টর্ববৎ অবিকৃত স্েহ পরিপূর্ণ আছে। 
. : নিউইয়র্কে ছুই সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া ও তৎকাঁলমধ্যে 
 দিকট্ী অন্তান্ত হরে 'গতায়াত করিয়া, ্বামিজী ২২শে 
নভেম্বর কালিফনিয়। যাত্রা করিলেন। পর্থে চিকাগোর 
«পূর্বতন বন্ধুদিগের সাগ্রহ আহ্বানে তিনি কিয়দ্দিন তাহাঁদিগের 
নিকট অতিবাহিত করিলেন ও সানন্দে তত্প্রদত্ত অভিনন্দনাদি 
গ্রহণ করিলেন। তারপর ডিসেম্বরের প্রথমেই কালিফনিয়! . 
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কালিফনিয়ায় বেদাস্ত প্রচার । 


পৌছিলেন এবং ৭ই জুনের পূর্বে আর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন না। 

কালিফনিয়া! পৌছিয়া প্রথমেই তিনি লস এগঞ্জেলিস্‌ 
(1,095 41166155 ) নামক স্তানে মিসেস্‌ বজেটেস ( (115 
[31০025%) আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাঁগ 
পধ্যন্ত এখাঁনে ন।নাঁবিধ ধর্মচ্চায় অতিবাহিত হইল। আবার 
পূর্ব্বের স্াঁয় চতুর্দিক হইতে আহ্বানের পর আহ্বান আসিতে 
লাগিল। স্থতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া সাধারণের সমক্ষে 
অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে হইল । 

৮ই ট্টিসেম্বর '্রাঞ্চার্ড হল'এ “বেদাস্তদর্শনয বিষয়ক 
বক্তৃতা হয়। পরে 40806107০06 901210085 ০6 900 
(511007015 (দক্ষিণ কলিক্ষনিয়। বিজ্ঞনি-পরিষৎ ) নামক 
সমিতির তত্বাবধানে £101 0010 এ ০0006 0057704+ 
নামক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। লস্‌ এঞ্জলেলিসের সাধারণ বক্তৃতা" 
গারেও কতকগুলি বক্তৃত৷ দেওয়া হয়। তন্মধ্যে এই তিনটি 
প্রধান_ 

১ ড/০04 ৪00 15 55015 ( কর্মরহন্ত ) (জানুয়ারী 
৪1১৯০০ ) 

২। ১০/515 ০1 0২6 00100 (মনের শক্তি) (৮ জানুয়ারী) 

৩। 11১6 01067 9০19৮ 
নিকটবতী পাঁসাডেনা (178989188 ) সহরে “ইউনিভারসালি 
চাচ্চ” ও “সেক্সপীয়ার ব্লব'এ কতকগুলি অত্যুতৎ্কুই বক্তৃতা দেওয়া 
হয়। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত চিত্ত” 


৯৩৯ 


ক্বামী বিবেকানন্দ । 


কর্ষক “হইয়াঁছিল-_-101:115£ 006 11955610851 | ঈশ্বরদূত ্ীষট , 
এবং “1105 ৬/85 00 005 1২811590101) 01 ৪ [0101561991 
[:০12190. (বিশ্বজনীন ধর্ম সাধনার উপাঁষ)। এই দুইটি 
বক্তৃতা শ্রোতাব সংখ্যা অত্যধিক ততযাঁছিল। সেক্সপীযাঁব বনের 
বিশেষ আল্বানে তিনি ৭25 120105 ০ 4১701517018 
(“ভাবতণমেব পৌরাণিক ক।হিনী” । সম্বন্ধে 'ঝামাখণ” (৩১শে 
জান্ুযাঁবী), “মহাঁভাবত” । ১ ফে কম1বী ) “জ্রড়ভরতোপাখ্য।ন” এবং 
প্রহ্লাদচরিত” এই' চাঁরিটি ধক্ততা দেন। খেটেব উ।ণ লস 
এঞ্জেলিস ও পাসাডেন। দশম।ইল ব্যবধানে অবস্থিত এই ছুইটা 
সহরে তিনি সীধ|ণ্ণেখ পুনঃ গুন নুন ধে গ্রাঁণ গ্রত্যঙ একটি 
করিষা বক্তৃতা দিখাছিলেন। বোধ হইল যেশ তাহ|র পুণের স্তাষ 
কায) করিবার ক্ষমতা। ফিনি্থী। ৬৭সিখাঁছে । সৌভী গোর বিধা 
এ স্থানের জপথ।দ ভাঠা ছিল বলিঘ। তাঁভ।ব শরীরের বিখেখ 
কোন ক্ষতি বা ক হয নাই । 

“17010606100 (জতা শিঞেেতন ) ন।মক একটি অভাব 
আগ্রহাতিশষে তিনি তাহ|দের লঙ্‌ এঞ্জেলিস্স্িত প্রধান-কেন্দ্রে 
প্রীক্ষ একমাস অতিবাহিত করিলেন ও অনেকগুলি ক্লাস করিয়া 
প্রশ্নোত্তর রীতিতে নানাবিধ সন্দেহ ভর্জন করিলেন। এই 
সভা কর্তৃক আহ্‌ৃত কতকগুলি সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে 
সহাম্রাধিক শ্রোতার সমাগম হ্ইয়াছিল। এই সময়ে স্বামিজী 
ঞআয়ই £1001150 চ5০110192 ও রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দিতেন, কাঁরণ দেখিলেন যে কাঁলিফনিয় বাসিগণ এ সকল 
বিষয় শুনিতে বিশেষ ব্যগ্র। সত্য-নিকেতনের অনেক সভ্য 
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কালিফনিয়ায় বেদান্ত প্রচার! 


স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার সরলগ্ররুতি, 
অলৌকিক বিদ্যাবত্তা এবং সর্বাপেক্ষা তাহার বিরাট 
আধাঝ্সিকতা তাহাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। 
তাভাঁদের সভার নিষমানুসারে সভাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। 
কিন্তু স্বাম্জীর প্রতি ভাঁলবাঁস।ব অনুরোধে কেবলমাত্র তাহার 
জন্য এ নিবম বভিত করা! হইয়াছিল । 

চাস এঞ্জেলিম ত্যাগ কখিযা স্বাশিজী “ওকলাও্ এর 
রেভ|বেগ্ড ডাক্তাধ খেপামিন ফে মিলস (13611187710 চিট 
[111 ) মহোদযেণ আতিথ্য গ্রহণ কবিলেন এবং তাচাঁর অধীনস্থ 
[71151 10111011207 (00101 01 নি নামক ধন্মভধনে 
বিরাট জণত।ব সমন্ষে শাটটা বকুভা দেন। সমখে সমষে এই 
সভাব ই সহঙ্গেরও ধিক ভ্রেতা সমবেত হইত । প্রতি 
বক্তৃতাব পরদিন কাঁভিফণিসা প্রদেশের সমস্ত সংবাঁদণত্রে বড় ঘড় 
অক্ষরে তাভার মীর ও বক্তা মুদ্রিত হইত। ঈ সময়ে 
রেতারেও মিল্ন সাহেনেস গীর্জীন একটি স্থানীয় ধর্ম-কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়। ঈ পক্তাগুনি তছপলক্গে প্রদত্ত হইয়ছিছ।। 
এই সুযোগে কালিফনিয়ার শত শত ধর্মযাজক স্বামিজীর রে 
সাক্ষাৎ ও আলাপ করিষ| পরস্পরের ধন্মভাব জানিতে পারে 
ও 'অনেকে তাহার ভাবের শ্রেষ্ঠতা দশনে শ্রদ্ধামুপ্ধ জদয়ে 
তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। এই বিশাল লোকসভায় 119 
[71000 ৮85 ০1598158000 ( হিন্দুমতে মুক্তির পথ) নামক 
বক্তৃতা দিতে দিতে রেভারেও্ড ভাঁঃ মিলস্‌ স্বামিজীর অত্যন্থ 
প্রশংসা করিয়া এইরূপ ভাঁবে তাহার পরিচয প্রদান করিযক়া- 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


ছিলেন- 4১ 190 06 5152060 100511500 100590) 076 %9 
৮7101) 0017 51586596 000155151 019655015 61993 
2761৩ 01015 (ইনি একজন অপাঁধাঁবণ মনীষাঁসম্পন্ন পুক্ষ 
আমাদের বিশ্বধিগ্ঠালযের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণও ইহার তুলনায় 
সামান্য শিশুমাত্র )। 

কালিফনিঘা! রাজ্যের বিদ্বৎসমাজে স্বামিজীর প্রভাব ণীস্্ই 
বুবিস্তৃত হইয়। পড়িল। ফেব্রুমারীর শেষভাগে উহার রাজধানী 
সান্ফ্রানসিক্সো নগনীরর বহু গণ্যমান্ধ অধিবাঁসীণ অন্ুবোঁধে তিনি 
মে মাঁস পর্যস্ত দেই নগবীতে অবস্থান কবিলেন। “গোল্ডেন 
গেট হল” নামক স্বানে 706 1069] ০ 001)156198] £২১11510 
সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাহার উপর লোকের শ্রদ্ধা 
শত গুণ বদ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি অত্যন্ত সন্মান পাউয| 
ছিলেন । টাকার ট্রাটে (0057 5859) একটি বিস্তৃত 
বাঁটাতে প্রাইভেট ক্লাস খোলা হইল । সেখানে তিনি নিয়ম- 
' পূর্বক রাজযোগ ও ধ্যানিধারণ! শিক্ষ] দিতে লাগিলেন এবং 
কতকট। সাধারণভাবে গীতা ও বেদীস্তদর্শনেৰ উপর বক্তৃতা 
দিতে লাগিলেন । 

দানক্রানিসিক্সোধ প্রতি ববিবার “বেড. মেন্স্‌ হল” “গোল্ডেন 
গেট হুল” ও “ইউনিযন স্কোযার হল” নামক স্থানে সাধারণের 
দমক্ষে বক্তৃতা দ্রিতে লাঁগিলেন। ওযাঁশিংটন হলেও সপ্তাহে 
তিনটি করিয়| সান্ধ্য বক্তৃতা এবং পরে সোঁশ্তাল হলে 
ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পর পর অনেকগুলি ছোট ছোট বক্তৃতা দেন। 
ইহা ব্যতীত একদিন অন্তর একদিন সন্ধ্যাবেলা এলামেডা! 
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কালিফনিয়ায় বেদান্ত প্রচার। 


(2190760% ) ও ওকল্যাণ্-এ বক্তৃতা দিতেন। এইরপে 
সর্ধবচদ্ধ প্রায় পঞ্চশটি বন্ৃত| দেওয়] হয়। তাহার অধিকাংশই 
রাজযোগ, প্রাণায়ামঃ এবং কৃষ্ঃ, বুদ্ধ, মহম্মদ, শ্রী প্রভৃতি 
মহাপুকষ সম্বন্ধীয় ।* এই সময়ে শ্বামিজী যে কল বনুমূল্য বক্তৃতা 
প্রদ/ন করিয়াছিলেন হূর্ভগাক্রমে তাঁহার অতি অল্পই এক্ষণে 
পাওয়া যায়। হাঁষ! নেই গুকতক্ত গুড উইন সাহেব এ সময় 
জীবিত ছিলেন না। সুতরাং অনেক বক্তৃতা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ 
হয নাই। সংবাদপত্রে ৭ সকল বক্তৃত।ব যে সারমন্্ন প্রকাশিত 
হইত্ত তাহারই কতক সংগ্রহীত হইয়াছে মার । 

প্রাথীয়াম সে স্বামিজী বলিতেন যে শ্বাস জয় হইলে চিত্তজয় 
হয়। এই প্রনঙ্গে একবার তিনি নিয়লিখিত ঘটনাটির উল্লেখ 
করিয়।ছিলেন। 


* কতকগুলি বর্ভৃতাব বিষ এখানে উল্লিখিত হইল । ষা-" 
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কদিন আমেরিকায় এক নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে 
নি একদল দুবকের দেখা পান। তাহারা একটি সাঁকোর 
উপর দীড়াইয়া নিযস্থ জলমোতের উপর ভাসমান কতকগুলি 
ডিমের খোলা লক্ষ্য করিয়া গুলি চাঁলাইতেছিল। অনেকেই 
চেষ্টা কবিল; কিন্তু একজনও লক্ষাভেদে সমর্থ হইল না। 
স্বামিজী নিকটে দীড়াইখা তাহাঁধিগের কাধ্যকলাঁপ দেখিতে- 
ছিলেন ও মুর মুছ হান্ত কবিতেছিলেন। দলে একজন তাহা 
দেখিতে পাইম৷ অভিমানে আহত, হইঘা| তাঁভাকে খলিল ওহে 
বাপু» কাঁজট। যত সহজ মনে কচ্চো অত সহজ নয়। এসে! দেখি 
একবার এদিকে । দেখি তোমার কেমন তাগ.।” ক্ষামিজী 
কিছু না বলিয়া তাহার ভত্ত হইতে বন্দু গ্রহণ করিলেন, এবং 
্পযু্পরি ১৯টা! খোল! গুলিবিদ্ধ করিলেন। তাহারা অত্যন্ত 
চমৎকৃত হইষ] মনে ভাবিল, এ ব্যক্তি নিশ্চিত বহুদিন গুলি- 
চালনা অভ্যাস করিষাছে, তারই ফলে এবক৭ সিদ্ধহন্ত | 
শ্বামিজীকে সেই কথা জিজ্ঞাস] করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে 
তিনি পুর্ধে কখনও বন্দুক হাতে করেন নাই । শেষে বলিলেন 
যে উহ] কিছুই নয। উহার ভিতরকাঁৰ মন্ত্র হইতেছে-- 
মনঃসংষম্‌ | 

কালিফনিষাঁতে বেদাজ্তধর্শন উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। লস এঞ্জেলিল ও পাসাঁডেনাঘ তাহার ছাত্রগণ 
কর্তৃক নিয়মমত বেধীত্ত সভা অধিবেশন হইতেছিল এবং 
তাহার! স্বামিজীকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্রের 
উপর পন্র লিখিতেছিলেন কিন্ত সাঁনফ্রান্সিক্পো! ও তন্নিকটবত্তখ 
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স্থানসমূহের কার্যে স্বামিজী তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন 
বলিয়! তাহাদের মনোরথ পূর্ণ কবিতে সমর্থ হইলেন না। 
তবে সুবিধামত শীপ্রই অন্য কোঁন সব্যাসী-শিক্ষককে সেখানে 
গ'ঠাইবেন এপ অঙ্গীকার কবিলেন। ত্াহাব উৎসাহী শিহ্যা 
মিসেস হেন্সবনে। ততদিন পর্যন্ত দ্র উচ্ধমেবক সহিত 
ওখানকাঁব কংধ্য চালাইতে লাঁগিলেন। এদিকে কালিফনিয!] 
ক্রেটের উত্তউব।ংশে সান্ফ্রানসিষ্কো, ওক্ল্য।গ্ড ও শালামেডা 
প্রভৃতি স্থানে কযেকটি বেদাস্তপ্রচাখেন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। 
সান্ফ্রান্সিক্কেস বে বেদাস্ত-ণনিতি স্তা।িত হইল স্বামিক্দীব শিষ্য 
ডাঁঃ এস, এইচ, লোগ্যা।ণ। শিঃ দি, এফ, াটাসন) এবং মিঃ 
এ) এদ্‌ ওলণ।ী যথাকুম ত।ভাব প্রেসিডেণ্ট, ভাঁউস-প্রেসিডেন্ট 
ও সেক্রেটারী নিষণ্ ভইলেন। হহ|পাও এখানে স্থাি 
ভাবে বেদানস্তেব কাখানিব্বহেব ভন্য একজন ভারতীয় 
আচার্যেক প্রখেজন আন্কুভণ করিলেন, কারণ ভাহারা। 
জাঁশিতেন স্বামিগীব পক্ষে কগতেণ চতুর্দিকে কাধ্যভান্ 
মস্তকে লইম|, একস্থ'নে পীঘকীল অবস্কান কৰা সম্ভবপব হইবে 
না। স্বমিজীকে সেহ জন্য তীহাব। পাব একজন আঁচার্য্যকে 
পাঠাইবাঁৰ জন্ত অন্থবোধ করিলেন। শ্বামিজীও তানুসারে 
তুরীযাঁনন্দকে কালিফনিযাঁষ আসিদাঁব জন্য লিখিলেন | 
কালিফনিযা ত্যাগ করিবাব পূর্বে শ্বামিজী মিস্‌ মিনি বুক 
(11155 11101715 0. 73০9০0০) নায়ী একজন ভক্তিমতী শিষ্যান্ম 
নিকট হইতে বেদান্ত পাঠাথীদিগের শান্তপাঠের সুবিধার জন্য ১৬* 
প্রকর পরিমিত একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড দাঁনন্বৰপে প্রাপ্ত হইলেন । 


৯৪৫ 


স্বামী হি বৈ কানন্দ। রঃ | 
শ্ই স্থান ক্কালিফর্িয়ার অন্তর্গত ন্ট লারা” নামক, অঞ্চলে 
হামিপ্টন পর্বতের সান্থদেশে সমুদ্রতীর হইতে ২৫০* ফিটু উচ্চে 
অবস্থিত__রেলস্টরেশন হইতে ৫০ মাইল এবং লোকালয় হইতে 
৯২ মাইল”দুর এবং চতুদ্দিকে পর্বত ও অরপ্যানী বেষ্টিত 
স্বামিজী নিজে এই জারগা দেখিতে যাইতে পাঁরিলেন না। 
“তবে ইহার বিবরণ শুনিয়! সম্তোষলাভ করিলেন। বুঝিলেন 
ইহা বেদান্ত সাধনার পক্ষে 'বিশেষ অন্গকুল হুইবে। এখানে 
পরে যে আশ্রম স্থাপিত হর তাহার নাম দেওয়া হয় “শান্তি- 
আশ্রম, । রা আগস্ স্বামী তুরীয়ানন্দ সর্বপ্রথম ১২ জন ছাত্রকে 
্কানধারণা শিখাইবার জন্ত এস্থানে আগমন করেন ওঁ ইখাস 
ক্লাল থাকেন। তদববি সান্ফ্রান্সিক্কো কেন্দ্রে অধ্যক্ষ প্রতি 
ব ছইমাসকাল এইস্থানে আসিয়া যাপন করেন। ১৮... 
১৯০০ সালের বসন্তের শেষভাগে স্বাঁমিজী বলব সমভি- 
যাহা রে বিশ্রামার্থ ক্যাম্পটেলর নামক ' পল্লীগ্রামে গমন 
,করিলেন। কাঁলিফণিয়ায় উপধূ্পরি বক্তৃতা দিয়া তিনি পরি- 
শরীস্ত হইয়াছিলেন এবং স্বাস্থাভ্গের আশশ্কীয় বাযু-পরিবর্তন ও 
কিযৎকাল বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। এখানে তিন সপ্তাহ 
'খবাকিয়া! যখন তিনি সানুক্রান্সিষ্কোতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন 
"তখন: কষ্ট হার শিল্ ডাক্তার লোরগানের বাটাতে তাহাকে 
থাকিতে 'হইল। চিকিৎসকের তত্বাবধানে দিবারাত্র থাকার 
প্র্লেজন হওয়াতেই এরূপ ব্যবস্থা হইল। ভাঃ উইলিয়ম 
ফরষটার নামক অপর একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকও স্বামিজীকে 
(দেখিতে লাগিলেন এই সকল কারণে. তাহার প্রকাশ্তী সভায় . 


৯৪৬ 
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বক্তৃতা দেওযা একবপ বন্ধ হইল। শুধু গীতা সম্বন্ধে চারিটা 
ব্ভৃতা দিযাছিলেন। 

কাঁলিফণিয়াষ শাহাব বক্তৃতাঁৰ কিবপ ফল হইয়াছিল তাহা 
ঈই মে তাঁবিখে সানকফ্রান্সিস্ব! হইতে প্রেবিত প্রবুদ্ধ-ভারতে 
প্রকাশিত নিম়্োদ্ধ,ত অংশ হইতে উ ।লন্ষি হউবে-_ 
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ভাবার্থ £-_স্বামিজীব উপদেশ আশমাদ্িগের মনে গভীরভাবে 
মুদ্রিত হইযাঁছে, কিন্তু তিনি মুখে যাহা বলিষাছেন তাহা 
অপেক্ষাও তাহাব দর্শনলাভে আমর! অধিক মুগ্ধ হইয়াছি। এই 
ম্নস্বী বীবপুকষেন মুখেব প্রতি দৃষ্টিণাতি কবিলেই যেন শির্বাধ' , 
শিবায় তড়িংপ্রবাহ ছুটিতে থাকে । তাহার প্রকৃতি অতি সবল ” 
ও নম্র, ইহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ন্তায মধুর। ইনি গুধু আশ্চর্য 

৯৪৭ 
২১ 


প্বামী বিবেকানন্দ । 


লোকশিক্ষক ও দার্শনিক নহেন, পরস্ত কবিতার দেশ হইতে 
আগত একজন কবি। 

ব্রগ্ষবাদিন্‌ পত্রেও আর একজন সংবাদদাতা লিখিয়া- 
ছিলেন-_ 
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ভাবার্থ তাহার প্রচারিত খর্মব্যাখ্যার প্রতি সাধারণের 
অনুরাগ ক্রমশঃই বদ্ধিত হইতেছে । এখন অবন্ত ঠিক বলা যায় 
না, কিন্ত আশ! হয় যে এই উৎসাহ স্থায়ী হইবে । আর তিনি 
নিজেও মনে করেন কালিফণিয়ার জলবায়ু ও সামাজিক অবস্থা 
প্রাচ্যচিস্তাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ অন্ুকুল। সুতরাং খুব 
বিশ্বাস, ভবিব্যতে ই্থাই ভারতীয় চিস্তারাশি বিকীরণের প্রধান 
রেন্ত্র এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনভূমি হুইয়া' দীড়াইবে। 
ইতউটাদি 78 
". এই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্মের মধ্যেও স্বামিজী মাঝে মাঝে 
শিশ্ঠদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও রহম্ত কৌতুকাদিতে 


৯৪৮ 


কালিফনিয়ায় বেদান্ত গ্রচার। 


সময়ক্ষেপ করিতেন। ক্যাম্পটেলরের মুক্তবাঁয়ুতে ভ্রমণ করিয়! 
তিনি বেশ স্বাস্্োন্নতি বোধ করিয়াছিলেন। অনেক সময় 
শিষ্যদিগের আহ্বানে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যোগদান 
করিতেন। অনেক সময় তাহাকে বেশ সহজ মানুষের মত 
প্রফুল্ল ও হাস্তপরিহাসরত দেখিতে পাওয়া যাইত আবার সময়ে 
সময়ে তাহার চিত্ত এক অজ্ঞাত ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যাইত) তখন 
তিনি গম্ভীর হয়া পড়িতেন, এবং তীহাঁর মুখ দিয়া উচ্চ উচ্চ 
দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষষ বাতীত অন্ত কথ! বাহির হইত 
না। মিঃ মীড় নামক লস-এঞ্জেলিসের একজন খ্যাতনামা 
বাঙ্কারের তিনটি কন্য! তাহার শিষ্য-শ্রেণীভূক্ত। হইয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে মিসেস্‌ হেন্দ্বরোর নাম পূর্বেই উল্লিখিত 
তহযাছে। ইনি স্বামিজীর সেবাষ সব্বদা তৎপর থাকিতেন। থে 
কোন আদেশের জন্যই প্রস্তত--তবন স্বামিজীর সেব। 
করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিলে তাহার জীবন ধন্ত 
হইয়া যাইত । অনেক সময় স্বামিজী কলার ও হাতের কাফের 
বোতাম আটিতে না পারিলে তাহাকেই উহা পরাইয়। দির জন 
ডাঁকিতেন। তাহাদের নিকট তিনি ভাঁিতবর্ষের ও উরিভীন 
আদর্শের নানাবিধ বর্ণনা! করিতেন, তাহারাও সাধ্যমত তাহার 
ভাব প্রচার করিতে চেষ্ট] করিতেন । 

কিন্তু এই বাঁলকোঁচিত সরলতা! ও রহন্তপ্রিয়তার মধ্যেও 
পরব্রন্মের প্রতি একটা বিষম আকর্ষণ তিনি প্রতিমূহূর্তে প্রা 
গ্রণে অনুভব করিতেছিলেন, এ সময়ের প্রত্যেক বন্তৃতী, 
কথাবার্তা ও চিঠিপত্রাদিতে তাহার আভাস পাওয়া যাক্স। আলা” 


৯৪৪ 


হ্বামী বিবেকানন্া । 


মেডা হইতে ১৮ই এপ্রিল (১৯১) তারিখে মিঃ ম্যাকলাউডূকে 
তিনি যে পত্র লেখেন নিম্নে তাহা উদ্ধত হইল। পাঠকগণ 
তাহা পাঠ করিলে স্বামিজীর এই সময়কার অস্তরের ভাব বেশ 
পরিস্কার জানিতে পারিবেন। 

“কর্ম করা সব সময়ে কঠিন। প্রীর্থনা কর যেন চিরদিনের 
জন্য আমাৰ কাজ করা ঘুচে যাঁষ-আব আমার পব মন প্র/ণ 
যেন মায়ের চরণে মিশে যাঁষ-তাঁর কাধ্য তিনিই জানেন । 

আমি ভাঁল আছি--মাঁনসিক খুবই ভাল। শরীরের চাইতে 
মনের শীস্তিটাই বেণী দেখতে পাঁচ্ছি। লড়াঁষে ভাব জিত সবই 
হলো, এখন তক্লি-তান্পা গুটিয়ে সেই মহান্‌ মুক্তিদীতার অপে- 
কা বসে আছি। “অব শিব পার কব মেরা নেইয়া”_হে শিব, 
এখন আমার তরী পারে নিষে চল । 

যাই হোঁকু এখন ম্বামি সেই আগেকার বাঁলক--যে দক্ষিণে- 
শ্বরের পঞ্চবটাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব উপদেশ শুন্তে 
শুনতে তনয় হয়ে যেতো--এটেই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি 
»কর্ম। পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি সবই বহিরাবরণ- 
মাঁন্। 

এখন আবার তাঁর ডাঁক শুন্তে পাচ্ছি--সেই চিরপরিচিত 
মধুর কষ্ঠস্বর-_যা শ্মরণ হ'লেও মন আনন্দে নাচিয়া উঠে 
শেকল দ্ব খস্চে-_ভালবাসার বন্ধন টুটে যাঁচ্চে-_কার্য্যে অরুচি 
ছয়েছে--জীবনের মোহ কেটেছে--তার স্থলে বাজছে শুধু 
গ্রতুর আহ্বানধবনি-যাই প্রত যাই। এ তিনি বলচেন-“যা 
হবার তা” হয়ে গেছে-_তুই এখন চলে আঁয় ।__যাই প্রভু যাই। 


৯৫৩ 


কালিফনিয়ায় বেদান্ত গ্রচার। 


হা এবাঁব ঠিক চলেছি। সম্মুখেই অনন্ত শান্তিময় নির্বাণ- 
সমুদ্র! স্পষ্ট অনুভব কচ্ছি তা'তে এতটুকু বীচিবিক্ষোভ বা 
চাঞ্চল্য নাই। 

আমি যে জন্মেছি তাব জন্য আঁমি খুসী--এত ধেঁ ছুঃখ ভোগ 
কবেছি তাব জন্যও খুপী--এত যে বড় বড় ভুল করেছি তাতেও 
খুদী- আবার এখন যে পাস্তিব ক্রোড়ে বিশ্রাম কর্তে চলেছি 
তাতেও খুপী। আমি কাহাঁকেও বন্ধনদশায় ফেলে যাচ্ছি না-- 
নিজেও কোন বন্ধন নিষে যাচ্ছি না। এ এবীনট! ভেঙ্গে চুরে 
আঁমাষ মুক্তি দিক কিংবা আঁমি সশবীরেই মৃক্তি পাই-_-আমার 
পুবাতন “আমি'ট] চলে গেছে-__একেবারে চিবদিনের জন্য গেছে 
--আর ফিব্ছে না। 

পথপ্রদর্শক, গুক, নেতা বা আচার্য বিবেকানন্দ আর নাই 
__আছে শুধু সেই পর্বের বালক; শিক্ষার্থী, গুরপনশ্রিত অধীন 
সেবক। 

বুঝতে পাচ্ছ কেন আমি--ব কাজে হস্তক্ষেপ কন্ুতে 
চাইনা। আমি কে যে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ কর্‌তে যাব? 
আমি বহুদিন নেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করেছি-_-এখন আর কোঁন 
কথা বলাব শক্তি আমার নেই । এই বছরের প্রথম থেকে 
আমি ভারতে আমার মতে কাজ করবার কোন চেষ্টা করিনি। 
তুমি জান......তাঁর ইচ্ছান্রোীতে যখন সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিতুম 
সেই সময়টাই গিষাছে আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুময় মূহূর্ত'। 
এখন আবার সেইরূপ গা! ভাসান্ধ দিয়েছি। উপরে ভগবান্‌ 
অংশুমাঁলী শুভ্র নির্মল কিরণজাল বিস্তার কচ্ছেন-_নিয়ে পৃথিবী 


৯৫৯ 


শ্বামী বিবেকানন্দ । 


স্যামল-শস্তসম্পৎশালিনী এবং মধ্যান্তের উত্তাপে সকল প্রাণী 
ও পদার্থই স্থির, নিম্তবধ ও শাস্ত। এ অবস্থায় আমিও অবশ 
জড়ের মত নদীর আবরামপ্রদ তরঙ্গে গ! ভাঁসিয়ে চলেছি । এত- 
টুকু হাষ্ঠ পা নেড়ে এ প্রবাহের চাঞ্চল্য উৎপাদন করতে আমার 
সাহস হচ্ছে না--পাছে প্রাণের এ অদ্ভূত নিস্তব্তা ও শাস্তি নষ্ট 
হয়ে যায়--যে নিস্তব্ধতা য় স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় গৎটা মরীচিকা বই 
আর কিছু নয়। 

এতদিন আমার কর্মের মধ্যে একটা উচ্চাভিলাষ ছিল, 
আমার ভালবাসার মধ্যে পাত্রবিচাৰ ছিল, আমার পবিত্রতার 
পশ্চাতে ভয় ছিল এবং আমার নেতৃত্বের ভিতর ক্ষমতা প্রবত৷ 
বিদ্কমান ছিল। কিন্তু এখন সে সব অন্তহিত হচ্ছে, আঁ আঁমি 
উদ্দাসপ্রাণে ভেদে চলেছি । যাই মা যাই। তোমার কোলে 
উঠে--তুমি যে দিকে নিয়ে যেতে চাও সেই দিকে--সেই অরূপ 
অস্পর্শ অশব্ধ অজ্ঞাত অদ্ভুত রাঁজ্যে--জভিনেতাঁর ভাব সম্পূর্ণ 
বিসর্জন দিয়ে, কেবলমাত্র দ্র্টী বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আর 
আমার দ্বিধ! নেই। 

ওঃ কি শান্তি! বোঁধ হচ্ছে যেন আমার চিন্তারাশি হৃদয়ের 
দুরতম প্রদেশ থেকে অতি ক্ষীণ অস্ফুটধ্বনির মত আস্ছে-.. 
চারিদিকে শাস্তি-_মধুর মধুর শাস্তি নিদ্রকির্ষণের অব্যবহিত 
পূর্ব্বে সকল বস্ত যখন ছায়ার স্তায় প্রতীয়মান হয় তখনকার মত 
শঞ্কাহীন-__অন্ুরাগহীন-_আঁবেগহীন--শাস্তি! যাই প্রভু যাই। 

জগৎ আছে বটে, কিন্তু তা ভুন্দরও নহে কুৎসিতও নহে 
শুধু একটা অনুভুতি মান্র। কিন্তু সে অনুভূতিতে কোন 


৯৫২ 


কালিফনিগ়্ায় বেদাস্ত প্রাচার 1 


হৃদষভাঁব বিন্ন্ধ হয না। ওঃ কি তৃপ্তি! সবই সুন্দৰ, সবই 
ভল, কাবণ আমার কাছ তাঙাদেব কোনবপ তাবতম্য ব! 
ইতবধবিশেষ নাই । ও তৎসৎ।” 

হাযষ পবিবর্তন। যে বীবকেশবীৰব বজনিখোষে একদিন 
জগতেব পুর্ব ও পশ্চিমান্ধ প্রকম্পিত হইযাছে, ধাহাব অদম্য 
কর্মশক্তি প্রবল বাঁড়াবাঁনলেব ন্যাষ নিজীব ভাঁবতবাঁসীর প্রাণে 
কম্মাসক্তিব আগুণ জ্বাল[ইমাছে, যাহাব জধযসমুদ্র মন্থন কবিষা 
বর্তমান ভাঁবতেখ ধগাদর্ণ উত্থিত হইযাঁছে, ইনি সে বিবেকানন্দ 
নহেন। জীবানব বন্ম সাজ কবিষ| কন্মশাস্ত বীন এখন জগজ্জন- 
নীন কোঁডে চিলটিশামতাঙে৭ জন্য আঁকুল। ইহলোকের 
কোন বস্ততেত মাধ তাও বাগ দ্বেষ আকাজ্ষাণ আগ্রহ নাই । 
“খবৰ বাত্রী জীবনণদীব বেলভভূমিতে লসিষা শুধু শেষ 
মৃহুর্তব প্রতীক্ষ। কবিতেছেন । 

ক।লিষপ্রিযায অবস্থানেব শেষভাগে স্বামিজী লগ্ডন হইতে 
মিঃ লেগেট ও তাহাঁব পত্ীব নিকট তইতে কবেক্খানি পত্র 
প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাহাঁব স্বামিজীকে স্বাস্থ্যেব জন্য ভুলহি 
মাসে প্যাবিতে তীহাদেব সহিত মিলিত হইতে অন্বে।ধ কবিয়া 
ছিলেন। এ বসব প্যাবি প্রদর্শশী উপলক্ষে একটি বৃহতী 
ধর্মোতিহাস-সভাব । 09981655০06 00. 7150019  ০ 
7২911510795 ) অধিবেশন হইবাঁব কথা ছিল , এবং ৭ সভার 
বৈদেশিক প্রতিনিবিমগ্লীসংক্রাত্ত-সমিতি তাহাকে উক্ত সভায়: 
উপস্থিত হইবাব জন্য আহ্বান কবিয়াঁছিলেন। স্ুতবাঁং তাহার 
আমেবিক! ত্যাঁগেব পক্ষে ছুইটা কাঁবণ উপস্থিত হঈল। 


৯৫৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


তাহার নিউইয়র্কে আরও কিছুদিন কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। 
এইজন্য মে মাসের শেষে তিনি সানক্রান্সিক্কোঃ আলাম্ডো এবং 
ওকল্যাণ্ডের শিষ্য ও ভক্তগণের শিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

পথে চিকাগেো ও ডেট্রয়েটে কয়েকদিন অতিবাঁভিত কবিষা 
নিউইকে পৌছিলেন এবং তত্রত্য বেধাস্ত-পোসাইটার প্রধান 
কাম্যালযে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উক্ত সোসাইটার 
কাধ্য সুন্দরবপে চলিতেছে দেখিষা তিনি অতিশষ সন্তে।ষলাভ 
করিলেন। মিঃ লেগেট কার্ধ্যান্থুরোধে উক্ত সভার অধ্যক্ত। 
ত্যাগ করাতে কলান্বিযা কলেজেব ডাক্তার হার্শেল সি, পার্কার 
মহোদয় সব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নিব্ধাচিত হইযাঁছিলেন। 
ই সময়ে আন্টান্ত সভ্যেপ মধ্যে ব্ভোঁরেওড ডাঃ আব হিবাৰ 
নিউটন ও হাভা বিশ্ববিষ্ালয়ের সংস্কতাধ্যাপক চার্লপন 'আর 
ল্যানন্তানের নাঁম সমধিক উল্লেখযোগ্য । স্বামিজী এখানে পৰ 
পর চারি রবিবারে চারিটা বক্তৃতা ও প্রতি শনিবাঁর গীত। সম্বন্ধে 
একটি করিয়া বক্তৃতা দিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দকে কাঁলি- 
ফণরিক্াঁয় প্রচারকাধ্যে যাঁউতে উপদেশ দিলেন। বিদ্ায়গ্রহণ- 
কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কার্য পরিচালন সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ 
চাহিলে তিনি প্রয়োজনীয় সকল কথা সমাপ্ত করিষ। শোষে 
বলিলেন-__“যাঁও; ভাই, কালিফণিয়ায় আশ্রম স্থাপন কর। 
বেদাস্তের ধ্বজ। ওড়াও। এখন থেকে ভারতের স্বৃতি পর্্যস্ত 
“মন থেকে মুছে ফেল। সব চেয়ে, কেমন করে জীবনটা 
কাটাতে হয় এদের দেখাও) তার পর বাঁকীটা মা জগদশ্বা ক'রে 
দেবেন 

৯৫৪ 


কালিফণিয়ায় বেদাস্ত প্রচার । 


ভারতীয় সভ্যতা, বেদান্তদর্শন এবং স্বামিজীর ভাঁধ ও 
কার্যের প্রতি যে সকল প্রখ্যাতনামা মনীষি পুরুষ শ্রদ্ধা ও 
আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের 
মাত্র নাম সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল-_ প্রফেসর শেখ লো! ' 
(5648 1,০% )- কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ; প্রফেসর 
এ, ভি, জ্যাকসন (4 ভি. ৬.7801900 )--কলঘিয়! 
কলেজের অধ্যাপক ; প্রফেসর টমাস, আর প্রাইস্‌ এবং ই, 
এন্গাল্স্মান (চু 85058]90081)0 )_সিটি অব নিউইয়র্ক 
কলেজের অধ্যাপক ; এবং নিউউয়ক বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিম্নলিখিত 
'অধ্যাগকগণ--রিচার্ড বথিষেল ( 1২100910 1300161), এন্‌ 
এম্‌, বাট লাঁর (টব. |. 1৩0০: ), এন্‌, এ, ম্যাকৃলাউথ (টব. 4. 
1190 [200 )১ ই, জি, সিলার ( ঢ) তে. 51187) ক্যালভিন 
টমাস, €(0911510101001085 ) এবং এ১ কন্‌ (4,001 )। 

২৪শে জুলাই স্বামিজী পারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


৯৫৫ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন। 


পারি সহবে স্বামিজী সর্ধপ্রথমে লেগেটদম্পতিব আঁতিথ্য 
গ্রহণ ক্ষবেন। মধ্যে কিছুদিনেব জন্য মিসেস ওলিবুলেব 
আহবানে বুটানি প্রদেশে গন্তর্গত লানিধ নামক স্থানে গিযা- 
ছিলেন। দেখান হইতে ফিবিযা বিখ্যাত ফবাঁপী লেখক ও 
দার্শনিক মসীর্যে জুল বৌঁওযাঁৰ সহিত একত্র অবস্থান কবিতে 
লাগিসেন। ইনি ফব|সী ছাড়! অন্য ভাঁষাষ কথা বলিতেন না 
বলিয়! তাহাধ সহিত কথোণকথন দ্বাব| স্বামিজী ববাসীভাষাঁষ 
অধিকাঁধ লাভ কবিবাব স্রযৌগ পাইণাঁছিলেন। 

লেগেট সাহেবেব গুহে প্রত্যহ বহু পাশ্চাত্য গণ্তিত ও 
গুণীব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইত | শ্বামিজী লিখিযাঁছেন-_ 

“আব মিঃ লেগেটও প্রন্ভত অর্থব্যষে তাঁব পারিসন্থ প্রাসাদে 
ভোজনাদি ব্যগদেশে, নিত্য নানা যশম্বী, থশস্বিনী নবনাবীৰ 
সমাগম সিদ্ধ কবেছেন ,.. ... , 

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, টিভি সামাজিক, গাঁষক, 
গায়িকা শিক্ষধিত্রী, চিত্রকব, শিল্পী, ভাক্কব। বাঁদক-- প্রভৃতি 
নানা জাতিব গুণিগণ সমাবেশ, মিষ্টার লেগেটের আতিথ্য 
সমাদর আঁকষণে তাঁর গৃহে। সে পর্ধতনিঝণরবৎ কথাচ্ছটা, 
অগ্রিপ্ফুলিঙ্গরৎ চতুদ্দিকপমুখিত ভাববিকাশ, মোহিনী দঙ্গীত 
মনীষি-মনঃসংঘর্ষসমুখিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহই সকলকে দেশকাঁল 
ভুলিয়ে মুগ্ধ কবে রাখত |” 


৯৫৬ 


পারি প্রারর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন 


গতরাং এরপস্থানে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রধান বুধগণের 
সহিত আলাপ পরিচষ করিয়া চিস্তা ও মনোভাব আদান প্রদান 
এবং ন ধঙ্খের শুতবার্ত। প্রচার বিষয়ে তাহার কিরূপ হুযোগ 
১ তাহ! সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। 
তিনিও এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই । নিঃসক্ষোচে সকলের 
সহিত মিশিষাছিলেন এবং সব্ববিষয়ে অসাঁধারণত্ব প্রদর্শন করিয়! 
সকলকে চম্ত্কৃত করিধাছিলেন । 

এবার গাঁরিতে তাহাব সব্বপ্রধান কীর্তি ধর্ম্মোতিহাসসভায় 
বক্তৃতা প্রদান। ইতঃপুর্বে ফবাসীভ।ষায তিনি বিশেষ 
মতিক্র ছিলেন নাঁ। কেবল এই সভাধ বক্তা দিতে হইবে 
বলিষা ুইমাস পুব্ব হতে ৪ ভাঁষ|ব মালে।চনা করিতেছিলেন । 
পাঁধি নগবীতে পদার্পণ কবাব পৰ হইতেই বিখ্যাত প্রীচ্য- 
বিষ্ঞাবিৎ শগ্ডতগণেন সহিত বত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত 
দর্শনেব ছুবহ ও জটিল ভ।খসমুহ কবাদীভাষাখ বিনা আয্লাসে 
প্রকাণ ও সকলের বোধগম্য করিবার ক্ষমতা তাহার আরও 
বদ্ধিত হইয়া গেল। পণ্ডিতগণ ও এই আলোচনায় অনেক নৃতন 
জিনিষ শিখিষ! আঁনন্দলাভ করিতে লাঁগিলেন। 

ধন্মেতিহাসসভাব ব্যাঁপাবে একটু ম্জা আছে। চিকাগোর 
ধর্ম মৃহাঁসভাঁব ফল দর্শনে খৃষ্টান পার্রীরা--বিশেষতঃ রোমান 
ক্যাথলিক সম্প্রদায়-.যৎপরোনান্তি হতাশ্বাস ও মনঃস্কুএ হইয়া- 
ছিলেন, কারণ তাহাঁদের আশা ছিল এ সভায় খুইধর্দের প্রাধান 
সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ফল অন্তন্বপ 
হওয়াতে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ের পরিবর্তে হিন্দুধর্মের উদার সমন্বয়বাঁদ 


৯৫৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


স্তর ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে, এবার ধন পারি প্রদর্শনী কে 
টিকাগোর অনুকরণে আর একটা ধর্মমহাসভা আহ্বানের 
প্রস্তাব উঠে তখন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা ঘোরতর আপত্তি 
উত্থাপন করিয়া বলেন ওরপ সভ নিপ্রয়োজন। ক, পাছে 
“আবার পূর্বেকার যায়. বিপত্তি ঘটে। সুতরাং স্থির হইল 
উহাতে বিভিন্ন ধর্দের প্রাতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া কেবল 
& রকল ধর্মের ইতিহাস আলোচিন| করা হইবে “অধ্যাত্মবিষয়ক 
এবং মতামত সম্বন্ধীয় কোন চ্চার স্থান” থাকিবে না। 
_. স্বামিজী এ সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্য-ভূথগ্ডে প্রাচ্যসভ্যতা ও 
_হিন্দধর্শের মুখপাত্র বলিয়া গণ্য হওয়াতে কংগ্রেস হইতে হিন্দু 
ধর্মের ইতিহাস পধ্যালোচনাঁবিষয়ক তর্ক বিতর্কে যৌগদানি 
করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইলেন। “বৈদিক ধর্ম আগ্মিশ্ধ্যাদি 
প্রাকৃতিক বিন্য়াবহ জড়বসতর আঁরাঁধনাসমূডভূত” পাশ্চাত্য 
মস ংস্কৃত বিদ্ভাবিৎ পণ্ডিতদিগের এই মত খগণ্ডনের জন্য ধর্ম্মেতিহাঁস 
সা তাহাকে আহ্বান করিলেন। দ্বামিজী উক্ত বিষয়ে একটি 
-প্ররন্ধ পাঠ করিতে প্রতিশ্রত হইয়াছিলেন। কিন্ত প্রবল শারীরিক 
: অ্্থনিবন্ধন প্রবন্ধ লেখ! ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি কোনও 
মতে. সভায়, উপস্থিত” হইতে পারিয়াছিলেন ও ছুইদিন মাত্র 
কত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
প্রথম যেদিন তিনি কংগ্রেসে পদার্পণ করিলেন দেন 
. ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কতঙ্ঞ পণ্ডিতই, তাহাকে সাদরে 
রে ক্রিলেন। তাহার . দর্শনমাত্রই . সভ্যবৃন্দের মধ্যে 
াড়াশদ পড়ি গেল। মিঃ গষ্টাভ ওপট নামক 


৯৫৮ 





পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটম। 


একজন জর্্মনদেশীয় প্রীচ্যবিদ্ধার্ণৰ একটি প্রবন্ধ পাঠ কবিকে 
ছিলেন, স্বামিজী সেই প্রবন্ধোক্ত কতিপয় 'বিষয় সম্বন্ধে মতামত্ত 
প্রকাশ করিবার জন্ত প্রথম বাউনিষ্পত্তি করিলেন। উক্ত জর্দন 
পণ্ডিত ধীয প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
যে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিত্র ও শালগ্রামশিল! স্জীলিঙ্গের চিন্ন 
এবং শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গ উপাসন। উভষই মুলতঃ যোনি 
ও লিঙ্গ পুজা হইতে উদ্ভৃত। স্বামিজী ইহার প্রতিবাদ করিক্পা 
নাঁনা বেদ প্রম।ণ দেখাইয়া বলিলেন “বেদে বিশেষতঃ অথর্ধব- 
বেদ সংহিতায় যুপশ্ুস্তকে পরব্রহ্গের প্রতিকৃতি খলিয়। কন্পন! 
করা হইযাঁছে। উহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়। 
যেমন বঙ্জীয় বর্ধিত বঞ্ধুম। যজ্ঞভপ্ম এবং সোম ও সমিধবাহক 
বৃষ হইতে পরে মহাদেবের পিঙ্গলজটাঃ নীলকঞ্ঠ, বিভভৃতি ও 
বুষভরূপ বাহনের স্ষষ্ি হইয়াছে তেমনি যুপস্তান্তের পরিবর্ডে 
শিবলিঙ্গের প্রচলন হইয়াছে এবং ক্রমে ভাহা দেবত্ব লাভ 
করিয়া! স্বয়ং শ্রীশঙ্করের ভ্তায় পুজার্হ হইয়া ঈীড়াইয়াছেন। 
পরে হয় ত বোদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গ পুজার পদ্ধতি 
আরও অধিক ্ত্তিলাভ করিয়াছে ) কারণ এ সময়ে বৌদ্ধেরা 
যে সকল স্তুপ” নির্মাণ করিত তন্মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিচ্ষু- 
গণের কোন একটি ম্মরণ-চিু রক্ষিত হইত এবং এ স্তপকে 
ধিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধের ধনাভাবে 
অতি ক্ষুদ্র স্ত,পাক্কৃতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কাপে 
সম্ভবতঃ 'ঈ ক্ষুত্রাঘয়ব স্মারকম্ত,পও পূর্যোক্ত স্তম্ভের স্থান 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও ন্মারকস্তপের প্রতি সম্মান 


৭৯৫৯১ 


গ্বামী বিবেকানন্দ । 


সতস্ভাকার শিবলিঙ্গ পুজীয় পরিণত হইয়াছে । বৌদ্ধস্তপের 
অপর নাম 'ধাতুগর্ভ' | স্ত,পমধ্যস্থ শিলাকরও মধ্যে প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধদিগের ভম্মাদি রক্ষিত হইত, তৎলঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও 
প্রোথিত হইত। শালগ্রামশিলা উত্ত অস্থিভম্মাদি রক্ষুণশিলার 
প্রাকৃতিক গ্রতিরপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পুজিত হইয়া, কালে 
বৌদ্ধ মতের অন্যান্ত অঙ্গের ন্যাঁঘ, বৈষ্ণব 'সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ 
করিয়াছে । উহাকে বোঁনিপুজামুলক বলিষা কল্পনা করিবার 
কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। বৌদ্ধধর্থ্ের অবনতিতে ভারতবর্ষের 
যে অধুপত্তন হধ দেই সময়েই শিবলিঙ্গের সহিত পুংচিত ও 
শালগ্রামশিলার সহিত জ্ীচিত্রের ধাবণা আবোপ কৰা হহয়া 
থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান পন্মে 13015 601817011100 
এর সহিত নরমাংসভক্ষণ ( 09001981191) ) এল সম্বন্ধ আছে 
বলাও যা শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলার সহিত লিজযোনি পুজাৰ 
সম্বন্ধ আছে বলাও তাই। অর্থাৎ একের সহিত অন্তেব 
বিন্দুমাত্রও মম্পক নাই । 

তাভাঁর ছ্বিতীষ বক্তৃতাঁষ স্বামিজী নিয়লিখিত বিষষগুলি 
প্রমাণ করিলেন-_ 

(১) বেদই হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধবন্ম ও ভারতী সকল ধর্মেরেই 
সাধারণ ভিষ্তিগুমি | 

(২) শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের বন্ুপূর্ববত্তী 'এবং গীত! মহাভারতের 
পরে রচিত নহে। 

(৩) ভারতীয় সভ্যতা শ্রীকচিস্তা ও গ্রীক শিল্পকলার দ্বার! 
গঠনান্তর প্রাপ্ত হয় নাই। 


৮২১৬৭ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ঠাহার বক্তব্য এই যে, গীতা মহা 
ভারতের পূর্বে রচিত । অন্ততঃ তাহার সমসাময়িক, পে 
রচিত কখনই নমহে। গীভাষ সর্ধধন্ম্সমন্বয়ের কথ] আঁছে। 
গীতা ও মহাভারতের ভাঁষ! ও ভাবের মধ্যে বিশেষ সৌপাঁদৃশ্ঠ 
দেখা যাঁয়। স্ুুতবাং গীতা ণরে রচিত হুইযাছিল কি করিয়া 
বল। চলে । আন যদিই কেহ মনে কবেন যে উহা পরে অর্থাৎ 
বৌদ্ধযুগে বচিত হইযাছে তবে সব্ধধর্সমন্বয প্রস্তাবে বুদ্ধ বা 
বৌদ্ধধর্মেব নামোল্লেখ নাই কেন? জ্ুতরাং বুদ্ধে অনেক 
শতাব্দী পূর্বের যে কুষ্ণেব গাঁবিতভ্ভাব হইগ।ছিল তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। কৃষ্টার্চনাও বৌদ্বপুজার বুপুবব হইতেই এদেশে 
প্রচলিত ছিল। 

তাবপব ভাঁব্হীঘ সত্যতার ট.ার গ্রীক-জাতির প্রভাব সম্বন্ধে 
ইউবোপীযগণ দ্রুতগতি যে সকল স্ুুবিবাঁজনক কল্পনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিযাছেন তৎসম্বন্ধে স্বমিজী তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। 
বলিলেন, আজকাল উউরে।পী পণ্ডিতবা ভাঁবতের যাহা কিছু 
ভাল জিনিষ দেখিতেছেন তাহাই গ্রীকর্দের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
ব।লয] অনুমান করিয| বসিতেছেন। ইহার ফলে এখন ভার- 
তের সাহিত্যঃ জ্যোতিষ, গাঁণত, শিল্প সবই গ্রীকৃদিগের নিকট 
খণী বলিয়া সকলের ধারণা হইযাঁছে। 'স্থি। ইহা নিতাস্ত 
পণ্ডিতগণের কপোল কল্লিত। হইতে পাঁরে হয়ত হিন্দু জ্যোতি- 
ষের কতকগুলি পরিভাষার সহিত যাবনিক পরিভাষার সাদৃস্ত 
লক্ষিত হয় কিন্তু এ সকল পরিভাষাঁর উৎপত্তি নির্ণয় করিতে 
যাইয়! সহজলভ্য সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের সাহায্য না লইয়া কষ্ট 


নী৬১ 


খ্বামী বিবেকানন্দ । 


কল্পনা করিয়া গ্রীক ধাতুপ্রত্যয়ের সাহায্য টানিয়া আনার 
বিড়ম্বনা! কেন? 
দষ্লেচ্ছা বৈ যবনাঃ তেষু এষ বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা । 
খষিবৎ তেহপি পুজ্যন্তে । 

এই একটিমাত্র প্লৌটক অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্যকল্পনা 
আত্মগর্ধে এতদূর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে একজন মহাপ্রভু 
নাকি এমনও বলিয়াছেন যে ভারতে বিজ্ঞানাদির যাহা কিছু 
আছে সবই গ্রীসেত্র প্রতিধ্বনি ! কিস্ত একট স্থির হইয়া! 
চিন্তা করিলে এ কথাঁও মনে উদয় হইতে পাঁরে ষে হযত যবন- 
শিষ্যদিগকে ভাঁরতীয বিজ্ঞানচচ্চায় উৎসাজ্দান ও তাহাদের 
সম্মান বৃদ্ধির জন্যই আধ্যগণ এবপ শ্লোক লিখিয়াছেন। আবার 
এক “যবনিকা” শব্দের উল্লেখ দেখিয়া ভারতীয় নাটক গ্রীক 
নাটকের ছাঁয়াবলম্বনে রচিত হইয়াছে এ কথ। হারা বলেন, 
তাহারা আরও পণ্ডিত! কারণ উভয় প্রকাঁর নাটকের রচন। 
রিতি, নাটক্ষীয় ভাব বা অভিনয় প্রণালীর মধ্যে কোনরূপ 
সাঁদৃশ্তই নাই। সুতরাং যতক্ষণ পধ্যস্ত না প্রমাঁণ হইতেছে যে 
কোনও হিন্কু কোনও কালে গ্রীকভাষায় স্থপপ্ডিত ছিলেন 
ততক্ষণ ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর গ্রীক প্রভাবের কথা মুখেও 
আনা উচিত ছে! পরে তিনি পাশ্চাত্যপপ্তিতদ্দিগকে একটি 
শ্রীকপুস্তকের জন্য তাহারা যে প্রকার পরিশ্রম করেন একখাঁনা 
সংস্কত প্ুথির জন্য সেইরূপ পরিশ্রম করিবার উপদেশ দিয়া 
বক্তৃতা শেষ করিলেন। কারণ ঈ উপায় ব্যতীত প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ সময়ে ভাববিনিময় হইয়াছিল 


৯৬৭ 


পরী পরাদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন। 


তাহা নির্ধারিত হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন আলেকজান্তিয়ার 
ক্লিমেণ্ট বিখ্যাত গ্রীকদার্শনিক পিথাগোরসকে ব্রাঙ্ষণ-শি্য 
বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। দেইরূপ ইচ্ছা করিলে 
ইউরোপীগণ এখনও ব্রাহ্মণের শি্যত্ব গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষে 
যাইতে পারেন। * 

স্বামিজীর বক্তৃতা ণেষ হইলে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের অনেকেই 
বধ বিষবে প্বী? অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং স্বামিজীর অনেক 
মতেব সহিত তাহাদেব মতের অম্পূর্ণ একতা আছে স্বীকার 
কবিবা আব্বশেষে বলিলেন যে আগেকার সংস্কতবিষ্ভাবিৎ 
পাশ্চাত্য ।িতদিগেব অনেক মত এক্ষণে নবীন প্রাচ) তত্জ্ঞগণ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হুইতেছে। নবীনপিগেব অনেকেরই মৃত 
স্বামিজীর মতান্গ্যায়ী। ইহা ব্যতীত তাহারা “পুরাণের মধ্যে 
অনেক সত্য কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে" স্বামিজীর এই উক্ভিরও 
সমর্থন করিলেন। 

তদনস্তর বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় স্বামিজীর বক্তৃতার 
সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন যে ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 
তিনি বিশেষ সন্তোধলাত করিয়াছেন এবং উহার সকল অংশই 
তিনি অনুমোদন করেন, তবে গীতা ও মহাভারত যে এক সময়- 
কাঁর এটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না কারণ 
অধিকাংশ: পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে গীতা কখনই মহাভারতের 
অঙ্গ বলিয়া বোঁধ হয় ন!! রহ 

পাঁরিতে অবস্থান কালে স্বামিজী ফরাসী সভ্যতার প্রতি 
অত্যন্ত আঁরুইঈ হইয়াছিলেন এবং অনুক্ষণ ফরাসী জীবন . 
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পর্যবেক্ষণ ও তৎসন্বন্ধে চিন্তা করিতেন। এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য, গ্রন্থে তীহছার অমর লেখনীঘুখে অতি বিচিত্র চিত্র 
ফুটিয়া উঠিঘাছে। পাঠক তাহার কিধিঙ পরিচয় লউন-_ 

«এ ইউরোপ বুঝূতে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রান্স 
থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের 
মহাকেন্ত্র গারী। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতি নীতি, মালোক 
আধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পবিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই 
পারি নগরীতে । 

এ পারি এক মভাসমুদ্রে--মণিঃ মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবাব 
ম্কর কুস্তীরও অনেক | 5 » * 

এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখী। এ 
বিরাট রাজধানী মত্ত্যের অমবাঁবতী, সদানন্দ নগবী। এ ভে।গ, 
এ বিলাস, এ আনন্দ, না লগ্নে ন! বাঁলিনে, না আর কোঁথায। 
লগ্ুনেঃ নিউইয়র্কে ধন আছে) বাঁলিনে বিদ্যাবৃদ্ধি যথেষ্ট ) নেই 
সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মান্গুষ। 
ধন থাক, বি্াবুদ্ধি থাঁক্‌, প্রাকৃতিক পৌন্দধ্যও থাঁক--মান্ুষ 
কোথায়? এ মদত ফবাসীচরিত্র' প্রাচীন গ্রীক ম'রে জন্মেছে 
যেন--সপা মানন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেবলা, আবার অতি 
গম্ভীর, সকল কার্যে উত্তেজনা, আবাঁর বাঁধা পেলেই নিকৎসাহ। 
কিন্ত দে নৈরাগ্ন ফরাসীমুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার 
জেগে উঠে। 

এই পারি বিশ্ববিষ্ঠালয় ইষুরোপের আঁদর্শ। দুনিয়ার 
বিজ্ঞান-দভ। এদের একাডেমীর নকল? এই পারি ওপনিবেশ 
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সাম্রাজ্যের গুরু; সকল ভাষাতেই যুদ্ধ শিল্পের সংজ্ঞা এখনও 
অধিকাংশ ফরাষী ; এদের রচনার নকল দকল ইয়ুরোী ভাষায় ) 
দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের 
নকল। 
এরা হচ্ছে সরে, আর মধ জাত যেন পাড়াগায়ে। এর! 
যা করে, তা ৫* বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জন্মাণ ইংরেজ প্রভৃতি 
নফল করে, তা বিষ্ভায় হক্‌, বা শিল্পে হক ব| সমাজনীতিতেই 
হকৃ | * * 
আদ্র এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আঁবাস। প্রজাশক্তি মহাঁবেগে 
এই পাঁরি নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, দেই 
ধিন ভতে ইউরোপের নৃতন মুস্তি হযেছে। সে এগালিতে, 
শিবাতে, ফ্রাতেণিতের (8:0881109 [410961, ঢ1809101 ) 
ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স মন্য ভাব, মন্য উদ্দেষ্ত 
মন্গদরণ কচ্ছে, কিন্ত ইউরোপের অন্ান্ত জাত এখনও সেই 
ফরাসী বিপ্লব মক্স কচ্ছে। 
একজন স্বটুল্যা্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় 
সেধিন বল্লেন, যে পাবি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্তর) যে দেশষে 
পরিমাণে এই পারি নগরীর পক্ষে নিজেদের ধোগ্রঞ্চাপন কর্তে 
সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতিলাভ কব্বে। কথাটা 
কিছু অতিরপ্রিত সত্য; কিন্তু এ কথাটাঁও সত্য। যে যদি কারি 
কোনও নৃতন ভাব এ জগতকে দেবার থাকে, ত এই পারি" 
হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি উঠে, ভ 
+ ইউরোপ অবশ্তই প্রতিধ্বনি কব্বে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, 
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মর্থকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাঁভ কর্তে পাব্লে, 
আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠ হয। 

আমাদের দেশে এ গাঁনি নগরীর বদ্নামই শুন্তে পাওযা! 
যাষ--এ পাধি মহ্াঁকদর্ধ্যঃ বেগ্ঠাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা 
ইংবেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশেব যে সব লোকেব পয] 
আছে এবং জিহ্বোঁপস্থ ছাড়া ছ্িতীয ভোগ জীবনে অসম্ভব 
তাঁর। অবশ্য বিলাসম্ধ, জিহবা 1৮৭ উপকবণমণা এবিই দেখে । 

কিন্ত লণ্ডন, বালিন, ভিত না, নিউইনকও চ বাপবনিত।পুর্ণ, 
ভোঁগেব উদ্ভোগপূর্ণ ) তে শথৎ এন) দে অন্যদেশের ইন্দ্রিব- 
চর্চা পণুব্ পাঁবিসে ৬) 11ণিন অবলা সোনাব ॥।ত মোড় 
বুনে! শোবেন পাঁকে লে।টা। 1 খাবো শেখমপব। নাচে থে 
তফাৎ, অন্যান্ত সহবেণ 1161 তে।গ পাদ এ পাখিস বিল।সেব 
সেই তফাৎ। 

ভোগবিলাসেব উচ্ছ। কোন্‌ জাতে নেই বদ? নইলে 
ছুনিযাষ বার হু ধা। হ॥। খে 'াশি পাধিনগবী অভিমুখে 
ছোটে কেন? বাঁজা খাদ্পাঁ। চুঁটিখড়ে নাম ভাঁড়িযে এ 
বিলাঁস-বিবর্ডে সান কৰে বি ভতে আসেন কেন? ইচ্ছা 
সব্ধ দেশে, উদ্বোগেন ভ্রটী কোথাও কম দেপি না; তবে এবা 
স্থুসিদ্ধ হসেছে ভে।গ ধ ভে জানে, বিলাঁসেব সপ্তমে পৌছেচে ১ 
উত্যাদি-_ 

ধর্ম্েতিহাস-সভাঁব ন্দবিবেশন শেষ হইলে স্বাঁমিজী মিসেদ্‌ 
ওলীবুলেব নিমন্ত্র। গ্রহণ এণিখ হুটানি প্রদেশের অন্তর্গত 
ল(নিয শাঁমক পানে গমন কপিলেন ও এীমতী বুলের কুটাবে 
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অতিথি হইলেন। এখানে কয়দিন বেশ বিশ্রামে কাটিল। . 
সিষ্টার নিবেধিতাও তী সময়ে আমেরিকা হইতে এস্থানে আসিয়! 
অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিজ্তী তীহাদিগকে প্রায়ই বুদ্ধ- 
দেবেব জীবন কাহিনী শুনাইতেন এবং 'জাতক") “ললিতবিজ্তর”ঃ 
“বিনর শিক” এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পুস্তক হইতে 
নানা স্তান আখুত্তি কবিতেন। নির্ববাণলাঁভের পর বুদ্ধদেব 
কেমন মুক্রিমান সধ্যাক্স-মঙ্গীতে চরমোতকর্ষৰপে পরিণত 
হইযাঁছিলেন তাহা প্রদশনেধ জগ্ত “উপানীপুচ্ছ”, ধনিষা্ত্ত' ও 
প্রসিদ্ধ ৃত নিণাতি, প্রভৃতি বৌদ্বধন্মশান্ত্র হইতে নাঁনা বচন 
উদ্ধত করিঙেন। 

বৌদ্ধ ও হিন্দুধশ্বের প্রভেদ প্রদর্শনকালে বলিতেনঃ 
বৌদ্ধনতে «এ সবই মাঁষাঁর ভ্রম, হিন্দুমতে “এই মায়ার ভিতরেই 
সন্য নিহিত আঁছে'; কেমন করে এ সত্য লাভ হবে সে সম্বন্ধে 
হিন্দুরা বৌদ্ধদের মতন কোন একট নিষ্দিষ্ট নিয়ম বাঁতলে দেন 
নি। বৌদ্ধদের পথ শুধু সপ্যাসের ভেতর দিয়ে, কিন্ত হিন্দুর 
পথ অনেক দিক দিয়ে অর্থাৎ যে কোন অবস্থার ভেতর দিয়ে 
জ্ঞানলাভ হতে পারে, সব পথই পরিণামে এক সত্যে নিয়ে 
যাঁবে। সুতরাং কালে বৌদ্বধর্মটা খালি দক্ল্যাসীর ধর্ম হয়ে 
উঠল। হিন্দুধর্মটি সাধারণভাবে দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনের 
ভেতরেও রইল। হিন্দুধন্দ সব ভাবকে নিজের অঙ্গীভূত ক'রে 
নিয়েছে। উনি হলেন সকল ধর্মের আদি জননী । “তাই ভগবান, 
বুদ্ধকে অবতারের সামিল করে নিলেন । ৭ 

বু্ধদেবের প্রতি স্বামিজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ 
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উল্লিখিত হইয়াছে । এই শ্রগ্ধার অন্যতম কারণ তাহার সহিত 
এক বিষয়ে পরমহংসদেবের পাদৃশ্ত । বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ 
কালে যখন কম্বল বিছাইযা তিনি বৃক্ষতলে শযন করিয়াছেন, 
সেই সময় হঠাঁৎ এক ব্যক্তি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিষা তাহাব 
নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিল। শিস্বোরা একপ সমযে মুমূর্ষু 
শান্তির ব্যাঘাত আশিঙ্কা কবিষা লোকটিকে সেস্থানে প্রবেশ 
কবিতে দিতে অসম্মত হইলে সে কথা বুদ্ধদেবেব কর্ণগোঁচব 
হইল ও তৎক্ষণাৎ “না না, উহ্বাকে আসিতে দাও, তথাগত 
সর্বদাই প্রস্তত” বলিয়া ধন্ুইযে ভর দিষা শবীবাদ্ধ উত্তোলিত 
কবিষা। সেই বাক্তিকে উপদেশ প্রদান কবিলেন। চাঁবিবার 
এইবপ হয় তাবপর তিনি আণনাঁকে দেহত্যাগেব অধিকাবী 
বিবেচনা! কবিলেন। শ্বামিজী “কনুইযেখ ভরে দেহাঁদ্ধ উন্নত 
কবিধা উপদেশ দিলেন” এই কথা বলিবাই একবাঁব থামিতেন এবং 
বলিতেন “দেখ আমি নিজে ঠাকুব শ্রীবামক্ষ্জদেবকেও এইবপ 
করিতে দেখিয়াছি।” অমনি তাহার মাঁনসপটে অতীত দিনেৰ 
একটি বিষাঁদ্ছবি জাগিযা উঠিত-_ব।মকৃষ্ণদেবের শেষ মুহূর্তে 
কাশীপুবের বাগানে একজন লোঁক পঞ্চাশ ক্রোশ হাঁটিয়। তাহার 
শ্রীমুখের বাণী শুনিতে আসিয়াছিল। এখানেও শিষ্বের! 
তাহাকে তাড়াইযা দিবার মতলব করিতেছিলেন, এমন সমধে 
ঠাকুর তাহাকে ভিতরে আসিতে দিষাঁর জন্য পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিযা তাহাকে ভিতরে আনাইয়া উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। ২৫০০ বসব পূর্বের ভগবাঁন্‌ ্রীবুদ্ধের জীবনের ঘটনাঁব 
সহিত এই ঘটনার কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্ত | এই জন্তই স্বামিজী 
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পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ 


বুদ্ধের ভিতর রামব্ষ্তদেবকে এবং রামনুক্দেবের মধ্যে বু 
দেবকে দেখিতে পাঁইতেন। . 

অনেক সমর তিনি শঙ্করাচার্যের সহিত বুদ্ধের তুলনা 
করিতেন এবং বলিতেন বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের জ্ঞান উভয়ের, 
একত্র সমাবেশ ঘাঁনৰ জীবনের চরমন্ফর্তি, আর জগতের বরেণ্য 
লোঁকশিক্ষকর্গণের মধ্যে এক শ্রীরামকৃষ্দেবে এই অপরূপ... 
সমাবেশ মস্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল । 

স্বামিজী ব্রিটানি ত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্বের টার: 
নিবেদিতা ইংলগ্ডে ফিরিয়া গ্রিয়া ভারতাঙ্গনার উন্নতিসাধন- ' 
কল্পে কার্ধ্য আরিস্ত করিবার জন্ত তাহার নিকট বিদায়কালীন . 
আঁনীব্ধাঁদ প্রার্থনা করিলে স্বামিজী তাহাকে বানি করিয়া, 
বলিয়াছিলেন-_ হরি 

“মুনলমানদিগ্নের মধ্যে একটা স্প্রদার আছে, শি 
পাই তাহাদের ধর্থোন্মস্তত। এত অধিক যে তাহারা আপন 
সম্প্রদারস্থ প্রত্যেক নবজাত শিশুকে রৌদ্রবৃষ্টিতে ফেলিয়া 
রাখে ও. বলে “দি খোদার তৈরী হও, মর) ঘদি 
আলির তৈরী হও, বাচিয়া থাক আমিও নেই কথা: 
উল্টাইয়া তোমায় বলিতেছি--যাঁও বসে? কর্দ-ক্ষেত্রে 
প্রবেশ কর। আঁর আঁমি যদ্দি তোমায় 'গড়ির! থাকি . 
তবে বিনাশপ্রাপ্ত হও, কিন্তু জগন্মাতা যদি তোমায় গড়িয়া. 
থাকেন তবে চিরাযুন্ততী হও? এইবার প্রথম নিবেদিতু] 
স্বামিজীর পরামর্শ না' লইয়া স্বাধীনভাবে ভারতের কাঁধ্য করি-. 
বার জন্য বিলাতে যাইতেছেন। নিবেদিতা বলেন প্াষিজী 
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মনে করিয়াছিলেন হয়ত আমি আবার পুরাতন বন্ধনসমূহে আট 
কাইয়া পড়িব। ভারত আমার বিদেশ। বিদেশের প্রতি প্রেম 
দেশের ভাবে চাপ? পড়িয়া! যাইবে । তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়] 
এরূপ পরিবর্তন নিতীস্ত অসম্ভব মনে করিতে পারিতেন না” 
বুটানি হইতে পারিসে ফিরিযা স্বামিজী আবার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
লোকের সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্ুখোগ পাইলেই 
ভারতের নিকট সমুদষ মন্ুয্যজাতি কি 'রিমাণে গণ তাহা 
দেখাইতে ছাড়িতেন না। হিন্দুদিগের ধর্মভাবসক্ল যে অতি 
প্রাচীনকালে একদিকে স্ুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, 
অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়া সুদুর আমেরিকা |যস্ত ও অন্যদিকে 
তিব্বত, চীন, জাপান ও সাইবিরিযা পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন। এবং কেমন করিয়া 
বৌদ্ধধর্ম এন্টিওকাস থিমন্‌ এর সময়ে সিরিয়ায়। উলেমি ফিলাঁ- 
ডেলফাসের সময় মিসরে, এন্টিগোনাম্‌ গোনাটেসের সময় মাঁকিদ- 
নীয়ায় ও আলেকজাগারের সময়ে এপাইরাঁসে প্রচারিত হইয়া- 
ছিল তাহার সুদীর্ঘ বর্ণনা করিতেন। তারপর হয়ত জগতের 
ইতিহাঁসে তাঁতার জাতির প্রভাব এবং মধ্য ও পশ্চিম আসিয়ায় 
ও শেষে ভারতে তাহাদের দিথ্বিজয়সমূহের উল্লেখ করিয়! 
বলিতেন ৮105 15158115006 ৮106 01 09180591776 
0159 90918 200. 0০0/1 £০0 6৮৪1 10০00 1” (অর্থাৎ 
তাতার-শোঁণিত স্্লার স্তাষ সকল জাতির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া 
শক্তি ও উত্তেজনা দান করিয়াছে )। তিনি দেখিতেন ইউ- 
রোপ কতকগুলি আপিয়াবাঁসী জাঁতি ও অর্ধ এসিয়াবাসী জাতির 
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পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পধাটন। 


সহিত জন্াণীব অবণ্যচাবী ও প্রাচীন গল ও স্পেনেব বর্ধরজাতির 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন । ইউবোঁপী সভ্যতাকে তিনি বহু পবিমাঁণে 
স্পেনের মুবধিগেব ও মব্যযুগেব আববদিগেব বিষ্ভা ও বিজ্ঞা- 
নেখ নিকট খণী বিবেচন। কবিতেন। যখন যখনই ইউবোঁপ 
আপিযাঁব সংস্পর্শে আঁসিখাঁছে তখনই ইউবোপে নব ভাবশ্রোত 
বহিষাছে ও সেহ শোতে প্রাচ্যভাখ বিকীর্ণ হইযাছে। শ্বামিজী 
যে অদ্ভূত পাঁগ্ডিত। প্রদর্শনে গতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তি সহযোগ 
এই সকল বিষষ €শ্রাতিবঙ্গেল গোচব ক্বিতেন তাহাঁতে সকলেই 
বিশ্মষে বিমুগ্ধ হঈউত। যাকাঁবা এসিবাধ শিক্ষা ও সভ্যতাকে 
ইউবোপেব পধাঁনত মনে কবে তিনি তাহাদিগকে অবাঁধে 
তিবস্কাব কবিতেন। এবং এ বিষযে ইতিভাস, প্রন্রতত্ব ও 
দর্শন বিজ্ঞান সকলই তীহাঁব স্বপক্ষে সান্ম্য প্রদান কবিত। 
পাবিতে যে সকল ভূবনবিখ)াত ব্যক্তিব সহিত স্বামিজীর 
ঘনিষ্ঠ পবিচষ হয তীাহাদ্িগেব মধ্যে কযেকজনেন মাত্র নাম 
নিম্নে উল্লিখিত হইল ?-- 

এডিনববা! বিশ্ববিষ্ভালযেব অধ্যাপক পঙ্ডিতপ্রবব প্যাটি ক 
গেডেস্‌ (78001০10 059৫099 )) মসিএ' জুল বোওয] (&|, 
8155 01915), পেযাব হয়সিস্ছ, (6616 17080170)6 ), 
স্থবিখ্যাত তোপনিম্শীতা হিবাম ম্যাক্সি, প্রসিদ্ধ গাধিক1 মাঁদা- 
মোয়াজেল কাঁলভে (081%2)১ অভিগণেত্রীকুলসা্রাজ্জী সাবা 
বার্ণহার্ভ (1190875 এথা) 73570008106) বাজকুমাঝু 
ডেমিডফ. (19700695 1)07100% । এবং ভাঁনতেব উজ্জবলরত্ব 
ডাঁঃ জগদীশচন্দ্র বস্তু | 
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অধ্যাপক গেডেসের সহিত জাতিসমূহের বিবর্তন্চ ইউ- 
রৌপের আধুনিক পরিবর্তন, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এবং ইউ- 
রোঁপীয় সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথোপ- 
কথন হইয়াছিল। 

পাঁরিসহরের বিদ্ধজ্জনসমাঁজে স্থপরিচিত মসিএ জুল 
রোওযার কথা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । ইনি স্বামিজীর 
একজন বন্ধু। ইনি যে বোণস্তভাবে অন্প্রাণিত ছিলেন তাহাই 
ফরাসীদেশে ভিক্টর হুগে। ও লা মাটিনের এবং ওর্ম্মনীতে 
গেটে ও শিলাবেল মধ্যে পরিণ্ধতা লাভ করিধাছিল। ধন্মের 
বিভিন্ন সন্প্রাণায ও কুমংহক।পেন *তিহ।সিক তথ, মংগাহ ও 
'ধনিকপণে উনি খিশেষ দক্ষ ছিলেন। আাঘিজী উভাব সভিত 
আঁলাঁপে অত্যন্ত তৃর্জিবোধ কগিতেন । 

স্বামিজীর সহিত এখানে যে সকল ব্যক্তিরা বিশেষ আত্মীসের 
ম্যায় ব্যবহাঁব করিতেন তাহাদের মধ্যে পেষস্‌ হরাঁসিথ একজন । 
ইনি স্বামিজীর মতের সব্দা্ীন প্রশংশা ও পোষকতা। কসিতেন। 
ইহার নিজ জীবনও বড় বিচিত্র । ৪০ বসব বয়ঃক্রম পর্যাস্ত 
রোমক-সন্প্রদীয়ভূত্ত কঠৌরত| সন্ন্যাসী ছিলেন। তাহার 
অসাধারণ পাগ্ডত্য, বাঁগ্মিত। ইউরোপীয় জনসমাঁজে কাহারও 
অবিদ্িত ছিল না। ভিক্টন্ন হুগে৷ ফরাসী লেখকদের মধ্যে ছুই 
জন লোকের মাত্র প্রশংসা করিতেন । তার মধো ইনি এক- 
জন। কিন্তু ১৮১৯ খ্রীষ্রাঞ্দে চার্চের গলদ বাহির করাতে এবং 
৪০ বৎসর বয়নে এক আঁষেরিক নারীর পাণিপীড়ন করিয়। 
গা্স্থ্যধন্দ অবলম্বন করাতে ক্যাথলিক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত 
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হন। প্রোটেষ্ট্যাপ্টরা তাহাকে মহা আদরে নিজেদের দল- 
ভূক্ত করিয়া লঈলেন। বিবাহের পর তাহার নাম হয় মসিয় 
লয়জন। তাহার জীবনের এই সকল ঘটনা এক সময়ে ইউ- 
রোগী সমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। 
এখন বুদ্ধ খুষ্টীনধর্ম্ের গোঁলমেলে অংশগুলির সামঞ্জন্ত বিধানে 
এবং নাঁনা ধর্মের তুলনাসহকুৃত অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। 
শ্বমিজী তাঁহাকে একজন মিষ্টভাঁষী, নম্র, ভক্তপ্রকৃতির লো 
বলিষা বর্ণনা করিষাঁছেন। উহার সহিত তীাভার বর্ম, বিশ্বাস, 
সম্প্রাদায় ইত্যাি অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল । যখন 
বদ্ধ তাহার মুখে জলত্ত ভাষায় ত্যাগ ও বৈরাগেোর মহিম। 
শুনিতেন তখন ভূতপুর্ব সন্না।সজীবনের কথা স্ততিপথান্থ 
হইয়। তাকান নিশ্রাভ চগ্ছুটিকে উজ্জল করিয!| ভুলিত। হহার 
পর স্বামিজী পারি ত্যাগ কবিরী যখন কনক্টার্টিনোপল লমণে 
যাত্রা করেন তখন বুদ্ধ সর্জরীক ্টীহাঁর অন্ুগধন করিয়াছিলেন । 
ভাবার 'মাঁবার আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্কুট।রী সহবে উত্ভ- 
যের সাক্ষাৎ হয। বুদ্ধ তখন খেবশালেম যাইবার জন্য '8 
স্থানে অবস্তান করিতেছিলেন, উদ্দেগ্র--ত্বীই্টন ও মুসলমাঁন- 
দিগের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন। বুদ্ধ মনে করিতেন ভগবানই 
স্বামিজীকে তীহাঁর নিকট পাঠাইয়াছেন। স্বামিজীও বৃদ্ধের 
সহিত আলাপ করিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতরকাঁর অনেক 
কথা জানিতে পারেন । রঃ 
স্বামিজীর সহিত পারিতে আর একজন স্প্রসিদ্ধ লোকের 
পরিচয় হয়, যে পরিচয় ক্রমে গাঁড় বন্ধুত্বে পরিণত হ্ইয়াছিল। 


৯৭৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


ইনি তোপ নির্দদাতা মিঃ হিরাম ম্যাকৃসিম। ইহার নির্মিত 
“অটোম্যাটিক মেশিন গান নামক কাঁমীনে ৩০০ গজ দূৰ পর্য্যস্ত 
প্রতি মিনিটে ৬২০ বার ক্রমাগত “গেলা চল্তে থাঁকে, আপনি 
ঠাসে, আপনি ছোড়ে, বিরাম নাই |” 

“পরিব্রাজক” এ স্বামিজী ইহার সন্বন্ধে লিখিযাছেন 2-- 

*ম্যাকসিম আঁধিতে আমেরিকান; এখন ইংলপ্ডে বাঁস, 
তোপের কাঁরখাঁন| ইত্যাঁদি। ম্য/ক্সিম তোঁপেব কথা বেণী 
কইলে বিবক্ত হয়, বলে 'আরে বাঁপু,আমি কি আর কিছুই 
করিনি--ইী মান্ুষমাঁরা কলটা ছাঁড়।? ম্যাক্সিম টীনভত্ত” 
ভাঁরতভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে স্ুলেখক। আমার বই 
/ পোঁড়ে অনেকদিন হ'তে শাঁমার উপর বিশেষ অন্থুরাগ-_ 
বেজায় অনুরাগ ৮ চীনমন্ত্রী লিহাং চাং এর সঙ্গে এব বিশেষ 
বন্ধুত্ব ও চীনে খ্রীষ্টান পাড্রীরা যে ধর্মপ্রচার কর্ভে চাৰ এ তাঁর 
অসহা। এর জীও এঁর ন্তাষ চীনভক্ত। বৃদ্ধ অতুল সম্পত্তির 
মালিক। ইনি সব রাজারাজড়াকে তোপ বেচিতেন বলিয়! 
সব দেশের বড়লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল। স্বামিজীর ইউ- 
রোপ ভ্রমণকাঁলে ভাল করিয়া সকল জায়গা দেখিবার স্বিধ! 
হইবে বলি ইনি নানাস্থানের জন্য চিঠিপত্র যোগাড় করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

পাশ্চাত্যজগতের গায়িকাশরে্ঠা মাঁদামোয়াজেল কাল্ভে ও 
_ অভিনেত্রীললাম্ভূতা সারা বার্দহীর্ড পারিমে পরিচিত ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে অগ্ততম। উভয়েরই সহিত পূর্ব হইতে তাহার 
আলাপ ছিল। উভয়েই ফরাসী, এবং উভয়েই ইংরাঁজী ভাঁষায় 
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সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়া 
গ্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জন করিতেন । 

মাঁদামৌয়াজেল কাঁল্ভে দন্বন্ধে স্বাম্জী পরিব্রাজকে * 
লিখিয়াছেন__“কাল্ভে আধুনিক কালের সর্ধশ্রেক্ঠ গায়িকা 
অপেরা গায়িক।। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এর তিন 
লক্ষ চাঁর লক্ষ টাঁকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এক 
সহিত আমার পবিচয় পুব্ব হ'তে । মাঁধামোযাঁজেল কাল্ভে 
এ শীতে গাইবেন নী, বিশ্রাম করবেন--ঈজিপ্ত প্রভৃতি নাঁতি- 
রাত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি এর অতিথি হয়ে। 
কল্ভে যে ওধু সঙ্গীতে চর্চা করেন তা নয়? বিদ্যা যথেষ্ট 
দর্শনশান্ত্র ও ধর্মশান্েত্র বিশেষ সমাদর করেন। অতি দি 
অবস্থাধ জন্ম হয, ক্রমে নিজের প্রতিভাঁবলে? বহু পরিশ্রমে, ব্ন্থ 
কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন | রাজ] বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী | * * 

আর বার্ণহার্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-- 

পমাদাম বা্ণহার্ড বর্ধীয়সী ) কিন্তু দেজে মঞ্চে যখন ওঠেন 
--তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ অভিনয় করেন, তাঁর হুবহু নকল! 
বালিকা, বালক; যা বল তাই--নবহু-_আর সে আশ্্য্য 
আওয়াজ | এর! বলে তার কঠে রূপোঁর তার বাঁজে ! বার্হার্ডের 
অন্্রাগ, বিশেষ--ভারতবর্ষের উপর ) আমায় বারম্বার বলেন, 
তোমাদের দেশ প্ত্রেজ দিএন্‌, ভ্রেসিভিলিজে”--অতি প্রাচীন, 
অতি স্ুুসভ্য। একবৎসর ভাঁরতবধ সংক্রান্ত এক নাটক 'অভি- 
নয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের 
ব্াস্ত৷ খাঁড়া কোরে দিয়েছিলেন--মেয়ে, ছেলে; পুরুষ, সাধু, নাগা, 
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বেলকুল ভাঁবতবর্ধ | আমা অভিনযান্তে বলেন যে “আমি 
যাসাববধি প্রত্যেক মিউসিয়ম বেডিষে ভাবতেব পুরুষ, মেঘে, 
' পোষাক; রাস্তা, ঘ|ট পবিচয কবেছি।” বার্ণহার্ডেব ভাবত 
দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল--“সে মবাভ? (091200019৮৩ )-- 
ঘে আমাব জীবন স্বপ্ন 1 আঁবাধ প্রিন্স অব ৪খেলল (আমাদের 
ভুতপুর্ব সীট ৭ম এডোযাড) তাকে খাঘ হাতা শিকাব 
কবাবেন, প্রতি্রত গাঁছেন। ওবে বার্ণহাউ বল্লেন নে দেশে 
যেতে গেলে ধেড লাখ গুলাখ টকা খবচ শ| কবলে কি তব? 
টাকা অর্ভান শব নাউ-_লা। ধিভীন সাবা ([,& 1015775 5812) 
“দৈবী সাবা”--তার আীবাধ টঁবা।ব এভাব খি?-যাঁব স্পেশ।ল 
প্রেগ ভিন্ন গতীষাত নীহ। পে ধন লিলাস, ইউবো ৭ অনেক 
রাঁজ1 বাঁজডা গাঁবে না, থাঁব থিষেটাঁবে খাসাবধি আগে থোক 
ছনে পীমে টিকিট কিনে বাখালে তবে স্কীন হষ, তীব টাঁকাঁৰ 
বভ এভাঁব নাই, তবে পাঁঝ। খাঁর্ণহাড় বেজাষ খরচে । তাৰ 
ভারত শমণ-_ কাজে5 এখন খই 1? 
পাঁরিমে আখ একটি মহিলা স্বামিজীব সঙ্গিনী ছিলেন ও 
বিশাল পাখি নগবীব চতুদ্দিকে ভরষ্টব্য স্বানসশুহ দর্শনকাঁলে 
তীহাকে যথেষ্ট সাহায্য কবিখাছিলেন। কহ নাম মিস্‌ 
জোসেফিন ম্য1কলাউড-_সেই পূর্ব ।বিচিত ম্যাকলাউড, যিনি 
স্বামিজীকে গুকবৎ শ্রদ্ধা কবিতেন এবং 1785057 ও ঠ1500 
( আচার্য্য ও বন্ধু) উভষভাবে দেখিতেন। স্বামিজীব শিষ্যগণ 
বলেন। ইহাঁব কাছে এখনও স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক সুন্দৰ 
সুদ্দব গল্প শুনিতে পাওয়া যাষ। 
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পারিস হইতে বিধায় গ্রহণের পুেব শ্বামিজী এই বিছ্টা-বুদ্ধি- 
প্রতিভ। ও সৌন্দর্যের মহামেলায় ভারতবাসীর স্বল্পতা লক্ষ্য 
করিয়] ছঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন”_ 

“আজ ২৩শে অক্টোবর ) কাল সন্ধ্যাব সময় পারিস হইতে 
বিদাষ। এবৎসর এ পারিস সভ্যজজগতেন এক কেন্দ্র, এবৎসর 
মহা-প্রদর্শনী, নানা দিকৃদেশ-সমাগত সজ্জনসঙগম। দেশ 
দেশাস্তবেত্র মনীষিগণ নিজ শিজ প্রতিভ। প্রকাশে স্বদেশের 
মৃহিমা বিস্তাব [ছেন, আজ এ গানিসে। এ মহাঁকেন্দ্ের 
ভেরীপধবনি আজ খাঁন নাঁম উচ্চিখন করবে, পে নাদ-তর়ঙগ সঙ্গে 
সঙ্গে তাব স্বদ্েশকে সব্ধজন পমলে' গৌপবাৰিত করুবে। আর 
আমাব জন্মস্তঘি--এ এম্মীন, ফরাসী, উংর|জ, ইতালী প্রভৃতি 
বুধমগুলী-মণ্ডিত মহা কাঁঞধ।নীতে ছ্িদি কৌোথায়, খঙভভূমি 1 
কে তোমার না নেন? কে ভোষা। অস্তিত্ব ঘোষণা করে ? 
সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমগুলা মধ্য হ'তে এক ষবা বশস্বী বীর 
বঙ্গভূমিব, আঁম|দেব মতৃষ্ভমিন, শাম ঘোঁষণী কপলেন--সে বীর 
জগত্প্রসিদ্ধ নৈচ্ভানিক আাক্তার জে) সি, বোস! একা, যুবা 
বাঙ্গ/লী বৈদ্যতিক১ মাঁজ বিছ্যৎবেগে শশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের 
প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন--সে খিছ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃষ্ভুমির 
মৃতপ্রা পবীনে নবজীবনতরঙ্গ সর্ব করলে ! সমগ্র বৈশ্্যত্তিক- 
মণ্ডলীর শার্ষস্থানীয় আঁজ--জগদীশ বস্ু--ভাগতবাসী, বঙ্গবানী ! 
ধন্য বীর! বন্ুর ও তাহার সতী, সাধৰী, সব্বগুণসম্পন্না গেহিলী 
যে দেশে যান, সেথাঁয়ই ভারতের মুখ উজ্জল করেন-_বাঙ্গালীক়্ 
গৌরববধ্ধন করেন। ধন্ত দম্পতী !” 


৯৭৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


ডাক্তার বন্ুও প্রদর্শনী সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক মহাসভার পক্ষ 
হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয়ে পাশ্চাত্য স্থধীসমাজকে 
স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। স্বামিজী প্রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন এবং বভুব্যক্তির নিকট তাঁহাকে ৮7175 0106 20৫ 
€1017 ০01 130081% । বঙ্গদেশের গৌরবস্তস্ত ) বলিয়। পরিচিত 
করিতেন । অশন্গ সকলে যখন উউরোপীর বৈজ্ঞানিকগণের গুণ- 
গণ ব্যাখ্যার জন্য শতমুখ হইবার উপক্রম করিত; তখন তিনি 
দেখাইতেন 11 স্বদেশীষটি 'ঠাহাদের সকলের অপেক্ষ। 
কত বড়। ডাঃ বন সহিত এন্যান্ত বৈহ্বানিকগণের মতভেদ 
উপস্থিত হইলেও তিনি সঞ্লেব বিপর্ষে তাহার পক্ষ সমর্থন 
করিয়। বলিতেন যে এখন ঠাভাঁরা! হয ত বস্ত্র মহাশয়ের কথার 
যাথার্থ্য জদরঙ্গম করিতেছেন না, কিন্তু কালে যখন আরও সুক্ষ 
যন্ত্রাদি শিশ্মিত হইবে তখন তীহার! বুঝিবেন। একদিন একটি 
বিশিষ্ট সভাগ এক বিখ্যাত ঈংবাঁজ বৈজ্ঞানিকের শিষ্য ক্ষুদ্রকায় 
লিলিবৃক্ষের টার তীভাত অধ্যাপক কত কি পরীক্ষা (5:0০7- 
10617) করিয়াছেন তাভাই গর্বধভরে বর্ণনা করিতেছিলেন। 
স্বামিজী তাহা শুনিষা বরহন্তচ্ছলে বলিলেন %09 1905 
1000005, 101 3099 আ1]] 77915 006 5515 0০9৮ 2 
"010 0১০11 210৬5 1991902901৮ (ও আর এমন কি! 
তুমি ত শুধু লিলিগানছ বলছ, ডাক্তার বোস দেখাবেন লিলি 
গাছের টব গধ)স্ত প্র1ণশক্তিতে স্পন্মমান । ) 

ফ্রান্সে প্রান তিনমাস অতিবাহিত করিয়া ২৪শে অক্টোবর 


৯৭৮ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন। 


*ওরিআতাঁল এক্সপ্রেস ট্রেণ যোগে স্বামিজী পারি ত্যাগ 
'করিলেন। এই গাড়ী প্রত্যহ পাঁরি হইতে স্তাুল যাইবার 
জন্য ছাড়ে। মন্তিয় ও মাদাম লয়জন, মন্তিন' জুল বোওয়া, 
মাদামোয়াজেল কাঁল্ভে এবং মিস্‌ জোসেফাইন ম্যাঁকলাউিড 
স্বামিজীত্র সহযাত্রী হইলেন। ২৫শে সন্ধার সময় তাহারা 
ভিয়েনা পৌছিলেন ও ভিনদিন মেখানে কাটাইলেন। এখানে 
অন্তান্য দর্শশীষ-বস্তর মধ্যে ঘষে প্রাসাদে নেপলেয়নের পুত্র 
বন্দীনশাঁয় জীবন কাটায়! মৃত্রমুখে পতিত হন ও যে কর্ণ 
কাহিনী অবলধধনে রচিত “লেগল+ (15781107. ০ ৮0৪ 700176 
28219 ) বা “গকড় শাবক” নামক নাটক অভিনরে মাম বার্ণহার্ড 
সেই নময়ে সগ্র ফ্রান্সদেশে এক তুমুল আন্দোলন স্থৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন স্বামিজীও সম্প্রতি এই অভিনর দেখিয়াছিলেন) মেই 
সতীত দতিহাসিক চিত্রের রঙগভূুমি “সামবোর্ণ প্রাসাদ 
(9502৮180 6৪18০5) তাহারা দর্শন করিলেন। ঞ।সাঁদের 
প্রত্যক্ষ কক্ষে নানাদেশের শিল্প ও কারুকার্য সবত্ে রক্ষিত 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারত ও চীনদেশের দ্রব্য ছিল দেখিয়া 
স্বামিজী তুষ্ট হইলেন। দেখানকার যাঁছুঘরের বৈজ্ঞানিক শাখা 
ও ওলন্দাজ চিত্রকরদিগের “জীব প্রকৃতির অণিঞল অনুকরণে, 
অঙ্কিত চিত্রাবলী স্বামিজীকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। 

ভিয়েনায় তিনি তিন দিন ছিলেন, কিন্তু পাঁরিসের পর 
ইউরোপের অন্ত কোন সহর আর তাহার ভাল লাগে নাই। 
“পরিত্রাজকে* তাই তিনি লিখিয়াছেন “পাঁরিসের পর ইউরোপ 
দেখা, চর্বচধ্য খেয়ে তেঁতুলের চাট নি টাঁক1।, 

৯৭৪৯ 


৮৬০ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


২৮শে ঘক্টোবব ভিয়্েন! ত্যাগ কবিয়! তঙ্গেবী, সাভিয়া 
+মানিয়া। বুলগেবিয়াৰ মধ্য দিষা শে ভাঁবিখে কনষ্রান্টি- 
নোঁপলে পৌছিলেন। এখানে চুঙ্গীব (০০1) হাঙ্গামায় 
তনাদিগক্ষে বড বিব্রত হইতে হইযাঁছিল। সবকাঁবী কর্মমচাবীব। 
তাঁড]দেব সঙ্গে কল বহি কাগজ পত্র পবীন্দ] কবিয়! দেখিতে 
লধগিল। আধশেষে মাঁদামোযষাঁজেল কালভে ও জুল বোঁওষান 
চেষ্টায দুইখানি ব্যতীত আর সব বই ফেনত পাঁওযা গেল । 

বহুদিন পবে এ সহবে “ছো।লাভাজা” পাউয। শ্বামিজীব মহ। 
আনন্দ। পৌঁছানব দিন সন্ধাবেল। ও পবদিন অনেক নূতন 
নৃতন স্থান দেখিযা মিস ম্য।কলাউডেণ সহিত নৌকা কবিষা 
বন্‌ফোবসে বেডাইতে গেলেন। দেদিন ভষানক পাত ও 
কনকনে লীতাস। সুতবাং তীাহাঁবা স্থিব করিলেন েণ 
ট্টেশনেই নামিথা স্কটাবী বাইবেন ও পেস হষাসিস্তেব সঙ্গে 
দেখা কবিবেন। কিন্তু "থে একটু মুস্কিল হইল। তীভাদের 
দুজনেব কেহই শা জানেন তুকী ভাষা, না জানেন শাঁববি। 
ইসখপা ও ইঙ্গিতে কোঁনৰপে একটি নৌব1 ভাড়া হইল ও 
তাহাবা গন্ভব্যস্থানে পৌঁছিলেন। গেষব হ্খাসিন্েব সঙ্গে দেখা 
ও অনেক কথাবার্তা হইল। থে সুফী দববেশধিগেব বাসস্থান 
দেধিলেন। সুবিধামত জাষগা না পাওযাতে স্বামিজী সেপিন 
কুটাবী কববস্থানেই আহারাদি করিলেন । 

ম্যাকসিম সাহেবেব পবিচষপত্র-বলে ভিয়েনা! ও কনষ্টার্টি- 
নোপল উভয়স্থানেই অনেক সম্প্রাত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিব সহিত 
স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইযাছিল। একদিন কনষ্টার্টিনোপলেব 


বি 1৬০৫ ৩১ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যটন । 


ফরাসীস রাজদূতের ( 25785 0” ৪98115 ) নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন 
এবং একজন গ্রীক পাশা ও আলবানিয়ার এক অভিজাত-ব্যক্তির 
সহিত পরিচিত হইলেন কিন্তু স্বামিজী ব! পেয়ার হায়সিস্থ, 
কেহই এখানে বক্তৃতা দিবার অনুমতি পাইলেন দীন তবে 
পরিচিত ব্যক্তিদেব বৈঠকথানায় ছোট রকমের সভায় স্তিনি 
বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা ধিরাঁছিলেন ও তাহা শ্রোতাদ্দিগের অতিশয় 
চিত্রীকর্ষক হউযাছিল। এই স্বরে কষেকজন ভাঁরতবাসীকে 
দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিষাঁছি লেন। 

কনষ্ান্টনোপলে আর একটি ঘটন। ঘটে যাহা স্বামিজী 
কখনও ভুলেন নাই । একজন সদ্ধ তুর্কী হোটেলওয়াল! স্বামিজী 
ভারতবর্ষ হইতে আঁপয়াছেন শুনিঘা! ভাতাকে ও তাহার 
সঙ্গীগণকে নিজ আলধে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জঙ্গ বিশেষ 
অনুরোধ কলিলেন। এই মুদূন প্রবাসে ভিন্নধেশলাষধ একজন 
লোকের এইব * ,ভক্তিদর্শনে স্বামিজী মত্যন্ত মুগ্ধ হইরাছিলেন। 

কনষ্টার্টনোপল হইতে স্বামিজী বদ্ধুবর্গস্ক ই্টিমারযোগে 
এথেন্স. ভ্রমণে গমন করিলেন । পথে “গোল্ডেন হর্ণ ও মরমরা 
দ্বীপপুঞ্জ দর্শন করিলেন । এখানে একটি গ্রীকমস দেখিয়া 
তাহার কৌতুহল উদ্দীপিত হ্ইয়াছিল। এইস্থানের একটি 
দ্বীপে মাজজজাজের পাচিয়াপ্পা কলেজের পূর্বপরিচিত বিখ্যাত 
অধ্যাপক লেপেলের | ৮০5 16006] ) সহিত তাহার দাক্ষাৎ 
হয়। আর একটি ছীপে সমুদ্রতটে কোন এক মন্দির দেখিয়া" 
উহা নেপন্ুনের মন্দির বলিয়া! তাহার বোধ হইয়াঁছিল। 

এথেদ্সের মধ্যে ও চারিপাশে তাহারা যে দকল প্রাচীন 


৯৮৯ 


গ্বামী বিবেকানন্দ । 


কীর্তির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক্রপলিস, 
বিজয়! দেবীর মন্দির, পার্থিনম ও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য 
স্থান ছিল। দ্বিতীয় দিবসে ও লিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, 
ডাঁষোনিসিস ব্ূঙ্গালিয় প্রভৃতি এবং তৃতীয দিনে প্রাচীন ইলিউ- 
সিনীয় রহস্তসমূহের প্রধান আড্ডা ইউলিসিস নামক বিখ্যাত 
স্থান দর্শন করিয়াছিলেন । এথেন্স ত্যাগ করিবাব পুর্বে তিনি 
বিখ্যাত আগেলাদাসের (ইনি খ্রীঃ পুঃ ৫৭৬--৪৮৬ সালে 
বি্চমান ছিলেন) ন্ষেদিত ভাস্কর-মুন্টিমমৃহ এবং ফিডিয।স, 
মাইরন ও পলিক্লিটাস নামক তাহার স্বনামধন্য ণিখ্যত্রঘ নির্্িত 
জগঘিখাত শিক্পনিদর্শননমূহ গ্রত্যক্ষ কর্াছিলেন। 

এ্রেথেন্সে আপিবার চাখিপিন পরে ম্বামিজ “জার নামক 
রুণীয় ট্টিাবে চড়ি। নিপর যাত্রা! কবিলেন। এখ।নে কাঁষবো- 
মিউসিরম দেখিধা তিনি সাতিশধ প্রীতিলা করিলেন এবং 
তাহার মনে আনুক্ষণ দৌর্দাগুপ্রতাপ ফ্যারাঁও সম্াট্দিগের 
অতীত কীর্তিকলাপের কথ! উদঘ হইতে লাগিল, ”র্থিব গদীর্থ- 
সমূহের নশ্ববত্ধ তাহার হ্বষে শুধু মায়ার লৌহবন্ধনের দৃঢতা 
স্মরণ কবাইয| দিল। 90131) (বিবাট অন্কনারীসিংহী মুত্তি) 
ও পিরামিড সমূহ তাহার মানসিক ক্রীন্তি উৎপাদন করিল 
মাত্র! সাঁআজ্য, নশ্বর) ভোগ, নাম, যশ সকলই যে অসার 
অকিঞ্চিংকর ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতে লাঁগিল। সবতাতেই 
'ষেন অরুচি আদিল। তিনি ভারতে ফিরিধার জন্ত ব্যগ্র 
হইলেন, আর কিছুতেই তৃপ্তি পাইলেন না। আর একটি 
ঘটনাও এ সময়ে এই ব্যগ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিল। সুদূর 


৯৮২ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন। 


ভারতে তাহার পরমবন্ধু ও প্রিয়শিষ্য মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ 
করিয়াছিলেন। স্বামিজী অন্তরে আপনা হইতেই ইহা যেন। 
অন্থুভব করিতেছিলেন। সেইজন্য আরও শীঘ্র ভারতে ফিরিয়া 
যাইবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন সহসা! তিনি 
সঙ্গীদিগের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহার 
অভিপ্রায় অবগত হইয়। সকলেই অত্যন্ত ছঃখিত হইলেন । মাদাম 
ক্যাল্ভে ক্যাথলিকদিগের প্রথাঁমত তাহাকে 1০0 621৩ 
( আমার পিতা ) বলিষা ডাঁকিতেন, মিস্‌ ম্যাকলাউডের নিকটও 
তিনি একাধারে গুক ও বন্ধ ছিলেন এবং মদীয বোওষা তাঁহাকে 
একজন গভীর চিন্তাণীল ও ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি বলিয়৷ মনে 
করিতেন। সুতরাং কতক ছুঃখে, কতক নিরুপায়ভাবে তাহার! 
তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ কবিরা চিরদিনের জস্ঠ তাহার নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন । 

প্রথম বে ট্টিমার পাঁওয়। গেল তাহাতেই উঠিয়া! তিনি ভারত” 
যাত্রা করিলেন। যেদিন স্টামার আসিয়া! বোম্বাইয়ের উপকূলে 
লাগিল সেদিন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাহার 
স্বদেশ প্রত্যাঁগমনের বিষয় কেহই অবগত ছিল না? কারণ তিনি 
কাহাকেও সংবাদ ন] দিম! মনের আবেগে হঠাৎ চলিয়া আসিয়া” 
ছিলেন। কেবল বোম্বাই হইতে কলিকাঁত৷ আসিবার পথে 
রেলের মধ্যে একজন তাহাকে চিনিতে পারেন। ইনি তাহার 
পূর্ধপরিচিত বন্ধু বাঁবু মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য (ধিনি পরে মান্রাজের « 
একাউণ্ট্যাপ্ট জেনারেল হইয়াছিলেন )। স্বামিজী ইউরোপী 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়। প্রথমে মন্মথবাবুও 


৯৮৩ 


গ্বামী বিবেকানন্দ । 


তাহাকে ভালবপ চিনিতে পারেন নাই--ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, 
কি জানি যদি অন্য কেহ হয! কিন্তু তাহাৰ ণর উভয়েই 
উভয়ের সহিত আলাপ কবিয়া যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ কবেন। 

ঈই ডিসেম্বব (১৯০* সাল) অনেক বাত্রে স্বামিজী বেলুড় 
মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মঠেব ব্রঙ্গচাবী ও সন্ন্যাসীরা 
আহাৰ করিতে বসিয়াছেন এমন সমধে বাঁগানেব মালী উদ্ধ- 
শ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে গিষা হাঁগাইতে ভাঁপাইতে বলিল “একো 
সাহেবে। আউচি | তাড়াতাডি তাঁহাকে সন্ুখঘ্বাবেব চাবি 
আঁনিতে পাঠান হইল এবং এত পাত্রে কে সাহেব, বোঁথা 
হইতে আসিল, কি চাহে ইত্যাদি জল্পনা কল্পনা পড়িযা গেল। 
হঠাৎ সকলে বিশ্মযষে দেখিলেন সাহেব নিজেই দ্রুতবেগে 
তাহাদেব দিকে আদিতেছেন। তাবপৰ খন «সাহেবকে 
চিনিতে পাবা গেল তখন সকলেব কি আনন্দ! ম্বামিজী 
এযেছেন”, পন্বামিজী এষেছেন” চাবিদিকে উত্তেজিত ঝষ্ঠে 
এইন্ধপ শব্দ হইতে লাগল এবং একটা মহ! হুড়াভড়ি এভিয 
গেল। সমস্ত বাত্রি আব ঝাভাবও ঘুম হইল না। প্রথমে ত 
তাহাবা মনে কবিলেন বুঝি দৃষ্টিবিলম হইযাছে ! স্বামিজী 
রেমন কবিযা এমন সমযে এখাঁনে আদিলেন। স্বামিজী 
মাঁলীকে দরিষ! খবব পাঠাইষ! তাহাঁধ জন্য আব দাঁড়াইয়া থাকিতে 
না পাবিষা প্রাচীব উল্লঘন পূর্বক ভিতবে প্রবেশ কবিষা- 
ছিলেন। তিনি হাসিষা বলিলেন “তোঁদেব খাঁবাঁব ঘট! শুনেই 
ভাব্লুম, যাঁঃ এখনি না| গেলে হযত সব সাবাড় হযে যাবে ! 
তাই আব দেবী কবলুম না ।” 


৯৮৪ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন। 


অনতিবিলম্বে তাহার জন্য আসন বিছাইযা ঠাই করিয়া 
খিচুড়ী প্রনাদ দেওযা হইল । অনেক দিন & জিনিষ আস্বা- 
দন কবেন নাই, স্ততরাং তিনি পবমাননদে তাহা ভোজন করি- 
লেন। তাবপব সাবারাত গল্প। নানান কথা। সকলেই 
আনন্দে উৎফুল্প। কাবণ, কেহই এমন সমযে তীহারি আগমন 


আঁশ| করেন নাই! মেধিনকাব রাত্রে মঠে যে আনন্দপ্রবাহ 
ছুটিঘাছিল তাহা অনির্ধচনীষ 


এবাব পশ্চিমদেশ হইতে ফিবিয। স্বামিজী বহিগেন “প্রথম 
যেবাঁৰ ওদেশে যাই) তখন ওদেব ক্ষমতা, ওদেব 01880158- 
(107 ( একত্রে গল বেঁধে কার্য কবিবাব প্রণালী ) ইত্যাদি দেখে 
বড় ভাল লেগেছিল, কিন্ক এব।ব দেশলম ওদেব বাবসা- 
দাবীট| বড় বেশ, মর্থলেভ। স্বার্ধাবতা। গাব নিজেব সুযোগ, 
স্বিবা ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা এই সবেই যেন 'ভ'বে রষেছে। 
তাবপব গবীবলোকদেন খটিষে নিবে লাভে অংশটি বড় 
লোকেবা ভোগ কবছেন, ভে।ট ছোঁটি কাববাঁবের স্থবিধ।গুলি 
বড় বড় (01201080004 (ধনীদেব একজোট ) গিলে খাচ্ছে 
-এ সব শোষণপ্রণাঁণী বা কি ভাল? স্বামিজী একজনকে 
বলেছিলেন “ঙ্জবাঁধার অভ্যাসট| খুব ভাল বটে, কিন্তু 919 
09900 19 00819 207000650 2 080]: 01 ৮৮০1৮৪5? (এক 
দল নেকড়ে তা বলে কি আব দেখতে ্রন্দন ?)--9দেশে যত 
বেশী বেড়ালুষ, যত বেনী দেখ্লুম শুন্লুম তত জ্ঞান হ'ল যে ওট! 
যেন নরক ! চীনেরা মন্ুষ্যনীতির আদর্শের যত কাছাকাছি 
গেছে কোন নতুন জাতই ততদূব যায়নি বা যেতে .প্ারে না। 


৪৯৮৫ 


মীয়াবতী দর্শন | 


তাঁবতে ফিরিয়াই স্বামিজী আবার বর্দক্ষেত্রে প্রবেশ করি- 
লেন। এই ভারত তাহার প্রাণ--সন্ন্যাসীর চিপবান্কিত আশ্রম 
এই ভারত তাহার আজীবনের সাঁধনভূমি। জীর্ঘদেত--ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য । তথাঁ। হ্ৃদযের টান আবার তাহাকে টাণিখ। লইয়] 
চলিল। লই চলিল-_-সেই কঠোর কর্তব্যে-থেশাশে বম 
কৃষ্জ মিশনের এত শত কার্য তাহার অঙ্গুলি দঞ্ধেতের প্রতীক্ষা 
করিতেছিণ-ঘেই ভারতের ভাবী যোদ্ধকুশের সংগঠনে-- 
সনাতনধন্মের ভগ্মপতাকা পুনঝত্তোলনে ও সহত্রবৎসরেগ পুক্জী- 
ভুত তমোবাশি অপসারণ পুব্বক কন্মজ্ঞানের উজ্জল রশ্মি 
বিকীরণে--সেই অন্ধকে চক্ষুম্মান করিবার জন্য, মৃতদেহে প্রাণ- 
সঞ্চারের পরন্থ, অলনকে কর্মঠ করিবার জন্ত, যেনতেনপ্রকারেণ 
প্রাণধারণনিরত কোটি কোটি নিরাশাসঞ্চিত-হ্ৃদয় জীধকুলকে 
আশার আহ্বান শুনাইবার জন্ত প্রাণপণ সাঁধনায়। 

সে জীবনব্যাপী সাধনা কেমন কবিয়া বুঝাইবু? সে যে 
আজিন্ম সাধনা_-শুধু এ জন্মের নর--কোঁটি কৌটি জন্মের-_চির 
দিনের-_যুগধুগান্তরেব সীখনা। সেদিন তিনি বিবেকানন্দ 
মূর্তিতে মাপিয়াছিলেন বলিয়াই এ সাধনা সে দিনের নয়। 
তিনি কতবার কত ভিন্ন ভিন্ন ম্তিদে$ আমাদিগকে দেখা 


৯৮৬ 


মায়াবতী দর্শন । 


দিয়াছেন তাহা কে বলিবে? ভারতের ছুঃংখ দৈস্তে দেই মহা” 
প্রাণে কত যে ছুঃখের তরঙ্গ বহিয়াছে, কে তাহার হয়ত! 
করিবে? হায়! রোগযন্ত্রণীয় নিপীড়িত হইয়াও তিনি 
নিশ্চে্ই রহিতে পাঁরিলেন না। পূর্ববৎ মঠের সকল ব্রহ্মচারী; 
সন্ন্যাসী, গুকহ্রাতা ও শিষ্যকে নিজ আদর্শে সত্ে গনিত করিতে 
লাগিলেন, এবং ততদ্যতীত আরও শত শত উপদেশপ্রার্থীকে 
পাত্রবিচারে শিক্ষী দিতেন । ইউরৌণ আমেরিকার কাধ্য" 
পরিচালকগণকে ও অন্যান্য দুরস্থ কেন্দ্রীধ্যক্ষগণকেও প্রত্যহ 
বহুসংখ্যক পত্র লিখিষ1] উপদেশ দিতে হঈত। তাহার উপর 
“উদ্বোধন”, 'ব্রহ্মবাদিন্” ও প্রবুদ্ধ ভারত” ইত্যাদি পত্রিকার 
সম্পাদকগণও তাহার নিকট পরামর্শ চাহিতেন। এইরূপে 
তিনি যেখানে যে অস্কুর রে!পন করিয়াছিলেন নেই সেই স্থানের 
নবজাত গাঁদপশিশু এক্ষণে তাহার মুখপ্রেক্ষী হইয়া প্রাণধারণ 
করিতেছিল। 

কিন্ত এই কর্মজীলে প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি সর্থব- 
প্রথমে শোকসন্তপ্তা সেভিয়র-গৃহিণীর সহিত সাক্ষ।তের প্রয়োজন 
অনুভব করিলেন। ৯ই ডিসেম্বর মঠে আপিয়াই প্রিয় শিষ্য 
সেভিয়ারের মৃত্ঠ্যসংবাদি (২৮১০।১৯০০ ) পাঁওয়াতে তাহার 
পুব্বের সন্দেহ নিশ্চয়ে পরিণত হইয়াছিল। তিনি ততক্ষণ।ৎ 
মিসেস্‌ সেভিয়াঁরকে টেলিগ্রাম করিয়া মায়াবতী যাইবার অভি- 
প্রায় জ্ঞাপন করিলেন ও যাত্রার দিন পরে জাঁনান হইবৈ 
লিপিলেন। উত্তরে তিনি জানাইলেন যে সমুদয় বন্দোবস্ত 
ঠিক করিবার জঙন্ত ন্মস্ততঃ আট দিন পূর্বে যেন সংবাদ দেওয়া 
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হয়। বন্দোবস্ত অর্থে কুলি ও দা্ডি বিবার লোকজন যোগাডড 
করা। প্রথমতঃ দূৰ দূৰ গ্রামে গিষা এই সকল লোক সংগ্রহ 
করিতে হইবে, ভাবপব চাব দিনেব শথ কাঠগোঁদ।ম যাতে 
হইবে। কিন্তু স্বামিজী এদকল কিছুই জানিতেন না। তিনি 
তাড়াতাড়ি ঘাইবাব জগ্ত ব্যস্ত হয হঠাঁৎ তাঁবযোগে জ।নাই- 
লেন যে ২৭শে ডিসেম্বব কলিকাতা ত্যাগ কবিয়] ২৯শে তাঁবিখে 
তিনি কাঁঠগোদাঁম পৌছিষেন। ২৫শে বৈকালে উক্ত টেলি- 
গ্রাম খাঁধাবতীতে পৌছিল। কাঁঠগোদ।ম বেলস্টেশন হঈতে 
মাষাঁবতী ৬৫ মাইল, সুতরাং এত অল্সসমযেৰ মধ্যে কুলি ত্যাগাড় 
কবিম! সেগানে পৌছান এবক। অসম্ভব । আশ্রমের সন্যাসীবা 
কোন কফুলকিন।ব। দেখিতে [ইলেন না। বিশেষ তাত।বা 
জানণিতেন যদি ৭ দিনে স্বামিজী কাঁঠগোদামে কাহাকে ও না 
দেখিতে পাঁন তাহা হইলে সন্ভবতঃ পুর্বাবিচিত বন্ধু আল! 
বন্দ্রীসাৰ আলমৌড়াস্ত বাটাতে গিবা আতিথ্য গ্রহণ কবিবেন 
এবং তাভাব শবীবেন যে প্রকাব অবস্থা তাহাতে ভবত শব 
কখনও মাষাবতী আসা খটিবা উঠিবে না। তীহাদেব অন্ুমীন 
নিতান্ত অমূলক হয় নাই । কাঁবণ স্বামিজী কলিকাতা ত1গেব 
পর্দবে আঁলমোডাব উক্ত বন্ধুকেও একখানি টেলিগ্রাম ব বিষা- 
ছিলেন, এবং তদনুসাঁবে যেদিন তিনি কাঠগোঁদাম পৌছিলেন 
লে দিন দেখিলেন বদ্রিমাব লাঁতা গোবিন্দলাল সা! ষ্টেশনে তাঁহাব 
অন্ত অপেক্ষা কবিতেছেন। কিন্ত ওদিকে মাঁমাবতী হইতেও 
চেষ্টার ক্রটী হ্য নাই। সকলে নিবাঁশ হইষ! পড়িলেও শ্রীমৎ 
বিবজ্জানন্দ স্বামীব একাস্ত চেষ্টীয় অনেক অতিবিক্ত ভাড়াষ কুলি 


৯৮৮ 


মায়াবতী দর্শন | 


ও দাণ্ীবাহক লোক সংগৃহীত হইয়াছিল এবং বিরজানন্দ স্বামী 
স্বয়ং উক্ত লোকজন সমেত প্রত্যহ বনু ক্রোশ পদব্রজে 
চলিয়া ২৮ে বেলা দ্বিপ্রহরে কাঠগোদাঁমে উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন। ২নশে প্রাতঃকাঁলে স্বামিজী আসিয়া পৌছিলেন। 
সঙ্গে দ্বামী শিবনিন্দ ও সদনিন্দ। স্বামিজী বির্জানন্দের উদ্যম ও 
চেষ্টায় অত্যন্ত খুসী হইযা বলিলেন €17805 17 1080 (এই 
বকম লোকই চাই অর্থাৎ এই আমার উপযুক্ক শিষ্য | ) 

আলমৌড়া হইতে যিনি আসিয়াছিলেন তিনি স্বামিজীকে 
'মালমোড়া লইয। বাইলার জন্তঠ 'অতিশব আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাঁগিলেন। কিন্ত অবশেষে বির্জানন্দের কাকুতি মিনতিতে 
স্বামিজী 'ায়ারতীতেই যাওয়া স্কির করিলেন। বিরজালন্দের 
জন্য একদিন কাঠগোদামে বিশীম কৰা হইল । তা! ছাড়া স্বামি" 
জীর নিজেরও শবীর ভাঁল ছিল ন]। 

ছর্ভাগান্রমে স্বামিজী (যে সমযে আসিলেন পাহাড়ে 
আসিবার পক্ষে উহা অণেক্ষা আধ খাবাপ সময় হইতে গাঁরে 
না। ৯ বৎসর (১৯০০---১৯০১ ) প্রচণ্ড &৩ পড়িযাছিল। 
তারার উপর সে মমধটা শী শাত আরও ভীষণ হইমাছিল। 
মায়াবতী যাত্রার পথে কি বিলাট ঘটিয়াছিল তাঁহার একটু 
বৃত্তান্ত বোধ হম পাঠকের ঘন্দ লাগিবে না। 

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী বিরজানন্দেব অত্যন্ত কষ্ট 
হইয়াছে দেখিয়া ও পাঁছে আরও কষ্ট হম এইট ভাবিয়া তাড়ার 
জন্য একর্টি ঘোড়া আনাইলেন। যাত্রার সকল ভার বিরজা- 
ননের স্বদ্ধেই ছিল। তিনিই রাধিতেন, স্বামিজীকে খাঁওয়াইি- 
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তেন এবং তাহার যাহা কিছু দরকার হইত সম্পাদন করিতেন। 
সদানন্দস্বামী হ্বামিজীর পোষাক পবিচ্ছদ, লগেজের লটবহুর 
এই সব লইয়! ব্যস্ত রহিলেন। প্রথম প্রথম স্বামিজী ছোট 
ছেলের মত বেশ আহ্লাদে কাঁটাইলেন। ভীমতালে আহী- 
রাদির অন্য একবার থাম! হইল। সন্ধ্যাব সময তাহারা “ঢারি, 
পৌছিলেন এবং সেইখাঁনকাব ডাকবাগালায় বাত্রি যাপন 
করিলেশ। 

পরদিন সকাল হইতে বৃষ্টিপাত আঁবস্ত হইল এবং ভয হইল 
বোধ হয ববফও পড়িবে। সেদিন ১৫ মাইলেব এদিকে আর 
বিআমের যায়গা নাই, অথচ বাহিব হইতে বেশ বেলা হইল। 
আকাশে ঘোঁৰ ঘনঘট1। বিবজা নন্দ স্বামীব বড় উৎকা হইল, 
কারণ তাহাঁবই ঘাড়ে সকল দাঁবিত্ব। যদিঠিক সমযে গন্তব্য- 
স্থানে পৌছিতে না পারেন তাহা হইলে পথে বড় কষ্ট হইবে। 
ত্বামিজীন জন্যই তাহাব প্রধাণ ভাঁবনা হইল। ছুই মাইলেব 
পর হইতেই বৃষ্টি চাপিযা আসিল ও চারিদিক কুষাসায অন্ধকার 
হইল। অল্প অল্প বরফও দেখা দিল। তাহাতে পথঘাঁট 
আঁচ্ছন্ন হইল ন1 বটে, কিন্তু ক্রমেই বেশী বরফ পড়িতে আস্ত 
করিল। শ্বামিজী গ্রা্থও কবিলেন না, ববং বেশ আমোদ 
বোধ করিতে লাগিলেন এবং স্ুইজাবলগু প্রভৃতি দেশে বরফ 
পড়িলে কিদ্ধূপ হয তাহার গল্প কবিতে লাগিলেন। তারপধ 
ক্রমশঃ বেশী ববফ পড়াতে নাঁমিবাঘ সময ডাত্তীবাহকদের 
পদদ্খলন হইতে লাগিল। তথাগি ম্বামিজী গ্রাহ করিলেন না। 
বরং তিনি আরও ক্িব সহিত তাহাদিগকে উৎসাহিত করি- 
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বার জন্ত নানারূপ মস্করা করিতে লাগিলেন। তাহাদের ভিতর 
একজন বড় মজার লোক ছিল। তাহার বারকতক বিবাহ 
হইয়াছিল কিন্তু একটি স্ত্রীও বাঁচিঘা ছিল না, আর “চত্তী, 
পুস্তকখানি সমস্ত তাহার কণ্টস্থ ছিল। তাঁর সেই অদ্ভুত স্থুর 
আর বিদ্দিকিপ্রী উচ্চারণের সঙ্গে *চণ্তীর” সংস্কৃত অতি অপূর্ব 
আকার ধারণ কৰিল। স্বামিজী কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার ভূল 
শোধন করিয়। আরও বলিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন, 
আঁর মাঝে মাঝে তাহাকে “পপ্ডিতজী” বলিয়। ডাঁকিতেছিলেক্। 
তাহাতে ছে কটি খুব আত্মপ্রসাঁধ অন্থুভব করিতেছিল। আর 
একটু মজা কবিথাব জন্য তিনি জিশুসা করিলেন যে সে আঁর 
নিলাহ কখিতে ণাজী আছে কিনা। সে আক্নমনবদনে বলিল 
“তা খব খাজা আছে । কিন্তু যৌতুকেব টাকা কোথায়? 
স্বামিজী বলিলেন “ধর যদি আমিই দিই ।” লোকটির খুসী 
দেখে কে! মে আনন্দে গদগদ হইয়া ঘন ঘন স্বামিজীকে প্রণাম 
করিতে ল।গিল। 

কন্কনে বাতাস ও বরফের মধ্যে বড় বেশা জোরে যাওয়া 
যাউতেছিল না। সুতরাং ঢারি হইতে ৭॥০ মাইল দুর 
পহরাঁপানি পৌছিতেই বেল। তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। এখানে 
একটি ছোট দোঁকনঘরে যাত্রীরা ছু'এক ঘন্টার জন্ত থাকিয়া 
আহারাদি করিয়া! লয়। এখানে স্বামিজীর লোকের! সকলের 
আগে পৌছিয়! চা খাইবার জন্ত তাহার অনুমতি চান্ধিঙ। 
স্বামিজী তাহাদের প্রতি দয়ার্ড হুইয়া বলিলেন “তোরা কিছু 
খাবার খেয়ে নে। আমি পয়সা দিব) আর কোথায় যাবি? 
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লোৌকগুলি অমনি চিৎ ভইযা পড়িযা হু'কা টানিতে লাগিল 
আব গোঁটাকতক ভিজাকাঠ যোগাভ কবিষা আগুণ 
ধবাইবাব চেষ্টা কবিল। বিব্জানন্দ স্বামী উপস্কিত হইষা 
দেখিলেন সর্বনাশ । আজ বুঝি এইখানেই বাঁত কাটাতে 
হয। দোকান ত ভাবী। একটা ভাঙ্গা চলা, ১৪ হাঁ 
লম্বা মাব হাত দশেক চওডা ১, ওদিকে চালে থড ত খশস 
পড়ছে । দেই চালাব ভিতব এক পাশে দোক|ন, ভাবপৰ 
দৌঞ্ানীৰ শোঁবাব আব বাখবাপ জাষগা। গাঁৰ এক কৌঁণে 
একটা কাঠেন গাদা । মাটিন ভেতন একটা গর্ত কেটে চুলো 
তৈধাবী কথা হইযাঁছে, তাঁৰ ভেতন খানকতক ভিজে কাঠ 
গৌঁজা, তা থেকে ধেজাঁয খেঁবা ঈঠছে। সে চুলো নিভাবা 
যো নেই) কেন না তাব ভেতব ক্রমাগতই ক।ঠ ঠেসে তাবে 
জাগিয়ে বাঁখা হচ্ছে, তাই থেকেই বাত্রীদেৰ তামাক খাবা 
আধ বানাধ আগুন হয। ওবিব ভেতৰ ৩ মাঁঙ্া নেওয। 
হয়েছে । পাশে একটা ছোট চালা, তাব না মাঁছে দওযাল। 
না আছে কিছু, ও।বে খানকতক লকডি কাণি, তই দিযে 
কোন বকমে মাথাটা বাঁচাবাব ব্যবস্থা আছে, সাব চাঁবপাশ 
দিয়ে ববফ আব বৃষ্টি ক্রমাগতই আস্ছে। ভাবিব ভেতব 
লোকগুল। চ1 তৈবী কব্ছে। আগুণেব সায়ে একবাব হু'কে! 
হাঁতে ক'রে ঘস্লে তাদেব আব ওঠায কাঁব সাধ্যি! 

দেখিতে দেখিতে ৫টা বাঁজিযা গেল। অন্ধকারও ঘনীভূত 
হইয়া! আদিল। সৌবনালা” যাঁওযা ত'ঘুবিষ! যাঁইবাব যোগাড । 
বেশি বৌধ হইল সেদিন সারারাত্র দেই ভয়ানক অন্ধকূপেব 

৯৯২ 


মায়াবতী দর্শন | 


মবো কটাইতে হইবে । স্বামিজী মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
রাগের চোটে বকণবকি আরস্ত করিয়া দিলেন। সবগুলোই 
আহান্মোক) যদি বরফ পড়বার ভয়ই ছিশ তবে তাকে কি বলে 
আস্তে দিলে! খাঁর বয়স রেশ! ভার একটু বিবেচনা থা! 
উচিতদ্ভিল! আধ যাঁর বযস কম তারও আলমোড়া যাওয়া 
বন্ধ করা ভাল হয নি! ইন্যাদি।-সকলেই চুপ করিয়া 
রহিলেন। স্বামিজীও খানিকর্গণ গম্ভীর ও নিস্তন্ধভাবে 
বপিগ। পুহিলেন । বিরজানন্দের ভদ হইল পাছে এই জঙ্গলের 
মন্যে স্বনিজী অস্তরথে ডেশ। কিন্তু তিনি ভিরস্কারের উত্তরে 
ধীরে ধীরে বলিলেন হ্বাখাদের দেষ কি বপুন। আপনি 
এক লোকগুলোকে চা খাব অবসর পিষেহ ভুল করেছেন। 
ওণেধ জন্যই ত এশ সমণ শর হল। গামি যখন এখানকার 
লোকদের ধাঁত জানি তখন জাশন।র উচিত ছিল আমার 
ওপব্ই সব ফেলে দিষে নিশ্চিত তমে থাকা । যদি এখানে 
না মাসা হত তবে সন্ধ্যের মাগে কোশ কমে না কান 
রকমে সৌরনালান ডাকবাংলাষ পৌছিতে পারা যেতো ।” 
স্বামিজী অপরাধী ধালকের স্তাণ চু” করিয়া কথাগুলি 
শুনিলেন। তাহার পর নিজের দোষ বুঝিতে পারিষ। অতি 
শিষ্টন্বরে বলিলেন "যাক বাবা । মামি যা” বলেছি--বলেছি। 
কিছু মনে করিদ্নি। ঘাপে কি আর ছেলের উপর রাগ 
করেনা? এখন কি কর! যায় বল্‌ তারপর পৃষ্ঠদেশে ঠা 
বোধ হওয়াতে তিনি শিষ্যকে মেরদণ একটু টিপিয়৷ দিতে 
বলিলেন। তারপর ক্রমশঃ বেশ প্রফুল্ল হইলেন, এমন কি 
৯৯৩ 


ল্বামী বিবেকানন্দ । 


দোঁকাঁনীকে বখৃশিশ পর্য্যস্ত দিতে চাহিলেন ও সে যেন 
কতকালেব পবিচিত এমন ভাবে তাহাব 'সহিত কথা কহিতে 
লাগিলেন। সে বাত্রি ত সেই দোঁকানে অগ্ধ ইঞ্চি পুক “ঘোডাব 
চাপাটি” খাইযা কাটিল। সঙ্গে একটা আলুব তবকাঁবীও ছিল। 
কিত্ত মানষেব দীতেব সাধ্য কি তাহা চিবাষ। ঘুম কেমন 
ভযেছ্ছিল তাহা বলাই বাহুল্য । বাহিবে ক্রমাগত বুষ্টি ও 
ববফ পড়িতেছে, ভিত ধেঁ সাব দৌবাঁত্যে দম আটকাইবাব 
উপক্রম। তাহীধ উ।ব শাঁবাৰ আব এক কৌতুক । ছুপৰ 
বাত-স্বামিজী জাগিযা আছেন--দোঁকানদাঁন ও তহাবি এব 
আআীষ মতিথিদেধ লক্ষ্য কবিধ। খুব বিবক্ত প্রকশ খবিতেছে । 
সে জানিত শা] বে স্বাধিজী পাহাড়ী ভাষা অনভিজ্ঞ নাভন, 
আুতব+ং গানন সাধে খুব গালিগালাজ কবিতেছে। আঁ হাদিগকে 
জাষগা দিষা বড়ই কুকন্ম কন্িষাপ্ছ, বাত্রি গ্রাভাীত হলেই 
সব্বপ্রথমে উহাদিগবে তাড়াইতে হইবে উত্যাটি লোকটাব 
ব্যবভাবে স্ব'শিজী অত্যন্ত বিবঞ্তি বৌধ কপিলেন, বিশেষতঃ 
ঈ ব্যক্তিই দলিখাছিল, “ঘি বেশা বধফ "ডে তবে কালও 
থাকৃবেন।” যাহা হউক স্বামিজী যাঁইবাঁব পূর্বে তাহাকে 
প্রতিশ্রুত বখশিশ দিতে ভূলিলেন না। লোকটা কম্মিন 
কালেও এত আশা কবে নাই। 

এইবপে উনবিংশ শতার্ধীব শেষ বজনী অতিবাহিত 
হইল। 

পরদিন প্রাতে বাঁবো ইঞ্চি ববফেব মধ্য দিবা বিশ্রাস্ত 
দরাণ্তীওযালাবা দ্রতবেগে অগ্রসব হইতে লাগিল। শিবানন্ন 


৯৯৪ 


মায়াবতী দর্শন । 


স্বামীর ঘোড়া ছুটিয়া পালাইয়া যাওয়াতে বিরজানন্দ নিজ 
অশ্ব তাহাকে দিয়া স্বয়ং পদব্রজে যাইতেছিলেন। দাণ্তীয় গালা 
দিগের সহিত একসঙ্গে যাইবার জন্ত তাহাকে অধিকাংশ পথ 
ছুটিয়া যাইতে হইল। তারপর সৌরনল্লায় পৌছিষা সেদিনকানন 
মত সকলে বিণ কবিলেন। গোঁবিন্দ সাহ ও সদানন্দ স্বামী 
পুর্বরাত্রেই সকলের আগে এখানে আসিয়াছিলেন। এখানে 
বেশ গন্গনে মাগুন ঝকৃঝকে ঘর মোর এবং আহারাদির প্রশস্ত 
আবৌজন দেখিম। স্বাঁমিঞী মহাঁখসী হইলেন এবং গতরাত্রের 
প্রসঙ্গ লইষ| নানা মাঁমোদ করিতে লাগিলেন । 

পরধিন (১৯০১ সালেব ২র| জানুয়ারী ) বরফ গলিয়! গেল । 
পথে দেবীপরী” ও "ধুনাঘ।ট” এই ছুই জায়গায় থাঁমিবার কথা । 
প্রান ২১ মাইল পথ। স্বামিজী খানিক পথ হাটিয়। চলিলেন, 
কিন্তু প্র ক্লান্ত হইয] হাপাউতে ল/গিলেন। তখন এক হাতে 
একটি লাঠি লইয়া ও আর এক হাত বির্জানন্দ স্বামীর কাধে 
রাঁখিয়] ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে নিজের 
শরীর দেখাইয়া বলিলেন “দেখ, কি দুর্বল হবে পড়েছি । এক 
সময়ে এই পাহাড়ে রোজ ২০২৫ মাইল হেটেছি। আর আজ 
এইটুকু আস্তেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে! আর বেণী দিন নষ [, 
সকলেই তাহার শরীরের অবস্থা দর্শনে বিষ হইলেন। মনে 
হইতে লাগিল এই মুহূর্তেই তার প্রাণত্যাগ হইতে পারে। 

পরদিন সকলে মায়াবতী আনিয়া পৌছিলেন। দূর হইতে * 
আশ্রমের দৃশ্ত দেখিতে পাইয়া স্বামিজী অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ায় উঠিয়া জোরে 

৯১৯৫ 


৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


আঁশ্রমাভিমুখে ছুটাইলেন। তীহাৰ অভার্থনাৰ জন্য আঁশ্রম 
পত্রপুষ্পে সজ্জিত কবা! হইয়াছিল এবং দ্বাবে মঙ্গলঘট স্থাপিত 
হইয়াছিল। বহুদিন পবে তাভাঁব সঙ্গলাভ কবিষা সকলেব হৃদয়ে 
অসীম আনন্দ উদ্্বমিত হইয়৷ উঠিল । 

দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে কযদিন মীষাঁবতীতে ছিলেন সে 
কয়দিন ক্রমাগত ববফ পডিযাছিল, স্তবাং ইচ্ছাসত্বেও তিনি 
বেশা দৃব বেডাইতে পাঁবিতেন না। উপবেব এবটি ঘবে তা্কাব 
স্থান নির্দিষ্ট হইযাঁছিল। কিন্ক পেখানে বড ঠীণ্ডা বৌ 
₹ওযাঁতে নীচেব ঘবে একটা বড অগ্নিকুণ্ড ছিল বলিষা! সেখানে 
নাঁমিবী আদিলেন। ১৮ই পধ্যন্ত তিনি মাযাঁবতীতে অবস্থান 
কধিযাছিলেন। ৬ চম্পীওয়ৎ হইতে কতকগুর্জি লোক 
তাহাকে দর্শন কবিতে আসিল। তাখপব ঈহ চীবপাশি হইনে 
মিঃ বীডন (বাঙ্গীলাখ ভূতপুর্ব ছোটলাট তশষ শামক 
চা বাগানেব এক সাহেব আসিলেন। তাখপথ ১৪ আসিলেন-_- 
তহণীলদাৰ সাহেব ও তাহাব সঙ্গে আব ক্যজন লোক । ১এই 
জান্ুয়াবী তাহার জন্মধিন। সেদিন তিনি ০৮ বৎসবে পদার্পণ 
করিলেন। পবদিন মিঃ সেভিষাঁবেব জন্মদিন । বাঁচিষ! থাকিলে 
সেদিন তাহা বৰ ৫৬ বসব হইত | 

স্বামিজী যে কদিন মাঁয়াবতীতে বহিলেন দে কষদিন 
আশ্রমে আননোব পবিসীমা বহিল না। তাঁহাব শ্রীমুখেব নিত্য 
নৃতন বচনপবম্পবা, “নব নব নিতুই নব কথাবার্তা আশ্রম- 
বাঁসীদের মন প্রাণ শীতল কবিতে লাগিল। যে কথায় তন্ত্র 
কাটে, জড়তা ছুটে, মোহ দুব হয়, হৃদয় নাচিয়। উঠে, ধযনীতে 
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তাঁড়িতপ্রবাহ বহিতে থাকে, সে কথা শুনিয়া কি আকাজ্া 
পূবে? একদিন কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবতরঙ্গ উদ্বেল 
হইযা উঠিল। তিনি দীড়াইযা উ্টিষা যেন বৃহৎ জনতার সম্থুথে 
বন্তৃতা দিতেছেন এই ভাবে উন্নতক্ে দীপ্ুচক্ষুর বিমল 
জ্যোঁতিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিষা বক্তুতা দিতে লাগিলেন । 
পাশ্চাত্য শিষ্যদিগেব অসাধাবণ ভক্তি আনুগত্যের কথা 
হইতেছিল। ছিনি খলিতেছিলেন যে ওদেশে এমন বন্ড ভক্ত, 
আছে যাহ|বা তাঁব কথাষ আকাতবে মৃত্যমুখে যাতিতে প্রস্তত ; 
তাভাবা কিবপ নীপনে প্রেমপুর্ণ জদষে সতত '্টাহার সেবা 
কবিবাছিল, মাষামমতাশুন্গ ভইমা কিবপে তাহার সেবার জন্ত 
অজন্্ 'আর্থব্য করিঘাছিল ও শ্াহার একটি কথাষ সব্বন্থ ত্যাগ 
কবিতে রাজী ছিল তাতাবঈ গল্প বলিতেছিলেন। এই দেখ 
কাপ্রেনে সেভিযাব, কেমন ভাবে আমাব ক|জের জস্ 
মাযাবতীতে প্রাণটা দিয়ে গেল! আঁব একদিন ০৮৩?৩০০৩ 
( আজ্ঞাবহতা ) সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিযাছিলেন--. 
10690190705 8170 £5508০ ০8101)0% 105 ৪20910901১৮ 
9010 ০07 ০0101002800 7 10610097022 1005 ০58006৫, 
16 051997705 01017 025 10212) 09017 1015 10৬10 080015 
2100 5581059 0138118001 [0175 0810 155156 008 1০ 
200 81680099 ” (জোব কোরে কেউ কাঁরুকে দিয়ে ভক্তি 
'বাঁ'ভকুম তামিল করাতে পারে না। খাঁটি প্রেম ভালবাসা আর 
মহচ্চরিত্রের কাছে সকলেই নত হয়। স্তরাং যার এ ছুটী 
আছে তাঁকে সকলেই মানে)। তিনি বলিতেন তিনটি 
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জিনিষকে মান] বা শ্রদ্ধ! করা বিশেষ দরকার--১ম, যে ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছে, ২য়) যে সম্প্রধায়ভুক্ত হইয়াছে, ৩য়, যিনি 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বা মঠাধীশ । 

আশ্রমেব কাধ্য কিরূপ ভাঁবে নির্বাহ করা উচিত এ সম্বন্ধে 
তিনি শ্বরূপানন্দ শ্বামীব নিকট একদিন স্বীয় মতামত ব্যক্ত 
করিযাঁছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে স্ববপানন্দকে খুব উৎসাহ ও তেজের 
সহিত ঈদ সকল বিষষ কাঁধ্যে পবিণত কবিবার পরামর্শ দ্িতে 
ছিলেন। স্বরূগাঁনন্দ বলিলেন যে তিনি নিজে & ভাবে কার্ষ্য 
করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পাঁরেন বটে, কিন্তু যদি 
মঠের অন্ান্ঠি সন্যাসীরা তাহার সহিত একধোগে কার্য না 
কবেন ও অন্ততঃ তিন বত্গব এক্ৰানে স্থাধী হউবারাজাশ। না 
থাকে তনে * সব কার্য তীহাব দ্বাবা সম্পন্ন হওয] অসম্ভব । 
স্বামিজী স্বঝ”|নন্দের মনোভাব বুঝিলেন এবং সকলে একত্রিত 
হইলে * কথা উত্থাপিত করিমেন। তাহার অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া সকলেই উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেবল স্বামী 
বিরজ্নন্দ অতিশদ বিনীতভাঁবে কিছুদিন স্থানান্তরে অবস্থান 
করিয়! ধ্যান ধাঁরণা ও মাধুকরী ভিক্ষায় দিন যাঁপন করিবার 
বাঁসন! জানাইলেন। স্বামিজী “মাঁধুকরী”র কথা শুনিযা উহা 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবাঁর জন্ত নির্জানন্দকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক 
করিলেন এবং বলিলেন “আঁমাদের 6১1567150০5 ( অভিজ্ঞতা ) 
€থকে শেখ। অত কষ্ট সহ ক'রে শরীরটা মাটি করিসনি। 
আঁমবর। শরীরটাকে বেজায কই দিয়েছে, তাঁর ফল হয়েছে, কি ? 
»না, জীবনের যেটা সব চেয়ে ভাল সময়--08৩ 1১63 75815 

৪১৯১৮ 


মায়াবতী দর্শন । 


01 08801১000--সেইখানটায় শরীর গেল ভেঙ্গে, আর আজও 
পর্যস্ত তার ঠেলা সাম্লাচ্ছি। তারপর 1১০%/ ০0৮]0 7০] 
101 06109010005 01 00015 1 ( অনেকক্ষণ ধ্যান 
ধারণার কথা কি বল্চিস্? ) যধি ৫ মিনিট মনটা--৫ মিনিট 
কেন, ১ মিনিটও মনটা একটা বিষয়ে একাগ্র করতে পারিস 
তা হ'লেই যথেই। আর তা” কব্তে হ'লে রোজ সকালে 
বিকালে একট। সময নির্দিষ্ট ক'রে অভ্যাস কব্তে হবে। বাকী 
সময়টা পড়াশুনো, কি সাধারণের হিতকর কোন কাজে লাগিয়ে 
রাখবি। আমি চাই আমার শিষ্োেরা 98019 51013119519 
৮০1] 10016 0021 20519110655 (শারীরিক তাপের চেয়ে 
কর্মেরখাদিকে বেন বেক দিবে )। ৬০: 15616 5190010 
106 ৪. 70210 01 07617 9801091) 800 68৩17 80905116059 
(কশ্ম আর কি ?--সাঁধনা ও তপন্তারই ত একটা অঙ্গ 1) 
নির্জানন্দ স্বামী সব স্বীকার করিয়া লইলেন, কিন্ত নিজের 
উদ্েশ্ত ছাড়িলেন না) বলিলেন, নিষ্ষাম কর্ম সম্পাদনের 
উপযোগী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রথমটা একটু তপস্তা কর! দরকার । 
স্বামিজী উহার গে! দেখিয়া অগ্নিশন্মী হয উঠিলেন। কিন্ত 
তিনি স্বামিজীর স্বভাব জানিতেন, স্ৃতরাঁং কোন উত্তর ন! দিয় 
চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর তিনি কার্য্যাস্তবে চলিয়! গেলে 
ত্বামিজী আর সকলকে বলিলেন “মোটের উপর কিন্তু কালীকৃষ্ণ 
ঘা বল্ছে তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি। ধ্যান 
ধারণা আর স্বাধীন জীবন এইটা যে সন্ন্যাস জীবনের প্রধান 
গৌরব তা” কি আর আমীয় বল্তে হবে রে! আহা] আমারও 


০১৯৪৯) 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


এক সময়ে অমনি ক'রে দিন কেটেছে--একমাত্র ভগবানের 
উপর নির্ভর সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে দেশে ঘুরে 
বেড়িয়েছি--সে সব স্বখের দিনই গেছে!” যদি সর্বস্ব 
দিয়েও আবার সেই সব দিন ফিরে পাওয়া যেতো তাতেও রাজী 
আছি।” যাহা হউক পরে বিরজানন্দ শ্বামিজীর প্রস্তাবে সন্ত 
হইয়াছিলেন। 

হিমালয়ক্রোড়ে এই জনকোলাহলশৃন্ত শাস্তরসাম্পদ 
আাশ্রমভবনে স্বামিজী বড় প্রীতি অনুভব করিলেন। মিসেন্‌ 
সেভিয়ারের সহিত তিনি যখন আলাপ করিতেন তখন মনে 
হইত যেন একটি শিশু তাহা জননীর সহিত কথ! কহিতেছে । 
কখনও কখনও তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িতেন বটে এবং হযত 
আশ্রমের সন্ন্যাসীদেব ছুই চাঁরিটা কড়া কথাও শুনাইযা দিতেন, 
কিন্তু তাহার বাঁক্যে গরল ছিল না। তাহার তিরস্কারের ভিতরও 
প্রায়ই কোন শিক্ষার বিষষ বা প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ নিহিত 
থাকিত। 

মায়াবতী হইতে যে সঞ্ল সুন্দর সুন্দর দৃষ্ নয়নগোচর হয় 
তন্মধ্যে ধবযমখর নামক স্থানের তুষার-দৃশ্ত অতি মনোহ্র। 
ধঁ স্থানটী পাশ্ববর্তী সকল স্থান অপেক্ষা উচ্চতব। ছুই চাঁরিদিন 
পরেই একদিন প্রীতঃকালে আশ্রমের সকলকে দঙ্গে লইব! 
ত্বামিজী শী স্থানে গমন করিলেন এবং তাঁহার অবস্থান ও 
মনোমুগ্ধকর সৌন্নধ্য দর্শনে নিরতিশয় শ্রীতিলাভ করিলেন। 
তাহার ইচছা হইয়াছিল ৯ স্থানে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়] 
নির্জনে আরামে ধ্যান ভজন করেন। ত্রদপার্স্থ রাস্তাটি 
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তাহার বড় ভাল লাগিযাছিল। তিনি মিসেন্‌ সেভিয়ারকে 
বালস্থলভ সবধলত সহকারে বলিযাছিলেন [0 015 1800 
72 01 109 1৭ 15188115155 00 211 000115 %/0114 8100 
0] 116 10 19855 172 0899 10 %/11000 0০0০0৮5 870 
$/131510175 006115 00055 0% 015 1806? 1106 ৪ 7 
0110” । জীবনের শেষভাগে সমস্ত জনহিতকব কার্য ত্যাগ 
করিধা এইখাঁনে আপিব, আব শ্রন্থবচনা ও সঙ্গীতাঁলাপ করিয়া 
দিন কাটাইব )। 

মাশাবভীব আাশ্বদে একটি ঠাকুবঘন ছিল, সেখানে 
ভোগবাগাদি সহকাবে |ণমতংসদেবের অর্চনা হইত । আদ্বৈত 
মাঁশমে কিন্ক ঠাকুব পু। স্বামিজীব বঙ ভাল লাগে নাই। 
তিনি বলিতেন অদ্বৈত আশ্রম শুধু অদ্বৈতভাবেই পুর্ণ থাকিবে। 
তথ।থ দ্বৈতভ|নেব নীম গন্ধও ধেন না থাঁকে, অর্থ।ৎ এখানে 
বাহ বা দিবশহাধন্াণ 'ভগবৎ টপলন্িন চেষ্টা না কবিরা মেন 
এক ভআখওঁ, অদ্ব। অষ্চিধাননা ব্রহ্মধ্যানে অবগাহন করিবার 
জন্যই সকলে চেষ্টা হয। কিন্ত যে সকল ভক্ত ঈ ঘর প্রতিষ্ঠা 
কবিযাঁছিলেন পাছে ঠাহাদিগের প্রাণে আঘাত লাগে এজগ্ 
তখনই তিনি উহ ভাঙ্িযা দিতে ইচ্ছা! করিলেন না। কিন্ত 
যাভাতে "াহ|না আপনাঁবই আপনাদের দম বুঝিতে গাঁরিয়া 
ক্রমে তাহা সংশোধন কবেন এই ভাবে ধীরে ধীনে তাহাদিগকে 
নিজ অভিপ্রাম বুঝাইযা গিলেন। ক্রমে ঠাকুর্ঘরটি এখান 
হইতে উঠিয| যাঁয়। একজন জন্যাসী নিজের দৈতভাব লইয়া 
ওবপ স্থানে থাকা উচিত কি না প্রীশ্রীমাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাস) 
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করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন পশ্রীগুরুদেব নিজে অছবৈতময 
ছিলেন ও অদ্বৈতভাঁব প্রচার কর্তেন। তুমি তবে ৯ ভব গ্রহণ 
কর্ডে “কিন্ত কচ্ছ কেন বাবা? তাঁর সব শিষ্যই যে 
অহ্থৈতবাদী 1 

বেলুড় মঠে ফিবিষা এই ঘটনাঁথ উল্লেখ কবিধা স্বামিজী 
হত|শ ভাবে বলিষাছিলেন আমি ভেবো ছলুম অন্ততঃ একটা 
কেন্ত্রেও তাঁব বাহা পুজাঁদি খন্ধ থাকবে । কিস্তাহায় হাঁধ, গিষে 
দেখি বুড়ো সেখানেও জেতে বমেছেন !, 

স্বামিজী বপিম। থাকিবাব পাত্র নভেন। মাঁাবতীতে গিষ! 
চিঠি পত্র লেখা, ও ধর্মোণদেশ দেওযা ছাড়া প্রবুদ্ধ ভাতের 
জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিবাছিলেন”-( ১ম) এআ) 800 
[190011809-আধ্য ও তামিল জাতি” নামক দতিহাঁপিক 
তথ্যপুর্ণ একটি সুচিন্তিত ও স্ুুলিখিত সন্দর্ভ ) ২বটা, 176 
50091 00008152008 4১৫655--১৯০৭০ সালেপ 10018] 
9০018] ০0176511705 মর্থাৎ ভাঁরতখধীঘ সমাজসমন্তা-বিষধকক 
সভার অধিবেশনে জঙ্টিশ রানাড়েব 71551967621 51653 
(সক্ভাপতির অভিভাষণ ) এর উত্তর। তিনি মহারাষ্ট্র জন- 
নায়কের শ্বদেশপ্রেম ও উদদাঁপনীতিব প্রশংসা করিলেও তাহার 
সন্ন্যাসী-বিদ্বেষের বিপক্ষে লেখনী ধাঁরণ না করিযা থাঁকিতে 
পারেন নাই এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের সন্নযাসীজীবনের 
প্রকৃত মূল; কি ভারত ইতিহাসের সাহায্যে তাহা দেখাইযা 
ছিলেন) অর্থাৎ ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রাদায় যে নিতাঁস্ত অলদ 
অকিঞ্চিংকর নহেন, তাহার! যে বসিয়া বসিয়। সমাজের স্বন্ধারূঢ় 
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হইয়। আত্মোদর পুরণেই ব্যস্ত নহেন তাহার প্রমাণ এই যে 
ওশনিষদিক বুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশে যত কিছু জনহিতকর 
অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়াছে, যত কিছু শক্তিগ্রদ, প্রাণপ্রদ, 
আশাপ্রদ, উচ্চ চিস্তাআ্োত সমাঁজশরীরে প্রবি হইয়! তাহাগ্র 
আবিলত।, জড়তা ও মোহপক্ক দূর করিয়াছে এবং তাহার 
সব্বাঙীণ পুপিপুষ্টি, রক্ষা ও সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে তাহার 
মূলে সন্নাসী বিদ্যমান । সন্ন্য।সীই এ ভারতে চিরদিন বল, বুদ্ধি? 
ভরসা দান কবিষাছেন, ধর্মের গ্লানি ও সমাজের অবনতির দিনে 
অবসন্ন রাজশক্তিকে উদ্ধুদ্ধ করিয়া মন্তাঝ অত্যাচারের 
প্রতীকাবার্থ ক্ষত্রিঘতেজকে নিযোজিত করিয়াছেন এবং শাস্তির 
দিনে উন্মত্ত ভোঁগবিলাসের মাঝখানে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্যের আদর্শ 
স্থাপিত করি৷ সমা'জশক্তিকে সংযমের পথে চালিত করিয়াছেন 
--মোট কথা সন্যাসীই ফুগে যুগে এ ভারতের ধাতা, পাতা ও 
নিয়স্ত। হইখা আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাঁকিবেন--“সংস্কার+ 
“সংস্কার বলিয়া যিনি যতই চীৎকার করুন ও নিষষর্পী অন্ন 
ধ্বংসকারী বলিযা সন্ন্যাসীকেই যতই গালি দিন। তৃতীয়টি 
5115) [২6100811500 10059950045 (িওজফি সম্বন্ধে 
ছু” চারটা মন্তব্য) নামক একটা অকপট সমালোচনা । ইহা 
ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বন্ধুর অনুরোধে 
খখেদের অন্তর্গত “নাসদীয় সুক্তের, একটা গ্ুন্দর অন্গবাদ করিয়া 
দিয়াছিলেন। 
মায়াবতীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে ছুই 
একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা পাঠককে শ্বামিজীর কিরূপ 
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বাঁলকেব ন্যাষি সবল প্রাণ ছিল তাহা! বুঝাইবার ঢেষ্টা কবিব। 
উহা হইতে তিনি আবও বুঝিলেন শিষ্যেব! তাঁহাকে কিবপ ভাল 
বাসিতেন। একদিন আাব প্রস্তুত কবিতে অত্যন্ত বিলম্থ হইয। 
গিয়াছে । তিনি শিষ্াদেব কম্মশথিল্য ও তৎপবতাব অন্ধ 
যোগ কবিয়া বিশেষ বিবক্তভাবে সকলবে তিবস্কাব কবিতে 
করিতে একেবাবে বন্ধনশালাধ ( যেখানে বিব্জানন্দ স্বামী বন্ধন 
কবিতেছিলেন ) গিষা উপস্থিত । কিস্তু সেখানে ধেঁযাঁৰ অন্ধ- 
কাবে বিবাজিনন্দকে ক্রমাগত আগুনে ফুঁ পাঁড়িতে ও শীঘ্র বন্ধন 
সম্পন্ন কবিবাব জন্ত য্থাঁসাণা চেষ্টা! কবিতি দেখিষা1 কিছু ন৷ 
বলিষা ধীবে ধাঁবে সেখান ভইতে বাঁহিব হইয়া আঁসিলেন। কিঞ্চিৎ 
পবে আহার্যা আনীত হইলে বোষঙবে বলিলেন «নিয়ে বা। 
আমি খেতে চাউন1।” বিবজানন্দ তাহাব স্বভাব উত্তমব্দপ 
অবগত ছিলন। তিনি কিছু না বলিষা পাত্রটি সম্মুখ বাখিবা 
অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। এ্রক মিনিট-ছুই মিনিট--তিন 
মিনিট--বাস । তাঁব পব স্বাঁমিজীব বাঁগ পড়িতে লাগিল। তিনি 
স্কুধাতিব খালকেব ন্যাষ আহাঁবে বসিলেন ও থাইতে আবস্ত 
কর্সিলেন। কিঞ্চিৎ আহার্য্য দ্রব্যাদি মুখে দিযাঁই খুব খুসী 
হইলেন--এত ঘে বাগ কোথাষ চলিযা গেল। তারপব 
থাঁইতে খাতে জঙ্টচিত্তে বলিলেন “গা এত বাগ হষেছিল 
ফেন জানিস? ভযাঁনক ক্ষিদে পেয়েছিল | 

চতুদ্দিক ববফাচ্ছন্ন থাকাতে স্বামিজী আঁশ্রমেব মধ্যেই 
বাদী হুইযা বহিলেন। আব সে দুর্জয় শীত সহা কবিবাঁৰ মত 
অবস্থাও তাহাঁব ছিল না। ন্ুতবাং শীপ্রই মায়াবতী ত্যাগ করি- 
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বার জন্য ব্যস্ত হই পড়িলেন। কিন্তু তখন অনেক ভাড়া! 
দিয়াও কুলি যোগাড় বড় শক্ত ব্যাপার। একদিন মনটা বেশ 
প্রফুল্ল আছে--তিনি শিষাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যদি 
কুলি ন! পাঁওয়া যায় তবে তাহারা কি কবিবেন? বিরজানন্? 
সন্মুথে আসিয়া বলিলেন-_“ম্বামিজী ! কুছ, পরোয়া নেই, তা! 
হলে আমরা নিজেরাই আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবো ।” স্বামিজী 
হো হো করিযা হাসিয়া উাঠলেন। বলিলেন “ওঃ বুঝেছি । 
মামাকে বুঝি খড়ে ফেলবার ঘতলব আটা হচ্ছে !, অবশেষে 
অন্ত পথে টনকপুর দিয়া পিলিভিত যাওয| সিদ্ধান্ত হইল। সদা- 
নন্দ স্বামীকে ডাঁকিয়া ম্বামিজী বলিলেন “দেখ ১ এবার সব ভার 
বিরাঁজনন্দের ওণর। ওর মাথাটা খুব ঠাণ্ডা আর বহ্বাড়ঘর 
নেই। এবার তুইও কিছু করবি নি, আমি কিছু করবো 
না বুঝলি?” এদিকে ক্রমশঃ বেগতিকের লক্ষণ দেখিয়া 
স্বরূপানন্দ স্বামী নিজেই চা-বাগানে কুলি সংগ্রহ করিতে গেলেন । 
এ দিকে আব এক মুদ্ধিল হইল। ছুতিনদিন পুর্বে গ্রাম 
হইতে কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য যাভাদিগকে পাঠান হইয়াছিল 
তাঁহারাঁও বেল দ্বিপ্রহরের সম্য যতগুলি কুলি আবশ্যক লইয়। 
উপস্থিত হইল । তাহাদিগের সহিত মায়াবতী ত্যাগ করিয়া 
কতকদূর অগ্রসর হইতেই সকলে দেখেন সম্বখে স্বরূপানন্দ স্বামী 
কতকগুলি কুলি লইয! আসিতেছেন। তখন চা-বাগানের লোঁক- 
দের বেশ মোটা বখশিশ দিয় বিদায় করা হইল । 

মায়াবতী হইতে পিলিভিত পথ্যন্ত সারাপথ স্বামিজীর ম্জোঁজ 
বেশ অন্দর ছিল। প্রথম বান্ত্রি চম্পাওয়াতের ডাকবাংলায় 
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: বিয়া তিনি গভীর আবেগের সহিত ীহামবের প্রসঙ্গ 
 ক্করিতে লাগিলেন। বলিলেন-_তার অন্তূ্টি খুব তীক্ষ ছিল' 
আর লোঁকচরিত্র জ্ঞানও অসাধারণ ছিল। যাঁর সম্বন্ধে যা বল- 
শিশ্াদের জনকতককে তিনি ঈশ্বরকোঁটী কলে নির্দেশ করতেন 
. আর সাধারণ জীবদের বলতেন “জীবকোটি।, ঈশ্বরকোটিদের 
তুলনায় জীবকোটাদের আসন অনেক নীচে দিতেন। বল্তেন 
ঈশ্বরকোটি আচাধ্যস্থানীয়, লোকশিক্ষার জন্যই তার দেহ 
. ধারণ । আমি অনেকবার ওকথাঁটা €55 ( পরীক্ষ।) করে 
_দেখেছি।, তাঁর কথা একটুও বেঠিক হয় নি। বাঁদের তিনি 
ঈশ্বরকোটি বল্তেন সব সময় হয় তো তাদের সঙ্গে আমার মতে 
মেলে না) কি হয় ত অনেক সময় তাদের কড়া কথাঁও বল্তে 
হয় কিন্তু তারা যে প্রকৃতই উন্নত-শ্রেণীর আত্মা, তার আর 
সন্দেহ নেই।” বলিতে বলিতে বক্তৃতার ভাব আসিল, চক্ষু ছুটি 
_জলিয়! উঠিল, মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। 
তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চৈস্থরে বলিলেন ৮৫৫ ৪১০০৪ 21) 27১০%৩ 
| ৪], [208 1992]! [ আয 10921 00 6৪ ০015 0110 
8691৮ (আর যতই যাই হোক্‌, যতই যাই হোক-_আমি 
ভার আঁদর্শ থেকে একটুল ভ্রষ্ট হই নি-_অস্তরের সঙ্গে তাঁকে 
মেনে চলেছি) | অনেক দিন পূর্ব্রে আর এক সময়ে ঈশ্বর- 
কোটিদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন *তাদের আমি যত বিশ্বাস 
করি, আর কাউকে তেমন করি না। আমি, জানি যদি পৃথিবী 
ও আমায় ছেড়ে পালায়: তবুতারা আমায় ফখনও ছাড়বে 
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না। যত অসম্ভবই হোক--আমার 1969. আর 13191) (ভাব ও 
উদ্দেশ্য ) কাঁজে পরিণত কব্বার জন্য তারা প্রাণ দেবে ।” 
শ্ীত্রীরামরুষ্জদেব তাহার শিষ্যদিগের মধ্যে সাত জনকে বলিতেন 
-ঈশ্বরকোটী, ষখন অবতারের আবির্ভীব হয় তখন তাঁর লীলার 
সহায়তা কপ্বার জন্য যে সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত দেহধারণ কে 
আসেন তিনি “ঈশ্বরকোটী” শব্ধ দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দেশ 
করিতেন । স্ৃতবাং বলিতে গেলে ইহাদের মুক্তি বলিয়া কিছু 
নাউ (কারণ হহাঁরী। শিত্যমুক্ত ) এবং ইহাদের “সাধনা”ও অজ্ঞাত- 
সাঁবে শুধু লোঁকশিক্ষার জন্য । এই শ্রেণার ভক্তের মধ্যে পরম- 
হংসদেব স্বামিজীকে সন্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিতেন । 

শব্দিন সকালে “দেউড়ি” পৌছিবার কথা । দেউড়ি ওখান 
হইতে ১৫ মাইল দূব। স্ববপানন্দ ব্ব।মা চ্পাওয়ৎ পধ্যস্ত আসিয়া 
পুনরায় মাধাবতীতে ফিরিয়! গিযাছিলেন। বেলা ১টার সময় 
সকলে দেউড়ি পৌছিলেন বটে, কিন্ত আবার এক বিভ্রাট 
উপস্থিত। ভাকবাংলার চৌকীদার দরজা চাবি বন্ধ করিয়! 
কোথায় গিয়াছে তাহার কোন সন্ধান নাই। সৌভাগ্যক্রমে 
তালাট। টানিতে খুলিয়া গেল--তখন সকলে ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । স্বামিজীর সহিত গোবিনা- 
লাল সাহ, শিবানন্দ, সদাঁনন্দ এবং বির্জানন্দ আছেন । 
বিরজানন্দ রন্ধন কার্যে ব্যাপূত হইলেন। কিন্তু হাঁড়িতে এত 
চাল চড়ান হইয়াছিল যে খানিক পরেই ভাত অর্ধাসদ্ধ অবস্থায় 
উথ.লাইয়া! উঠিবার যোগাড় করিল। ওদিকে স্বামিজীর ক্ষুধা 
পাইয়াছে। তিনি লোকের উপর লোক পাঠাইয়৷ কতদূর হইল 
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সংবাদ লইতেছেন। বিরজানন্দ স্বামী মহা! ফপবে পডিলেন। 
ঠিক করিলেন “কিছু ভাত বাহ্িব কবিযা লইয়া আঁবাঁধ হাডিতে 
জল দিই” এমন সমষে ম্বামিজী আসিষা হাজি হইলেন এবং 
সেখানে বপসিষা বলিলেন “ওবে ওসব কিছু কর্ডে হবে না। 
আমাব কথা শোন। ভাতে খানিট। ঘি ঢেলে দে আব ভাডিব 
ঘুখেব সবাখানা উলটে দে। এখন বণ ঠিক হখে যাবে । আব 
খেতেও খুব ভাল হবে।” বিবজ।নন্দ স্বাখী তাহা আজ্ঞামত 
কাধ্য কবিলেশ। ফলে সেদিন বৈকালে সকলেই মহাতৃপ্তিব 
সহিত খীভাত ভোজন কবিলেন। তাবপব পনব ঘাঁউিল দুঝে 
টনকপুব। সে স্থানট। সমভূমি। সেখানে পৌছিবা দেখা গেল 
ডাকবাংলাষ লোৌক আছে। সুতবাং বাজাবে এক মুদীথানা” 
দোৌঁকানেব উ“বে বাণ। লওযা হইল । নীচে খাত্রীবা বাঁধিতেছে 
তাহাঁব ঝেোষা উপবে উ্ঠটবা মহা জালতন কবিনে লাগিল । 
দোকানী শ্বামিজীকে নিজেন এ টিখাখানা ছাঁডিবা দিল। কিন্ত 
তাহাতে ঘম হউবে কেন? পুবাঁনে। একখানা খাটীযা-_স্বামিজী 
যতবাঁৰ পাঁশ ফিবিতে লাগিলেন সেটা কেবল ক্যাচ কোঁচ কবিষা 
আপনাৰ জীর্ণাবস্থা ম্মবণ কবাইযা দিতে লাগিল। মনে হইতে 
লাগিল এই বুঝি ভাঙ্গিযা পড়ে । স্বামিজী ত উহা লইযা 
খানিকক্ষণ ফষ্টিনষ্টি কবিলেন। 

পধদিন প্রাণে পিলিভিত যাঁইবাব জন্য ঘোড়া যোগাড কৰ! 
হইল । সদানন্দ স্বামী সব চেষে একটা তেজী ঘোড়াঘ উঠিলেন, 
এবং খুব ছুটাইয়া শীঘ্রই অদৃপ্ত হইষা গেলেন। টনকপুব হইতে 
মাইল খানেক যাঁওযাঁৰ পব স্বীমিজী তাহার কোন চিত্র না 
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দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইযা উঠিলেন। পথে একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিয়৷ জানা গেল ঘোড়া কিছু দূরে উচ্ছৃঙ্খল হইবা 
সওয়ার সমেত মাঠের মধ্যে দৌড়াইযাছে। সকলে তখন অব- 
তবণ করিষা সেই দিকে যাইতে পাঁগিলেন। খানিক পরেই 
দেখা গেল সধানন ঠাকুর ঘোড়া ্াকিষে শাস্ছেন। ঘোড়া 
বেচারা কায়দা হযে শড়েছে। পওমারকে এব মধে) একবার 
ফেলেও দিয়েছিল, কিন্তু *স'ভাগ্যক্রমে কোন আঘাত লাগে 
নাই । এই থটনীধ স্বামিজীব আব একধিনের কথা মনে পড়িল। 
স্বামিজী তখন থেভড়িতে। সপাশন্দ একটা ভরানক হুট 
ঘোড়াষ চড়িযাছেন। লাজবাটাব ছাদ হহতে স্বামিজী, মহারাজ 
ও গন্ান্ত সকলে একদুষ্টে তাভাৰ ধিকে চাহিবা আছেন-- 
সদ।নন্দ মেহ বক্জাত খোড়ীৰ চড়িখ। ভারবেগে ছুটিয়ান্েন, কিন্তু 
ঘোড়া সওযানলেধ সম্পর্ণ বাপা ভভমা *ডিযাঁছে। খ্বাম্জী 
সেদিন সধানন্দ স্বাশীর অশ্বাপোহণ-দক্ষত। দেগিশ]! বলিষধাছিলেন 
“সদানন্দ বাবা, তুমিই আমার ঠক মবদ শিষ্য ।৮ 

টনকপুর হইতে তিন মাহল যাইলে মেজর হেনেসী ( 148101 
[760106959 ) আসিয়া স্বীমিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিমি 
আঁপন বাংল! হইতে স্বামিজীকে লক্ষ্য করিষ] দ্রুতগতি তাঁহার 
সহিত দেখা কবিতে আসিষাছিলেন। বেলা ২টার সময় 
খাঁতিমাঁয় পৌছাঁন হইল | সেদিন সন্ধ্যাধ সময় স্বামিজী শিবানন্র 
স্বামীকে বলিলেন “মহাপুরষ (ইনি এখনও এই নাঁনে লে 
সকলের নিকট পরিচিত) তুমি পিলিভিতে আমাদের ছেড়ে 
একলা! বেলুড় মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ কর্তে যাবে ঈ প্রসঙ্গেই 
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স্বামিজী বলিয়াছিলেন “বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ন্যাসী ভারতের 
চতুর্দিকে ধর্মপ্রচার ক'রে আর লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়াবে। 
আর শেষকালে অন্ততঃ ২০০০২ টাক এনে সাধারণ ধনভাগ্ডারে 
জমা দেবে। শিবানন্দ স্বামী বিনীতভাবে আজ্ঞাপাঁলনে 
সন্মতি জানাইলেন। 

৪ দিনের দিন--সেই পিন শেষ দিন-স্বামিজী একটা 
ঘোঁড়াঁষ চড়িলেন এবং বিরজনন্দনে, অশ্বারোহণে ভীত দেখিযা 
বলিলেন “আঁমি তোঁকে ঘোঁড়ায চড়া শিখিষে দ্রিচ্ছি।” এউ 
বলিয়। গ্রযোজনীধ উপদেশ প্রদান কবিধা নিজ অশ্ে কশাঁঘাঁত 
করিয়! দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন এবং চীৎকাঁন করিষা বিরজা- 
নন্দকে টব? কশাঁঘাত পূর্বক পশ্চাঁদগাধী হইতে বলিলেন। 
আর সব ঘোড়াও এখন দেখাঁদেখি দৌড়াইিযাছে। বিরজানন্দ 
স্বামীর ঘোঁডাঁও চুপ করিষা দীড়াইয। রহিল না। ত্বরিতগতিতে 
ছুটিল। উহাতে তাহার ভথ কাটি গেল। তিনি আর সকলের 
স্তায় হৃষ্টচিত্তে গমন কপসিতে লাঁগিলেন। 

বেলা চাঁরিটার সময তীহারা পিলিভিত আসিযা পৌছিলেন। 
পাছে দেরী হইয়] ট্রেন ফেল হয় এই ভয়ে পথে কেহই আহার 
করেন নাই। স্বামী সদানন্দ ও গোবিন্দলাল অন্য, সকলের 
অগ্রে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল পিলিভিতের ভেপুটি 
কলেক্টর পণ্তিত ভবাঁনীদত্ব যোশীকে স্বামিজীর আগমন বারী 
' গুদ্বান করিতে গিয়াছিলেন এবং সদানন্ন স্বামী আহার্য্য সংগ্রহের 
চেষ্টায় বাজারে গিয়াছিলেন। ভবানীদত্ত যোশী স্বামিজীর 
অভ্যর্থনীর জন্য সবান্ধবে রেলওয়ে ই্রেশনে আসিয়। উপস্থিত 
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হইলেন। নাঁনা কথাবার্তা হইতে লাগিল। কর্থাগ্রসঙে 
আমিষ ভক্ষণের কথা উঠিল। পণ্ডিতজী সবিনয়ে মাংসভোজনের 
বিকদ্ধে মত প্রকাশ কবিলেন। কিন্তু স্বামিজী বেদ ও সংহিত! 
সমূহ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধত কবিযা মাংস ভোজন শান্ত 
সম্মত বলিব! দেখাইলেন এবং শেষে বলিলেন “অত কথায় 
কাঁজ কি? আজকাল ভিন্ন যে গোমাণ্মেল নামে শিতবিষা 
উঠেন বৈদিক খবিবা স্বধং সেই গোশাংদ ভৌজন করিতেন, 
এমন কি প্রাচীন গে অতিথিব সম্মানের খন্য ও শুভকর্ম্রে 
গোন্ধ একট বাঁতি ছিল। ভিন্ুজাতিব অপঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে 
8110 10626 98676 4ব 917200150) (নিবানিব ভোজনের 
পাগলামী । মারস্ত হইয/ছে--এশ গ্রাধান কাৰণ দেশাচার ছার 
লোকাচাব।» 

মিঃ যোণা নীনবে শুনিলেন, কোন টতর দিলেন না। 
ওদিকে শ্বামিজীব কথা শুনিবাব জন্য ট্েশনের বকন্মচারীর! 
তাহাব চতুর্দিকে ঘিবিষা দ্রাড়াইয়াছিল। স্বামিজী এ দিবস যেন 
ইচ্ছা! করিযাই ব্রাহ্মণের ধর্্মাভিমাঁনের উপর প্রবলবেগে আঘাত 
করিতেছিলেন-_কানণ এই সকল ব্রাহ্মণদের ধর্দ জাতি”, 
ব্যতীত আঁর কিছু নহে এবং দেশাচাবই ইহাদের নিকট 
সর্বাপেক্ষা বলবান। পরিশেষে বক্তব্য এই যে স্বামিজী সক্প 
সময়েই যে আমিষ ভোজনেব পক্ষপাতী ছিলেন তাহা ননে। 
ধাহাঁরা বিশুদ্ধ সাত্বিক জীবন ষাঁপন প্রয়াসী তিনি তাহাদের মত 

ংস ভোজনের অতিশয় বিপক্ষে ছিলেন । 

৯৩১১ 


৫ 


সপ 


ক্বা্মী বিবেকানপ্র। 


সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল | বেল! চারিটা হইতে সদানন্দ স্বামীর 
দেখা নাই। স্বামিজী গোবিন্দ শাহকে তাঁহার খোঁজ করিতে 
পাঠাইয়াছিলেন। ট্রেণ ছাঁড়িবার আঁধঘণ্টা পুব্বে তিনি ও 
গোবিন্দলাল আসিয়া! উপস্তিত হইলেন। হাতে এক প্রকাণ্ড 
ঝুড়ি, তাঁর মধ্যে লুচি পুরী, ভাজা ভূজি, তরকারী ও মিষ্টান্ন । 
তিনি নিজের সম্মুখে খাবাব তৈয়ারী করাউতেছিলেন বলয়! 
এত দেরী হইযাছিল। স্বামিজী যোশীর সহিত কথাবার্ভায এত 
মগ্ন ছিলেন যে খাবাব কথা পর্যান্ত ভূলিষা গিযাছিলেন। কিঞ্চিৎ 
পরে তিনি বিনীতভাবে যোশা ও আব সকলকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, যে কন্বলে তাহার বসিয়াছিলেন ঈ কম্বলে বসিয়া 
স্বামিজী ও তাহার সঙ্গীগণের আহার করাতে তাহাদের কোন 
আপত্তি আছে কিনা । জগপ্প্রসিদ্ধ সন্যাপীর এই অমায়িকতা 
ও বিনয় নঅ বাক্যে তাহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন ও তাহাদের 
কোন অসনম্মতি নাই জানাইলেন। স্বামিজী সঙ্গীদিগকে ঝুড়ি 
হইতে থাঁধার লইয়া খাইতে বলিলেন, নিজেও অল্প সন্প খাইলেন 
বেশী খাইলেন না, কারণ তাহার চিত্ত তখনও আলোচ্য প্রসঙ্গে 
নিবিষ্ট ছিল। ষ্টেশন হইতে বিদায় গ্রহণ কালে পণ্িতজী ও 
তাঁহার সহচরগণ স্বামিজীর দর্শনে আপ্যায়িত হইয়াছেন বলিয়! 
্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও তাহার নিকট হইতে হিনৃধর্শের 
অনেক নূতন কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞত! জানাইলেন, 
যাইবার সময় ভবাশীদত্ব তাঁহার পিলিভিতের বাঁসস্থানে শিবাঁনন্দ 
ও বিরজানন স্বামীকে কিছুদিন থাকিবাঁর জন্য অন্রোধ করিয়া 
গেলেন। 

১০১২ 


মায়াবতী শনি | 


গাড়ীতে উঠিবার ময় ভারতে ইংরাঁজ শাসনের ক্লহ্বজনক 
একটা ঘটনা ঘটে তাহা অনিচ্ছাঁসত্বেও এখানে উল্লেখ করিতে 
বাধ্য হইলাম। ট্রেণ আপিয়া পৌছিলে শ্বামিজী ও সদাননাস্বামী 
একটা সেকেও ক্লাস গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সে গাড়ীতে 
একজন ইংরাজ কর্ণেল ছিলেন। তিনি “নেটিভ+ ঘ্বয়কে 
কাম্বায় উঠিতে দিতে নিতান্ত নারাজ হইলেন। কিন্ত 
স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য বহু ব্যক্তিকে সমাগত দেখিয়া সেখানে 
কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া তাড়াতাড়ি স্টেশন মাষ্টীরের কাছে 
চলিয়া গেলেন এবং খাহাতে ৯ “নেটিভ, দ্বয় * কামরা হইতে 
অন্তর যায় তার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ট্টেশন মাষ্টার 
আসিষা নিতান্ত সঙ্কৃচিত ভাবে ম্বামিভীকে ঈ কামরা আগ 
করিয়া আর একটি কামরায় যাইতে মন্থুরোধ করিলেন। 
তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে স্বামিজী গর্জন করিয়া 
বলিলেন ৮170৮ 0516 ১০০ 58) 90101) ৪ 0115 0010৩ 1 
5900. 096 85112700? (তুমি কিক'রে একথা আমায় 
বল্তে সাহস কল্পে? তোমার লজ্জা হ'ল না !)” ষ্টেশন মাষ্টার 
তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন। কর্ণেল, আঁপন হুকুমমত কার্ধ্য 
সমাধা হইয়াছে মনে করিয়া পুনরায় সেই কামরায় ফিরিয়া 
আসিয়া দেখিল স্বামিজী সশিষ্বে তেমনিভাবে সেখানে বসিয়া 
আছেন। সে ব্যক্তি গাত্রদাহে ছট. ফট. করিতে করিতে “ট্েশন 
মাষ্টার, “ক&্েশন মাষ্টার বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে 
করিতে প্লাটফর্ম্মের এধার থেকে ওধার পর্য্স্ত ছুটাছুটি করিতে 
লাগিল। কিন্তু ট্েশন মাষ্টার কোথায়? তিনি “ভাঙ্গায় বাথ 


১৩১৭ 


ক্বামী বিবেকানন্দ। 


জলে ফুমীর দেখিয়া! চম্পট প্রদান করিয়াছেন । সাহেব মহা 
থাপা। কিন্ত এ দিকে ট্রেণ ছাড়িবার আর অল্প সমধ বাকী 
আছে দেখিষা ভাবিল আর বিক্রমে কাঁজ নাই এবং স্বুদ্ধি 
সহকারে বৌচক1 বুচকী লইযা অপর এক কামরায় প্রবেশ 
করিল। শ্বামিজী তাহার বকম দেখিয়া হান্ত সংবরণ করিতে 
পারিলেন না। যিনি এসিযা,। ইউরোপ, আমেরিকাঁধ ঈ 
সাহেবের অপেক্ষা কত শত উচ্চপদস্ত ও জগৎ প্রসিদ্ধ লোকেন্র 
সহিত একত্রে বন্ধুভাবে বেড়াউযাছেন তিনি কি এই নগণ্য, 
পদমর্য্যাঁদাীগর্বিত। ক্ষদ্রচিত্ত ব্যক্তির বেআঁদবী সহ্য করিতে 
পারেন! আবার এই সকল বক্তিরাই আপনাদেব ভদ্রতা 
স্ভ্যতার বড়াই করিয! বেড়ায ! 
২৪শে জানুষাবি (১৯০১) স্বামিজী বেলড় মঠে প্রত্যাঁগমন 
ফরিলেন। গুকশাতাগণ ও শিষ্যেব। প্রত্যহই তাহার আগমন 
করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাকে প্রাপ্ত হইযা সকলেই 
হর্ষ প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। শ্বামিজী অদ্বৈত আশ্রম ও 
তত্রত্য দন্নযাসীগণের যথেই প্রশংসা করিলেন এবং এত শীন্ত 
দেখান হইতে চলিয় আসিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া ক্ষোভ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 


১০১৪ 


পুর্ববঙ্গে ও আসামে । 


মায়াবতী হইতে ফিরিয। স্বামিজী দেড়মাস মঠে অবস্থান 
করিলেন। ইতিমধ্যে কযেকজন নূতন ব্রহ্মচারী মঠে যোগদান 
কবিয়াছিলেন। শ্বামিজী তাহাপিগকে দেখিযা ও মঠে রীতিমত 
দৈহিক ব্যাধাম-চর্চা ও ধ্যান ভজন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি 
হইতেছে দেখিষ| সন্তোষ লাভ কবিলেন। কিন্তু তাহার 
শরীবেব অবস্থা বড় ভাল ছিল না। সামান্ত একটু পড়াশুনা; 
চিঠি পত্রেব জব|ৰ দেওয়া এবং মঠে ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষার 
তত্বাবপান--ইহা। ব্যতীত কোন কাঠন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপান্ে 
লিপ্ত হইতে পারিতেন না। স্বাস্থ্যলাভেব জন্য পুনগ্লায় বস্বু- 
পবিবর্তনের প্রযোজন অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন লমক় 
ঢাকাবাসীর! ভাহাকে পূর্বরবঙ্গে লইযা যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
আগ্রহ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। সুতরাং স্বাক্িী শেষে 
ঢাকা যাওয়াই স্থির করিলেন। ণ প্রস্তাবে সন্মত হইবার 
আরও একটু কারণ এই ছিল যে, স্বামিজীর জননীক়্ বহুদিন 
হইতে পূর্বরবঙ্গে তীর্থপমূহ দর্শন করিবাব বাঁসনা ছিল। এই 
উপলক্ষে তাহাও পূর্ণ হইবার সথযোগ উপস্থিত হইল । 

১৯৯১ খষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ ম্বামিজী কয়েকজন সন্নযাসী-শিষ্ 
সঙ্গে লইয়া! ঢাকা! যাত্রা করিলেন। পরদিন গীমার গোঁয়ালনা 
হইতে নারায়ণগঞ্জে পৌছিবামাত্র ঢাকা অভ্যর্থনাসমিতির 
কতিপয় ভদ্রলোক তাহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। 


১০১৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


তারপর অপরাহ্থে ট্রে ' ঢাকায় পৌছিলে তথাকাঁর বিখ্যাত 
উকীল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও বাবু গগনচন্দ্র ঘোষ সমগ্র 
ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়। জমীদার 
৬৮ মোহিনীমোহন দাঁস মহাশয়ের বাটাতে লইয়া গেলেন। 
ষ্টেশনে বিস্তর ভদ্রলোক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন, তাঁহার সকলে মহা আনন্দে “জয় রামকৃষ্ণ দেবকি জয়” 
ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন । ছাত্রগণ ম্বামিজীর 
গাড়ীর সহিত দৌড়াইয়া যাঁইতে লাঁগিলেন। মোঁহিনীবাবুর 
বাটাতে স্বামিজীর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে 
অনেক ভদ্রলোক তীহার প্রতীক্ষা বসিযাছিলেন। তিনি 
উপস্থিত হইবামাত্র সকলে আনন্দরব করিতে লাগিলেন ও 
তাহাকে দর্শন করিয়] আঁপনার্দিগকে ধন্ত মনে করিতে 
লাগিলেম। 

সন্ভুখেই বুধাষ্টমী আগত দেখিয়া] স্বামিজী কয়েকদিন পরে 
্্মপুত্রে ক্জানের মানস করিয়া সশিষ্যে নৌকাযোগে লাঁজলবন্দ 
নামক স্তানে যাত্রা করিলেন। পূর্ববন্দোবস্ত অন্গুসারে 
নারায়ণগজের নিকট তাঁহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
তিনি স্বামিজীর কতিপয় সন্ন্যাসী শিষ্যের তত্বাবধানে এখানে 
উপনীত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট 
৫ শীতলক্ষা নদীর দৃশ্ত বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে 
"পি পরে ব্রত প্রবেশ করিতে হয় । প্রবাদ এইরূপ যে, 
ভগবান, পরগুরাম নাকি এই ভীর্থে ত্রান করিয়া মাতৃবধ জনিত 
পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য এখানে দলে দলে 


১০১৩ 


পূর্বববঙ্গে ও আসামে । 


আবাল বৃদ্ধ বনিতা পাপক্ষয়ের জন্য প্রান করিতে আইসে। এই 
মেলায় বিস্তর লোঁক সমাগম হইয়াছিল। যাল্রিগণের নৌকা! 
হইতে অবিরমি আনন্বস্থচক হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে 
কোঁথাঁও বা হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণকৃহর পবিত্র করিতেছে । 
ন্ানান্তে স্বামিজী ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী-তথা হইতে 
বুড়ীগঙ্গা হইষা ঢাকা সহবে পুনঃ প্রবেশ কবিলেন। 

ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামিজীর নিকট সদাঁসর্ধদাই বহু 
ভদ্রলোক বযাতীয়।ত কবিতেন। বিশেষত; অপরাতে ছই তিন 
ঘণ্টা কেবেল জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি 
আধ্যাত্মিক বিষষের আলোচনা হইত এবং প্রায় শতাধিক লোক 
প্রত্যহ প্রাণ ভবিষা তাহার তেজঃপুর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ 
কবিতেন । 

ঢাকার শিক্ষিতসমাজের অত্যন্ত মন্থুবোধে ৩*শে মার্চ 
তারিখে তিনি জগন্নাথ কলেজে প্রা ছুই সহজ শোতার সমক্ষে 
আমি কি শিখিষা্ছি ?' এই সম্বন্ধে এক ঘণ্টা! ধরিয়া এক 
ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বিখ্যাত উকীল বাঁবু 
রমাকান্ত নন্দী মহাখষ সভাঁপতি হইয়াছিলেন। পরদিন আবার 
পোগোজ স্বুলেন বিস্তৃত খোলা মযদানে প্রায় তিন সহজ শ্রোতার 
সমক্ষে “আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম (10175 [২9118100 ৬৩ 875 
1১০: 10.) বিষয়ে ছুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। 
ইহাঁও উংরাজীতে প্রদত্ত হয়। এই উভয় বক্তৃতায় শত শক 
ঢাকাবাসী মন্ত্মুগ্ধবৎ তৎ্প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রচারিত 
বাণীর গুঢ়লক্ষ্য অন্থধাবনে যদ্ত্বান হইয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতায় 
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তিনি যে সকল ব্যক্তি হিন্দুগাতির উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে 
সংস্কারের দোহাই দিয়! হিন্দুধর্মের মধ্যে বিপর্যয় ঘট|ইবার চেষ্টা 
করিতেছেন তাহাদের কার্যে দেশের কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে 
তাহার উল্লেখ করিয়। ছুঃখ প্রকাশ করেন। বলেন--অবশ্ 
তাদের মধ্যে ২১ জন চিন্তাশীল লোকও মাছেন, কিন্ত 
অধিকাংশই অন্ধের স্তাঁয় হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইযা অপরের 
অন্নুকরণে রত, কি করিতেছেন কিছুই জানেন না, তাহার 
পথিণাঁম ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও শলাইষা বুঝিবার 
চেষ্টা কলেন না। তাহার। ধর্মের ভিতখ ক্বেল বিজাতীয় ভাব 
চালাইৎার পক্ষপাতী, আর পৌতভলিকত| বলিয়া একটা কথ! 
রচনা করিয়াছেন, বলেন হিন্তুধন্্ সত) নয় কারণ উহা। 
পৌভলিক। পৌভ্পিকত। কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা 
অনুসন্ধান বা চিন্তা করিবার চেষ্টা করেন না, কেবল এ শব্দটার 
জোরে হিন্দুধন্মকে ভূল বলিবা আঁক্ষীলন কবেন। আবার 
আর একদল সাঁছেন যাহারা হাচি টিক্টিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্য! বাহির করিতে মজবুত । তাহাদের মুখে দিনরাত 
816084010) 10857509179 7 510180005  ( তড়িৎ, 
চৌন্বকাকর্ষণ, ঈথার কম্পন ) প্রভৃতি কথ! শুনিতে পাঁওয়া যাঁয়। 
হয়ত তাহারা ভগবানকেই কোন দিন কতকগুলি কম্পনের 
সমষ্টি বলিয়া বসিবেন ! যাহা হউক, মা ইহাঁদিগকেও আঁশার্ববাদ 
করুন। তিনিই ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আ৭ন কার্ধ্য সাঁধন করিয়া 
লইতেছেন। ইহাদের অতিরিক্ত দগ--প্রাচীন সম্প্রদীর-- 
বাহার] বলেন, আমি তোমার অতশত বুঝিনা--বুঝিতে চাহিও 
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না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে--চাই জগৎকে 
ছাড়িয়া, স্থ ছুঃখকে ছাড়িয়! উহার অতীত প্রদেশে যাইতে-_ 
ধাঁহারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাব্দানে মুক্তি হয়--ধাহার। 
বলেন, শিব রাম প্রভৃতি ধাহার প্রতিই হউক না৷ কেন, ঈশ্বর 
বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই 
প্রাচীন সম্প্রদায় ভুক্ত । » * * * এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট 
আমি কি শিখিয়াছি ? শিখিয়াছি-__ 
“ছুর্লভং এয়মেবৈতৎ্ দেবানুগ্রহ হেতুকং | 
মনুষ্যত্বং মুমুদ্দত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ ॥” 
প্রথম চাই মনুষ্যত্ব-এই মনুষ্য জম্মলাভ। তারপর চাই 
ুমুক্ষত্ব মোক্ষের জন্য-_এই সুখ ছুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্ত 
প্রবল আগ্রহ, সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য। তারপর 
মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ_গুরলাভ। মুমুক্ষতা থাঁকিলেও কিছু 
হইবে নাঁ_গুককরণ আঁবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব ?-- 
“শ্রোত্রিয়োংবুজিনো২কামহত যে। ব্রহ্মবিত্তমঃ” * * তারপর 
চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না৷ 
করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না।*-- 
ইত্যাদি। 
দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি প্রথমে প্রাচীনকালে এদেশে যে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন 
“কিন্ত শুধু প্রাচীনকালের কথা ম্মরণ করিয়া নিশ্েভাবে 
বঙসিয়। থাকিলে চলিবেনা। তখন যেরূপ খষি মুনি ছিলেন 
আঁমাদ্দিগকেও তন্মরপ হইতে হইবে। এই খধিত্বে সকলেরই 
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অধিকাঁর। বাংস্তায়ন বলেন যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎ কৃতধর্মী__ 
॥ভিনি শ্লেচ্ছ হইলেও খধি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে 
বেশাপুত্রে বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি 
সকলেই খধিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এসঘন্ধে বেদই আমাদের 
একমাত্র প্রমাণ, আর এই বেদ নামধেয় ইশ্বরের অনস্ত 
জ্বানিরশিতেও সর্বসাধারণের অধিকার । 

প্যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানী জনেভ্যঃ | ব্রহ্গরাজন্তাভ্যাং 
শৃদ্রায় চাঁধ্যায় চ স্বাঁয় চারণায়।৮ গুরু যজুর্ধে', মাধ্যন্দিনীয় 
শাখা ২৬ অধ্যায় ২ মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোঁন প্রমাণ 
দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ 
বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকাঁর, 
'অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিষগের জন্ত। কিন্তু 
বেদ ত একথ|] বলিতেছেনা। ভৃত্য কি কখন প্রন্ভুকে আঙ্ঞ। 
করিতে পারে? শ্বৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সকলগুলিই ততট্রকু 
গ্রাহ, যতটুক্‌ বেদের সহিত মেলে । না৷ মিলিলে অগ্রাহ। কিন্তু 
এখন আমরা পুরাঁণকে বেদের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি! 
বেদের চ্চা ত বাঙ্গীলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি 
সেই দিন শীন্ দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাঁটাতে শালগ্রাম 
শিলার সহিত বেদও পুজিত হইবে । আঁবালবৃদ্ধবনিত1 বেদের 
পৃদ্ধা করিবে।” ইত্যাদি। 

আামিজী টাকায় অবস্থানকালে একদিন এক বাঁরবনিতা 
আপাদ মন্তক রত্বুভুযামত্িত হইয়া তাহার মাতার সমভিব্যাহারে 
এক ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া তীহার দর্শনাক্ষাজ্জায় আসিয়া 
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উপস্থিত হইল। স্বামিজী তখন ভিতরের ঘরে ছিলেন। বাড়ীর 
কর্তা যতীনবাঁবু ও স্বামিজীর শিষ্যগণ প্রথমে ইতংস্ততঃ করিস্তে 
লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবামাল্র 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্বীয় সকাঁশে আনয়ন করিবার 
অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার! তাহাকে প্রণাম করিয়। 
উপবিষ্ট হইলে, উক্ত বারনারী স্বামিজীকে নিবেদন করিল ষে 
তাহার হাপানীর গীড়া আছে, & গীড়ার যন্ত্রণা হইতে 
পরিত্রাণলাভের জন্য সে ওষধ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে । 
স্বামিজী সহান্গূতি প্রকাশ করিয়| জেহককণার্দ কঠে কহিলেন, 
এই দেখ মা! আমি নিজেই হাঁপানীর যন্ত্রণায় অস্থির, কিছুই 
করিতে পারিতেছিনা। যদি ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা! 
আমার থাকিত তাহলে কি আর এরূপ দশা হয় তাহার 
বেদনামাথা কথা কয়টী সকলেরই জদধে স্পর্শ করিপ,। জ্ীলোক 
দ্রঈটী ক্ষণকাল অবস্থান করিযা তাহার আশীর্বাদ গ্রহণান্তে 
প্রস্তান করিল। ইহার কিছুদিন পরে শ্্রীরামকষ্ণদেবের ভাঁববন্ঠায় 
ঢাকাসহর প্লাবিত করিষা স্বামিজী মহাঁপীঠ কামাখ্যা ও চন্ত্রনাথ 
তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। তথা! হইতে ফিরিয়া কয়েক- 
দিনের জন্য গোয়ালাঁপাড়া ও গৌহাটিতে বিশ্রাম করিলেন। 
গৌহাঁটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় তাঁহার কোনটাই লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
চাকা ও কামাখ্যায় স্বামিজীর শরীরের অবস্থা উত্তারোভুর 
আরও খারাপ হইল। গৌহাটিতে অত্যন্ত অস্ুস্থত। বোঁধ 
করাতে সকলেই চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। ওখানে হইতে 


১০২১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 

শিলং ৩৬ মাইল এবং- সেখানকার জলবাঘুও স্বাস্থ্যকর । 
সুতরাং শিলং বাঁওয়াই স্থির হইল। ভারতহিতৈষী স্বিখ্যাত 
তার হেনরী কটন তখন আসামের চীফ কমিশনর। স্বামিজীর 
নাম শুনিয়া তীহার অনেকদিন হইতেই তাহাকে দেখিবার 
ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে ম্বামিজী শিলংএ গমন করাতে তাহার 
& ইচ্ছ। পুর্ণ হইবার সুযোগ হইল। তিনি স্বামিজীর আবাসে 
উপস্থিত হুইয়। তীহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কথায় 
কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'ম্বামিজী! ইউরোপ আমেরিকায় 
বেড়িয়ে এই জঙক্গলী জায়গায় কি দেখতে এসেছেন? আঁর 
এখানেই বা আপনার মর্যাদা বুঝবে কে? কটন সাহেবের 
সহিত ম্বামিজীর প্রায় আলাপ হইত। স্বামিজীর অস্থখের কথা 
শুনিয়া এই সদাঁশয় মহাপুরুষ স্থানীম সিবিল-দার্জনকে তাহার 
নিকট পাঠাইয়। দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রত্যহ ছুইবেল। 
তীহার সংবাদ লইতেন স্বামিজীও কটনসাহেবের সম্বন্ধে 
উচ্চধাঁরণ। পোঁষণ করিতেন। বলিতেন “এই একটি লোক 
িনি ভারতের অভাব অভিযোগ ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন এবং 
প্রকৃতই এদেশের কল্যাঁণ কাঁমনা করেন।১ কটন সাঁহেবের 
অন্ুয়োধে শারীরিক অসুস্থতা সন্ত্বেও স্বামিজী শিলংএর 
ইউরোপীয় অধিবাসীবৃন্দ ও দেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের 
সমক্ষে একদিন একটি বক্তৃত|৷ দিয়াছিলেন। সকলেই এই 
বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ষুগ্ধ হইয়াছিলেন। উহাতে ভারতীয় 
সভ্যত। ও আদর্শের অতি সুন্দর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত 
হুইয়াছিল। 

১৭২২ 


পূর্বববঙ্গে ও আসামে। 


কিন্ত শিলংএর স্বাস্থ্যকর জলবাযুতেও স্বামিজীর পীড়ার 
হাস হইল না, এবং পূর্বাপেক্ষা অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইল। ঢাকা হইতেই বহুমূত্রের সহিত হ্াপানীর প্রকোপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। এখানে আসিয়া তাহা! আরও ভীষণভাঁব ধারণ 
করিল। শ্বাসগ্রহণের সময় অসহা কষ্ট হইত। কতকগুলি 
বালিশ একত্র করিয়া বুকের উপর ঠীাসিরা ধরিতেন এবং 
সনুখের দিকে ঝুঁকিয়া প্রান একঘণ্টা পর্যন্ত মরণাঁধিক 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। কিন্তু বৈষ্থনাথের স্তায় এখানেও এরই 
ষন্ত্রণার সময়ে তিনি ভগবানে চিত্ত সমাধান করিতেন । 
একদিন এরূপ অনস্থায় শিষাগণ শুনিলেন তিনি অন্ুচ্চস্বরে 
যেন আঁপনাকেই লক্ষ্য করিরা বলিতেছেন '“যাক্‌, মৃত্যুই যা 
হয় তাতেই বা কি আনে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড়হাজ! 
বছরের খোরাক অর্থাৎ তীহার দেহত্যাগ হইলেও তিনি ( 
চিন্তারাশি রাখিয়া গেলেন তাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ করিতে পৃথিৰ 
বছবর্য কাটিয়] যাইবে । 

মে-মাসের মধ্যভাগে স্বামিজী বেলুড় মঠে প্রত্যাগ' 
করিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের গল্প প্রায়ই হইত । ওদে 
লোক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বেশী সাবধান « 
কথার উল্লেখ করিয়া একদিন বলিলেন--”ওদেশে আয 
খাওয়া নিয়ে বড় গোল কন্ত। বল্ত--এট! কেন খাবে। 
ওর হাতে কেন থাবেন? ইত্যাদি। তাই বল্তে হ'ত আঁ 
সন্ন্যাসী ফকির লোক--আমার আবার আচার বিচার ? 
শান্ত্রেই না বল্ছে--“চরেন্ীধুকরীং বৃত্তিমপি শ্নেচ্ছকুলাদপি 


১৬২৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


তবে অবশ্য বাহিরের আচার ভিতরে ধর্মের অনুষ্ভুতির জগ প্রথম 
প্রথম চাই । ধর্ভাবের সম্বন্ধে বলিলেন “ওদেশের অধিবাসীরা 
ধর্মাসন্বন্ধেও এরূপ 002521586৮5 (প্রাচীন প্রথাব অনুগামী ) 
সন্কীর্ঘভাব--উদারতা নেই, কেউ কেউ আবার 18080 
(ধর্ন্মাদ) হয়ে পড়েছে । ঢাঁকাঁষ মোহিনী বাবুর বাড়ীতে 
একদিন একটি ছেলে কার একখান। ফটোগ্রাফ দেখিয়। আমাষ 
বল্লে “মশাই বলুন ত ইনি অবতাব কিনা? আমি তাকে অনেক 
বুঝিমে বন্ধুম “তা বাবাঃ আনি কি জানি।' তিনচারবাব বললেও 
দে ছেলেটি শোনেনা, ফেব ই কথা জিজ্ঞাসা করে। শেষে 
তার জেদ দেখে আমা বাঁধ) হ'য়ে বল্তে হ'ল--'বাব1 এখন 
থেকে একটু ভাল ক'রে থেযো দেষো। তা হ'লে মাথাটা 
খুল্বে। পুষ্টিকর খাগ্েব অভাবে তোমার মাথার ঘীলু 
একেবারে শুফিষে গেছে । একথা শুনে বোধ করি ছেলেটাৰ 
রাগ হইয়াছিল। তা কি কব্বে! বাবা, ছেলেদেব ওরকম 
একটু আধটু না বল্লে তারা যে ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবে 1” বাস্তবিক 
ুর্ধবন্দে অবতারের আবির্ভীবটা কিছু বেশী-_ঘরেঘরেই 
অবভাঁর। স্বামিজী ওবপ পাগলামীব প্রশ্রয় দেওয়া উচিত 
মনে করিতেন না। বলিতেন “গুরুকে শিষ্যেরা অবতার 
বল্তে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কর্তে পারে। কিন্তু তাই লে 
দেশগুদ্ধ লোক অবতার হবে এ ফিরকম? ভগবানের অবতার 
যেখানে দ্েখানে বা যখন তখন হয়না। এক ঢাক্ষাত্তেই 
শুন্লুম তিন চাঁরটা অবতার বেরিয়েছেন |” 

কামাখ্যাঁয় তন্ত্রমতের প্রীধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন “এফ 


৯৬২৪ 


পুর্বববজে ও আসামে । 


“হস্কর” দেবের নাম শুল্লুম ! তিনি ওঅঞ্চলে অবতার বলে 
পুজিত হন। শুন্লুম তাঁর সম্প্রদাষ খুব বিস্তৃত ; "৯ “হস্কপ” 
দেব আর শঙ্করাচার্ধ্য একই লোক কিনা বুঝিতে পারিলাম 
না। তবে লোঁকগুলিকে দেখিয়া বোঁধ হইল ত্যাগী- সম্ভবতঃ 
তান্ত্িক সন্্যাঁসী কিংব। শঙ্করাচা্যেরই সম্প্রদায় বিশেষ । ঢাকাক্স 
কিন্তু বৈষ্ণবের আধিক্য ।” মোটের উপর কিন্তু পূর্ববঙ্গের 
নদনদীপুর্ণ শস্তশ্ামলাজ ভূভাগ ও সবল সুস্থদেহ নরনারী দর্শনে 
স্বামিজীর ভাঁলই লাগিয়াছিল। একদিন শরৎ্বাবু জিজ্ঞাসা 
করিলেন “মহশিয়, আমাদের বাঙ্গালদেশে আপনার কেমন 
লাগিল।” তহছুত্তরে স্বামিজী বলিলেন--“দেশ কিছু মন্দ নয়; 
পাহাড়ের দিকে দৃশ্ত অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র %৪11৩/র 
শোভ1 অতুলনীয় । আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো 
কিছু মজবুত ও কর্শঠ। তার কারণ বোঁধ হয় মাছ মাংদটা 
খুব খায়। যাকরে খুব গৌয়ে কবে। খাওয়৷ দাওয়াতে খু 
তেল চর্ধ্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্ধ্ি বেশী খেলে 
শরীরে মেদ জন্মে। তিনি বলিতেন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 
মধো আরও দ্চতর ভ্রাতৃত্ববন্ধন আবশ্তাক | 

ঢাকায় থাকিতে স্বামিজী একদিন নাগমহাঁশয়ের জন্মন্ছুমি 
দেওভোগ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তখন 
পরলোকে । ১৮৯৯ সালের শেষভাগেই তিনি দেহরক্ষা করিয়। 
অমরধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন । স্বামিজী স্বীয় প্রতিশ্রণৃতি 
পালনার্থ মাঁগমহাঁশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন তাহার 
সাঁধবী স্ত্রী যথোচিত শ্রদ্ধাতক্তিসহকারে তাঁহার সৎকার 
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করিয়াছিলেন । শরৎবাঁবু'ণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“শুন্লাম, আপনি নাকি নাঁগমহাশয়ের 
বাড়ী গিয়াছিলেন ?” 

স্বামিজী। হাঁ অমন মহাপুক্ষ-- এতদূর গিয়ে তাঁর জন্স্থান 
দেখব না? নাগমহাঁশষের শ্রী আমায় কত রেঁধে খাওযালেন । 
বাঁড়ীখানি ফি মনোরম! যেন শান্তির আশ্রম ওখানে 
গিয়ে এক পুকুরে সীতার কেটে নেষেছিলুম । তাবপর এসে 
এমন নিদ্রা দিলুম বে বেলা ২।৭টা। আমার ত্রীবনে যে 
কয়দিন স্থুনিদ্রা হযেছে, নাগম্হাশয়ের বাড়ীর নিদ্রী তাঁর মধ্যে 
একদিন। তারপর উঠে প্রচুব আহার। নাগমহাশয়ের স্ত্রী 
একখানা কাপড় দিযেছিলেন। সেইখাঁনি ম।থাষ বেঁধে ঢাঁকাঁষ 
রওন! হুলুম। নাঁগমহাঁশয়েব ফটো! পুজা হয় দেখলুম। তাঁর 
সমাধিস্থানটি বেশ ভাল কবে রখা উচিত। এখনও) যেমন 
হওয়া উচিত, তেমন হয়নি। তার কারণ সেই মহাঁপুকষকে 
ওদেশের লোকে এখনও ভাল ক'রে বুঝতে পারেনি । যারা! 
তায দঙ্গ পেষেছে তাঁরাই ধন্ত হয়েছে ।” 
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পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে প্রত্যাবৃত্ভ হওয়ার পর স্বামিজীর 
শারীরিক অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল। মঠের সন্ন্যাসিগণ অত্যন্ত 
চিন্তিত হইযা পড়িলেন এবং স্বামিজীকে সর্বপ্রকার চিত্ত ও 
কাঁধ হইতে বিরত বাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । গুকভাই ও শিষ্যদিগেব উপরোধ অগ্রাহা করিতে 
অসমর্থ হইষা স্বামিজী একাদিক্রমে সাতমাঁস মঠে যথাসস্ভব 
নিশ্ষিষভাবে অবস্থান করিলেন। তাহার চিকিৎসা ও ধেবান 
জন্য সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । সর্বদাই লক্ষ্য 
রাখা হইত যেন তিনি কোন গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ ন| 
করেন। কিন্তু এই কাঁধ্যটি সর্ধাপেক্ষ। ছুরূুহ ছিল কারণ প্রাস়্ 
দেখা যাইত তাহার চিত্ত বাহাবিষয়ে নিবি হইতে না পারিয়া 
অভ্যাস বশতঃ আপনা আপনি গভীর একাগ্রতা অভিমুখে ধাঁবিত্ত 
হইত। অনেক সমযে শিষ্যরা তাহার আদেশমত তামঠক 
সাজিয়! বা খাঁবাঁর জল লইয়া তাহার জগ্য অপেক্ষা করিতেন । 
কিন্ত তিনি আদিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন বিস্থৃত হইয়া সম্পূর্ণ 
অন্তর্লান অবস্থায় থাকিতেন। এমন কি 'ম্বামিজী এই নিন্‌ 
আপনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা! আনিয়াছি' বলিষ! ডাঁকিলেও 
সাড়া পাওষা যাইতনা!। কিন্তু এপ অন্যমনস্কতা সত্বেও শেষ 
পর্যযস্ত শিক্ষাদান ব্যাপারে তাহার কখনও সম্পূর্ণ ওঁদাসীস্ত 
লক্ষিত হয নাত্ধী। মাঁঝে মাঝে নিজে একটু আধটু গাঁন গাঁহিতেন, 
কখনও বাঁ শিষ্যদিগকেও গাহিতে শিক্ষা দিতেন বা তাহার 
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সহিত একত্রে গাহিতে বলিতেন। আর বখন কথাবার্তা 
রলিতেন বা গল্প করিতেন তখন গুরুভাইগণ হাসি তামাসার 
কথা ভিন্ন কিছুতেই অন্ত কথা পাঁড়িতে দিতেন না11৮% 

এই সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সৎসঙ্গ-পিপাস্তু 
ব্যক্তিগণ তাহার দর্শন ও তশ্ুখনিঃস্ত অমৃতায়মান বচন 
পরম্পরা শ্রবণ মানসে বেলুড় মঠে সমাগত হইতেন। তিনি 
তাহাদিগকে পুত্রব্থ মধুর প্েহের চক্ষে দেখিতেন ও সর্বদাই 
নবীন আভ্যাগতগণের তত্ব লইতেন। মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল 
ক্কার্ষ্যেই তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ভৃত্যদিগেরও উপর 
নজর রাঁখিতেন। তাহারাঁও প্রত্যেকেই তাহার সেবার 
অধিকারলাভের জন্য উদগ্রীব থাকিত। নৌকায় করিয়! 
মঠ হইতে কলিকাতা যাতায়াত কালে নৌকায় দীড়িমাঝিরাও 
তাঁহাকে আঁপনাঁপন নৌকায় লইবার জন্ত কোলাহল কবিত। 
কখন কখনও তিনি কেবলমাত্র কৌপীন পরিহিত হইয়া মঠের 
চভূর্দিকে দমণ করিতেন অথবা! একটা! সুদীর্ঘ আলগাল্লায় দেহ 
আঁবৃত করিয়া পল্লীর নিভৃতপথে একাকী বিচরণ করিতেন। 
অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে বা মঠের অভ্যন্তরস্থ কোঁন বৃহৎ 
বৃক্ষের জলিগ্ধ নিবিড় ছায়ায় বসিয়া থাকিতেন। আঁবার কখনও 
ধা নিজের গৃহে বসিয়া পুস্তকের পাতা উল্টাইতেন বা ছবি 
দেখিতেন। অনেক সময়ে রন্ধনশালায় গিয়। রন্ধনাদি পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেন কিংবা শ্বয়ং সখ করিয়া ২৯টা উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্ররস্তত 
করিতেন। পাছে তিনি এরূপ পরিশ্রমের, এলে তৃষ্ণার্ত 
হয়েন এইজন্য গুরুভাই ও শিষ্েরা, নিষেধ করিতেন। কিন্ত 


১৫২৮ 


বেলুড় মঠে। 
সব সময়ে তিনি নিষেধ অনুযায়ী কার্য করিতে পারিতেন ন|। 
রোগে তাহার শরীর দিন দ্বিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল বটে, 
কিন্তু মনের তেজ এক মুহ্র্তের জন্যও হাঁসপ্রাপ্ত হয় নাই। 
বরং মনে হয় এই সমবে তাহার স্বাভাবিক উজ্জল ধীশক্তি” 
উজ্লতর হইয়া! উঠিয়াঁছিল, হুন্ধ অন্তৃষ্টি আরও সুক্ষ হইয়াছিল । 
রোগের আক্রমণ সব সমমে যে একরূপ থাকিত তাহা নহে। 
কখনও বাঁড়িত, কখনও কমিত । যখন কম থাঁকিত তখন তিনি 
আবার কর্ম করিবার জঙ্ঠ ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু তাহাকে কোন 
কর্ম করিতে দেওয়। হইত না। 
মঠ ও মঠেব পার্বতী স্থানসমূহ স্বামিজীর অতিশয় প্রিয় 
ছিল। এখন যেখানে ঠাহাঁব পুণ্যদেহাবশেষ রক্ষিত ভ্ইয়াছে 
উহার সন্মুখস্ত বিশ্বৃক্ষমূলে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্ৰাবস্থায় 
উপবিষ্ট থাঁকিতেন। তাঁর আর একটি বসিবার জায়গা ছিল 
ঠাকুরঘরের পার্খবর্তী আত্রবুক্ষের তল। এখানে প্রাতঃকালে 
একটি ক্যাম্পথাট পাতিযা তিনি প্র্রায় গল্প বা পুস্তকপাঠ 
করিতেন অথব] চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন । 
মঠ বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ববদিকে ছিতলের গৃহটী স্বামিজীর জন্য 
নির্দিষ্ট ছিল। এই ঘরে তিনি দিবসে উঠাবসা ও রাত্রে শয়ন 
করিতেন। আঁহারাঁদিও ট৯খানেই নির্বাহ হইত। তাহার 
বন্জাদি, শহ্যা, আসন, চাঁদীন, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, লিখিবার ' 
উপকরণ ও অন্থান্য সমুদবায় ব্যবহাধ্য দ্রব্য এখনও ঠিক সেই ভাবে * 
সেই কক্ষে সঙ্জিত আছে। এখন এই কক্ষে কেহ বাঁস করেন 
না। মঠের সন্গাপীরা কখনও কখনও এখানে ধ্যান করিয়া 
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থাকেন। কক্ষে প্রবৈশ করিবামাত্র বহুবৎসব্েের বহু পবিত্রস্থৃতি 
যুগপৎ দর্শকের মনে উদিত হয়। মনে হয় প্রতি বস্তুতে 
আজিও সেই মহাত্মার পুণ্যস্পর্শ বিরাজ করিতেছে । 
গ্রত্যুষে গাত্রোখান করা তাহার বরাবর অভ্যাস ছিল। 
স্বয়ং শধ্যাত্যাগ করিয়া তিনি আঁর সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিতেন 
এবং তপন্তাদিতে নিষুক্ত হইতে বলিতেন। তারপর গো-সেবা 
এবং বাঁগানের কাধ্য পরিদর্শন করিতেন। স্বামী 
বঙ্ধানন্দের উপর তরকারী ও ফুলের বাগানের ভার ছিল। 
তাহার পার্থেই গোঁচারণেব মাঠ। এই বাগানের ও মঠের 
সাধারণ সীমা বিভাগ লইয1 তিনি বাঁলকেব স্যাষ স্বামী ব্রদ্মাননের 
সহিত কত যে মধুর কলহ করিতেন তাহা আজ পধ্যস্ত মঠের 
সন্ন্যাসীদের স্থৃতিপথে জাঁগৰক আছে। একের গক অপরের 
বাগানের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই অনধিকাঁর প্রবেশ 
বলিয়া তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হইত। মঠে পাঁউরুটা প্রস্ততের 
দ্য স্বামিজী বিবিধ প্রকারের খামির লইধা অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অক্লতকাধ্য হইলেও 
চেষ্টাত্যাগ করেন নাই। বাস্তবিক তাহার উদ্ভমশীল প্রকৃতি 
কোন অভাঁব নিরাকরণের চেষ্টা হইতেই বিরত থাঁকিতে 
স্পাঁরিত না। অঠে স্বাস্থ্য ভাল না থাকার প্রধান কারণ নির্মল 
এরা পানীয় জলের অভাব। স্বামিজী তাহা বুঝিয়। উহা দুরীকরণার্থ 
* বিলাতী প্রণাঁপীতে “আর্ডিজান কৃপণ খনন করিবার জন্ 
ষন্ত্পাতিও আনাইযাছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত খিস্্রী অভাবে উহা] 
আর কার্ষ্যে পরিণত হয় নাই। 
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বেলুড় মঠে। 

বাল্যাবধি তিনি জীবজন্ত ভালরাঁসিতেন। এই কালেও 
তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, দাঁরস ও 
হরিণ পুষিয়াছিলেন। একটা মাদী ছাঁগলকে “হংপী' 
বলিয়া ভাকিতেন ও তারই ছুধে প্রাতে চা খাইতেন। 
ছোট একটি ছাঁগলছানাঁকে “মটর বলিয়৷ ডাকিতেন ও আদর 
করিয়৷ তাহার গলায় ঘুঙ্কুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই 
আদরের মটর দিনরাত তাহার পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং 
স্বামিজী তাহার সঙ্গে পাঁচবছরের বাঁলকের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি 
করিয়া খেল! করিতেন। যে সকল নবাগত ব্যক্তি তাহাকে 
দর্শন করিবার জন্য গভীর শ্রদ্ধাভরে মঠে আসিতেন তাহারা 
তাহার পরিচয় পাইয়া ও এইরূপ কার্যে তাহাকে নিযুক্ত দেখিয়া 
অরাক্‌ হইয়া বলিতেন “ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ !” 
কিছুদিন পরে “েটরু মরিয়া যাওয়ায় স্বামিজী বিষণচিত্তে 
বলিয়াছিলেন “কি আশ্চধ্য! আমি যেটাঁকেই একটু আদর 
করতে যাই, সেইটাই যাঁ় মরে তিনি নিজে প্রত্যহ এই 
সকল জন্তর আক্ছারাদি এবং তাহাদের শ্বাঁঘস্থানগুলি পরিস্ৃত্ত 
হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতেন (স্বামী সদাননন এই বিষয় 
তাহার প্রধান সহকারী ছিলেন )। তাহান্নাও তাঁহাকে বড় ভাল 
বাঁদিত এরং তিনি তাহাদের সহিত এমন নিবিষ্টচিত্ে আলাপ 
করিতেন যে মনে হইত বুঝি তাহার! জানোয়ার নহে, মান্ধুষ । 
একবার তিনি ঠাট্টা করিয়! রলিয়াছিলেন “ঘটক নিশ্চয়ই আৰ 
জন্মে আমার ধর্উ হোতে!।” কখনও কখনও তিনি হংসীর কাছে 
গিয়া হুধের জন্য সাধ্যসাধন। করিতেন, যেন ছুধ দেওয়া ল! 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


দেওয়া তাঁর ইচ্ছা । বাস্তবিক তিনি এই প্রাণীগুলিকে আন্তরিক 
ভালবাসিতেন। ১৯০১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার 
এক শিষ্যকে যে পত্র লেখেন তাহাতেও উহাদের কথ! ছিল। 
মঠের কুকুটির নাঁম ছিল “বাঘা, । এক হিসাবে বাঁঘাই ছিল 
এই সকল প্রাণীদের কর্তী। সে মনে করিত মঠে তাহার 
থাকার অধিকার আছে। একবার দে কোন অন্তাষ কাঁধ্য 
করাতে তাহার প্রতি গঙ্জাব পরপাবে নির্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা হয । 
ইহাতে সে বড়ই ছুঃখিত হয। বিশেষতঃ স্বামিজীকে সে এত 
ভালবাসিত যে সন্ধ্যাব সময দে আব থাকিতে না পারিষা একটা 
খেষা নৌকাঁর উপর চড়িযা বসিল। নৌকার মাঝি এবং 
আরোহিগণ তাহাকে তাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল 
কিন্তু দে তাহাতে নিতান্ত অসম্মত হইযা কটমট চক্ষে 
তাহাঁদিগের দিকে চাঁহিতে লাগিল ও থাঁকিষা! থাঁকিষ গর্জন 
করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নিকপাঁষ হইযা তাহাঁকে 
নৌকায় স্থানদান করিতে বাধ্য হইল। এপাবে উপস্থিত 
হইয়। সে রান্রিটা এদিকে উদ্দিকে লুকাইয1 কাঁটাইল। ভোর 
চাঁরিটার সময স্বামিজী নাঁনাগারে প্রবেশ করিতে যাঁইতেছেন 
এমন সময দরজার নিকট কি একটা! পাষে ঠেকিল। আশ্চর্য্য 
হইয়া! দেখেন বাঁঘা! বাঁঘা তাঁর পা জড়াইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে 
যেন ক্ষমাভিক্ষা ও পুনঃ প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিতে লাগিল। 
দে ঠিক বুঝিযাঁছিল যে স্বামিজীর নিকট যাইলেই তাহার 
কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে। নেইজন্য আর কেহ উঠিবাঁর পূর্বে ঠিক 
যেস্থানে অপেক্ষা করিলে তীহার দর্শন পাওয়া যাইবে সেই 
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বেলুড় মঠে। 


স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। স্বামিজী তাহার পিঠ চাপড়াইয় 
আদর করিলেন ও আশ্বাস দিলেন। তারপর হইতে সকলকে 
বলিলেন বাঘ] যাহাই করুক উহাকে আর তাড়ান হইবে না। 
বাঘাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মঠে নানাবিধ অদ্ভূত গল্প প্রচলিত 
আছে। গ্রহণের সময় শঁকঘণ্টা বাঁজিলে সে নাকি শত শত 
মুক্তিন্নানকামী নরনারীর সহিত একত্রে গন্গায় গিয়া ডুব দিত। 
স্বামিজীর দেহত্যাগের অনেক পরে বাঁঘার মৃত্যু হইলে তাহার 
মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দওয়া হব। জোয়ারের সময়ে দে দেহ 
ভাঁসিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সাশ্চর্য্যে দধেখিলেন 
ভাটার টানে তাহা! আবার মঠে ফিরিয়া আসিয়াছে । ইহাতে 
মঠের প্রতি বাঁঘার ভাঁলবাঁসা প্পরণ করিয়া এবং বোধ হয় 
মৃত্যুতেও সে মঠের সম্বন্ধ হইতে বিছিন্ন হইতে চাহিতেছেনা 
ভাবিয়া একজন ব্রঙ্গচারী মঠের প্রধান প্রধান সন্ন্যাসী 


অন্থুমতি লইয়| তাহার দেহকে মঠেই প্রোথিত্ত করিলেন। 

মঠে অবস্থান কালে স্বামিজীকে সমাজের কোন ধার 
ধারিতে হইত না। হ্থতরাং তিনি যদৃচ্ছাক্রিমে চলিয়া ফিরিয়া 
বেড়াইতেন--কখনও চটিপায়ে, কখনও খাঁলিপায়ে, কখনও 
একখানি গ্রেরুয়া পরিয়া কখনও বা শুধু কৌপীন আঁটিয়া। 
অনেক সময়ে হাতে একটি হু*ক। বা! লাঠি থাকিত। কোট, 
কামিক্ত, কোর্তা কলার এ সকলের কোন হাঙ্গাম৷ ছিলনা, 
সন্গযাসী আপনার শাস্ত নির্জন ধাঁমে পূর্ণ স্বাধীনতায় বিরাজিত । * 

পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিবার পর তাহার পা ফুলিয়। 
শোঁথের লক্ষণ দেখ দিয়াছিল, াঁটিতে কষ্ট হইত। ধাহার! 
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তাহায় দেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাহার! বলেন এ সময়ে তাহার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ এতদূর কোঁমল ও শিথিল হইয্সা গিয়াছিল যে 
একটু জোরে হাত পা টিপিলে বেদনা! লাঁগিত। নিন্রা ত 
ছিলইনা। কিন্তু এত যন্ত্রণ! ও দৌর্বধল্য সত্তেও তাহার স্বাভাবিক 
প্রফুল্পতার হ্রাস হর নাই। তিনি সর্বদাই জগজ্জননীর ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিয়া থাঁকিতেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে 
পূর্বববৎ অনর্গল কথাবার্ডী বলিতেন, স্থতরাং বাহিরের লোকে 
বুঝিতেও পাঁরিতেন না তাহার কষ্ট হইতেছে কিনা । তবে 
বেণী জোরে কথ! বলার সামর্থ্য আর ছিল নী। 

একদিন শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র আদির1 জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
প্বামিজী, কেমন আছেন ?” 

স্বামিজী। “আর বাধা থাকাথাকি কি? দেহ ত দিনদিন 
অচল হচ্ছে। বাঙ্গাল! দেশে এসে শরীর ধারণ কর্তে হয়েছে । 
কাঁজে কাজে শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের 
£1755100৩ (শারীরিক গঠন ) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ 
কর্তে গেলেই শরীর বয়না। তবে যে কটা দির্ণ দেহ আছে 
তোঁদের জন্য খাট বো।' খাটতে খাট তে মব্ব 1, 

শরৎবাবু বলিলেন *মাঁপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া 
স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর দারিবে। এ দেহের 
রক্ষায় জগতের মঙ্গল ।” 
' স্বামিজী। “সে থাকবার যো আছে কিবাবা। এ যে 
ঠাকুর যাঁকে “কালী” “কালী” বলে ডাকৃতেন, ঠাকুরের দেহ 
রাখ্বার ছ তিন দিন আগে সেইট্টে এই শরীরে ঢুকে গেছে? 
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সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাঁজ করিয়ে মিয়ে বেড়ায় 
স্থির হয়ে থাঁকৃতে দেয় না! আপনার স্থথের দিকে দেখতে 
দেয় না।” এই বলিয়া প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত পরমহংসদেৰ কর্তৃক 
তাহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ঘটনাঁটি বিবৃত করিলেন । 

১৯০১ সাঁলের জুনমাষ পধ্যস্ত এই ভাঁবে কাটিল। 
স্বামিজীর অসুস্থতা দর্শনে গুকন্রাতাগণ সকলেই চঞ্চল ও উদ্ধি্ 
হইয়! 'উঠিলেন। সকলেরই ইচ্ছা একজন বিচক্ষণ কবিরাজের 
হাতে তাহার চিকিৎসাঁভার অর্পিত হয়। কিন্ত স্বামিজী 
সাধারণ কবিরাঁজদের দ্বারা চিকিৎসা কয়াইতে নিতান্ত নারাজ 
ছিলেন। কারণ তাহার ধারণা ছিল বর্তমান কালে অধিকাংশ 
কবিরাজই বিজ্ঞানসদ্দত চিকিৎসাপ্রণালী অবগত নছেন 
“কেবল লেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিযে অন্ধকারে টিল 
ছুড়িয় থাকেন । কিন্তু অবশেষে স্বামী নিরঞ্রনানন্দ মহারাজের 
একান্ত নির্বন্ধাতিশযে তাহাকে বাঁধ্য হইয়া কবিরাজ ডাকাহিতে 
হইল। বহুবাারের , সথুবি্ত ও বহুদর্শা কবিরাজ শ্্রীষুক্ত 
মহানন্দ সেন মহাশয় তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। 
তিনি আসিয়! প্রথমেই জলপান ও লবণ-সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার 
একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। দারুণ গ্রীষ্ম-_ভয়ানক কষ্ট 
তথাপি স্বামী নিয়মভঙ্গ করিলেন নাঁ। যেস্বামিজী ঘণ্টায় 
পাঁচ ছয়বার জলপাঁন করিতেন তিনি এক্ষণে একেবারে 
উহ! ত্যাগ করিলেন। কেমন করিয়া! জল না খাইয়া থাঁকিতেল 
জিন্ঞাঁসা করিলে বলিতেন “খনি পন্লুম-_এই গুঁধধ খেলে 
জল গেতে পাঁবোনা তখনি দৃঢ় সংকল্প করলুম--জল খাঁবোনী। 
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এখন আর জলের কথ মনেও আসেনা ।” দুঁঢ়চেতা পুরুষের 
নিকট সকলই সম্ভব। যদিও তিনি বেশ জানিতেন কবিরাজী 
চিকিৎসায় তাহার বিশেষ কোন উপকার হইবেনা তথাপি শুধু 
গুরুভাইদের সস্তোষার্থ এই কঠোর নিয়ম পালন করিতে 
লাগিলেন। মাঁপাবধি কেবল দুধ খাইয়া রহিলেন, আদৌ 
জলপান করিলেন না। এমন কি, মুখ ধুইবার সময়েও একবিন্দু 
জল গলাধঃকরণ হইতনা। কণুপেশীসমূৃহ আঁপনিই রুদ্ধ হইয়! 
যাইত। তিনি বলিতেন “এখন আমি চেষ্টা করিলেও আঁর 
জল খাইতে পারি না। দেহ মনের সম্পূর্ণ বাধ) হরে পড়েছে ।, 
বাস্তবিক শারীরিক দৌর্ধল্য এবং স্বাস্থ্যনাশ সত্বেও স্বামিজীর 
ইচ্ছাশক্তির কিঞ্চিন্াত্রও ত্রাস হয় নাই। তিনি নিজেও তাহা 
অন্গভব করিয়া বলিতেন “দেখছি এখনও যা মনে করি সেটা 
কর্তে পারি।* ছুইমাস কবিরাজী চিকিৎসার পর শরীরের কতক 
উপকার হইল । সেপ্টেম্বরে তিনি প্রত্যহ প্রীতে ও বৈকাঁলে 
আল্খাল্লা ও কাঁনটুপী পরিয়া একট! মোটা লাঠি হাতে গ্রাও টরঙ্ক 
রোড পধ্যস্ত ভ্রমণ করিতে পারিতেন। সঙ্গে ধম্ত গুরুভাই 
বা শিষ্যদের কেহ ন! কেহ থাঁকিতেন। 

এইকালে কবিরাজী ওষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে 
যাইয়! স্বামিজীর আহার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। তাহার 
উপর নিদ্রাদেবীও তাহাকে বহুকাল হইতেই এক প্রকার ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তথাপি এই অনাহার অনিদ্রার মধ্যেও 
স্বামিজীকে বহুচেষ্টা সত্বেও সম্পূর্ণ শ্রমরিরত রাখিতে পার! 
যায় নাই। কেবলমাত্র অধ্যয়নান্থ্রাগ বশতঃ তিনি কিরূপ 
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অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতেন তাহা শুনিলে বিস্মিত 
হইতে হয়! স্বামীশিষ্য-দংবাদ প্রণেতা লিখিতেছেন--“কয়েক- 
দিন হইল, মঠে নৃতন [১0০51002501 73170900108 কেনা 
হইয়াছে। নৃতন ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া, শিষ্য স্বামিজীকে 
বলিল, "এত বই এক জীবনে পড়া হূর্ঘট ।” শিষ্য তখনও 
জানেনা যে স্বামিজী হী বইগুলির দশখণ্ড ইতিমধ্যে পড়িয়া 
শেষ করিয়া! একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরস্ত করিয়াছেন । 

স্বামিজী। কি বল্ছিস্? এই দশখানি বই থেকে আমায় 
যা ইচ্ছ। জিজ্ঞাসা কর-_সব বলে দেব। 

শিষ্য অবাঁক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল+_“আঁপনি কি এই 
বইগুলি সব পড়িয়াছেন ?” 

স্বামিজী। না! পড়লে কি বল্ছি? 

অনস্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া, শিষ্য এ সকল পুস্তক 
হইতে বাছিয়৷ বাছিয়! কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাস! করিতে 
লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষর-স্বামিজী এ বিষয়গুলির পুস্তকে 
নিবদ্ধ মর্ম  বলিলেনই-_তাহাঁর উপর স্থানে স্থানে এ পুস্তকের 
ভাষা পধ্যস্ত উদ্ধত করিয়া বলিতে লাঁগিলেন। শিষ্য এ, 
বৃহৎ দশখণ্ পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই একটি বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি 
দেখিয়! অবাক হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল--”ইহা| 
মান্গুষের শক্তি নয় 1” এ 

স্বামিজী। দেখুলি, একমাত্র ব্রহ্চ্ধ্য পালন ঠিক ঠিক! 
কর্তে পার্লে, সমস্ত বিষ্তা মূহ্র্তে আয়ত্ত হয়ে যায়-_শ্রুতিধর 1 
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স্বৃতিধর হয়। এই ব্রক্ষচর্য্যের অভাঁবেই আমাদের দেশের সব 
ধ্বংদ হয়ে গেল । 

শিল্ক। আপনি যাহাই বলুন, মহশিয়, কেবল ব্রহ্ষচর্য্য 
রক্ষার ফলে এরূপ অস্বান্ষিক শক্তির কখনই স্ফুরণ সম্ভবেন!। 
আরও কিছু চাই। 

উত্তরে স্বামিজী আঁর কিছু বলিলেন না” 

রী ম দঃ সঃ 

অক্টোবর মাসে স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে মঠে প্রতিমা আনিয়। 
পীপ্রীভদ্থর্মাপূজা হইল। নানাকারণে এই পুজার অনুষ্ঠান 
বিস্তৃতভাঁবে বর্ণনা করা আবগ্তক। *বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার 
সময় নৈঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার ব্যবহারের 
প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামিজী কর্তৃক 
স্বাপিত মঠে হিন্দুর আচার-নিষ্ঠ! সর্বথা প্রতিপালিত হয় না, 
এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদ্ির বাঁচ বিচার নাঁই--প্রধানতঃ এই বিষয় 
লইয়! নানাস্থানে আলোচিন] চলিত এবং এ কথায় বিশ্বাসী হইয়া 
শান্ানভিজ্ঞ হিন্দনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্বত্যাগী 
সন্যাীগণের স্বাধ্যকলাঁপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চল্তি 
দৌকাঁর অরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানাবদপ ঠাট্টা তামীস৷ 
করিতে এবং এমন কি, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসাঁর অবতারণ! 
করিয়া! নিক্কলন্ক স্বাঘিজীর অমলধবল চরিত্র আলোচিনাঁতেও কুষ্টিত 
হইজ না । শ্বামিজী কখনও কখনও এ সকল আলোচিন৷ শুনিয়া 
বলিতেন “হত্তী চলে বাজারমে, কুতা ভূকে, হাজার। সাধুন্কো 
হর্ভীৰ নেহি, যব নিন্দে সংসার । কখনও ুঁবিফেন “দেশে কোন 
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নৃঙন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন- 
পম্থাবলম্বীদিগের অভ্যর্থান প্রকৃতির নিরম। জগতের ধর্ম 
সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে ।” 

আবার কখনও বলিতেন “05:55০06০0 ( অন্ঠায় অত্যাচার না 
হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাঁজের অন্তন্ডলে সহজে 
প্রবেশ করিতে পারে না।” সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও 
সমালোচনাকে স্বামিজী তাহার নবভাব প্রচারের সহায় বলিয়া 
মনে করিতেন-_কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন 
না তাহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্নযাসীগণকে প্রতিবাদ কপিতে 
দিতেন না। সকলকে বলিতেন “ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ 
করে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফল্বে। স্বাঁমিজীর 
শ্রীমুখে একথাও সর্ঝদীই শুন! যাইত “নহি কল্যাণকৃৎ কণ্চিৎ 
ছুর্গীতিং তাঁত গচ্ছতি। * নুখেব বিষয় স্বামিজীর জীবদশাতেই 
সাধারণের এই স্্রান্তি দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি 
তাহাদিগের মনোভাব পরিবর্তন হুইয়! যায়। মঠে ছুর্গাপুজার 
অনুষ্ঠান এই ভ্রান্তি নিরসনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। 
লোকে দেখিল সামাজিক বিষয়ে স্বামিজী ইষ্টানিউ বিচাঁর করিয়! 
স্বাধীনতা বা নূতন ভাব অবলম্বন করিতে বলেন বটে, কিন্ত 
ধর্দবিষষে তিনি গড়া হিন্ু, প্রাচীন পদ্ধতির এক চুল এদিক 
ওদিক হইলে রক্ষা রাখেন না। ৬ছুর্গীপুজার কয়েক মদ 
পূর্বে তিনি শরৎ্বাবুকে দিষা একখানা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি 





* স্বামীশ্ষ্যিংবাদ১উত্তবাকাও। 
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তথ্'ঃ আনাইরা ৪৫ দিনে উহার আস্ঘোপাস্ত পাঠ করিয়া 
ফেলিলেন-_হুর্গোৎসববিধি প্রকরণটি ভাল করিয়াই পড়িলেন। 
তখন ওসন্বন্ধে আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। শুধু শরৎ 
বাবুকে বলিলেন ্যদি পাবি ত এবার মার পূজা করবো। 
রথঘুনন্দন বলেছেন_-“নবম্যাং পুজয়েৎ দেবীং ক্ৃত্বা রুধির 
কর্দমম্-_মার ইচ্ছ! হয় ত তাঁও করবো1” পুজাঁব ১০1১২ 
দিন পূর্ধব পর্যস্তও পুজ! সম্বন্ধে মঠে কেন কথা আলোচিনা হয 
নাই। ইতিমধ্যে শ্বামিজীর জনৈক গুকন্রাতা একদিন রাত্রে 
স্বর দেখিলেন মা দশভূজা গঙ্গার উপর দিযা দক্ষিণেশ্বরের দিক 
হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন। পবদিন প্রাতে হঠাৎ 
স্বামিজী মঠে পুজা কবিবার সঙ্কল্প সকলেব নিকট ব্যক্ত কবিলে 
তিনিও তাহাব স্বপ্রবৃত্বান্ত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং স্থির 
হইয়া গেল মঠে পুজা হইবে। ৯ দিনেই স্বামী" প্রেয়ানন্দ ও 
্রঙ্মচারী কৃষ্ণলাল বাগবাঁজারে শ্রীপ্রীমাঠাকুরাণীকে এই বিষষ 
জানাইয় তাহার নামে পুজাব দঙ্কল্প “করিবার অনুমতি প্রার্থনা 
জন্য চলিয়া গেলেন। এবং তাহার অনুয়দ্ছি*প্রাপ্তিমাত্র কুমার- 
টুলীতে প্রতিমার বায়ন1 দিয়! মঠে প্রত্যাগত হইলেন। স্বাঁমি- 
জীর পুজা করিবার কথা সর্ধত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের 
গৃহীভক্তগণ সানন্দে উহার সহিত যোগদান করিলেন। 

যেজমিতে এখন ঠাকুরের জন্মোৎসব হয় সেই জমির উত্তর 
দিকে পুজার মণ্ডপ নির্মিত হইল। যষ্ঠীর বোধনের ছুই এক 
দিবস পুর্বে শ্রীমৎ কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যাত্বের প্রতিমা 
লইয়। মাঠে পৌছিলেন। তাহার পরই মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু 
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বেলুড় মঠে। 


তখন প্রতিম! নির্ধিক্নে ঠাকুরঘরের নীচের তলায় রক্ষিত হইয়াছে 
স্তরাং কোন চিস্তরি কারণ রহিল না। 

“এদিকে স্বামী ব্রঙ্গানন্দের যত্বে মঠ দ্রব্যসম্তারে পরিপুর্ণ-_ 
পুজোঁপকরণেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই দেখিয়া স্বামিজী স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন । মঠের দক্ষিণের 
বাগানবাঁটাখানি--যাঁহা পূর্বে নীলাম্বর বাবুর ছিল, এক মাসের 
জন্য ভাড়া করিয়। পুজার পূর্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাঠাকুরাঁণীকে 
আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপুজ স্বামিজীর সমাধি- 
মন্দিরের সম্মুখস্থ বি্বমূলে সম্পন্ন হইল। তিনি ন বিস্ববৃক্ষমূলে 
বসিয়া পুর্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন-_-বিহ্ববৃক্ষমূলে 
পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন”--ইত্যাদি 
তাহা এতদিনে অক্ষরে পুর্ণ হইল। 

শ্্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া এন্দচারী কুলাল 
মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন । 
কৌলাগ্রণী তন্্রমন্ত্রকোবিদ্‌ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচাধ্য মহশিয়ও রী 
মাতাঠাকুরাঁণীর আদেশে *ম্গ্রগুর বৃহস্পতির গ্ঠায় তন্ত্রধারকের 
আসন গ্রহণ করিলেন। ষথাশাজ্জ মায়ের পুজ। নির্বাহিত 
হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া মঠে পপ্ডু 
বলিদান হইল না। বশির অন্ুুকল্পে চিনির নৈবেছ্ক ও স্ত,পীকৃত 
মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয় পার্থে শোভা পাইতে লাগিল। 

গরীব ছুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহ্ধারী ঈশ্বর জ্ঞানে 
পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পুজার প্রধান অঙ্গরূপে 
পরিগণিত হইয়াছিল। এতত্যতীত বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার 


১৬৪১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


পরিচিত অপবিচিত অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্তিতগণকেও নিমন্ত্রণ কর! 
হইযাছিল এবং তাহাবাঁও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। তদবধি মঠেব প্রতি তীহাদেব পূর্ধববিদ্বেষ বিদুবিত 
হইযা] ধারণ] জন্মে যে মঠেব সন্যাঁসীবা বার্থ হিন্দু-সন্ন্যাসী | 

সে যাঁহাই হউক, মহাসমাঁবোহে দিনত্রষব্যাপী মহোৎসব 
কল্লোলে মঠ মুখবিত হইল। নহবতেব স্ুললিত তাঁনতবক্গ 
গঙ্গাধ পবপাবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাঁগিল। ঢাক ঢোলের 
কদ্রতানে কলনাঁদিনী ভাগিবধী নৃত্য কবিতে লাগিল। “দীষ 
তাঁং নীযতাঁং ভূজ্যতাঁম”--কথা ব্যতীত মঠন্ত সন্ন্যাসীগণেব 
মুখে ণ তিনধিন আব কোন কথ। শুনিতে পাওয়া যাঁষ 
নাই। 

মহাষ্টমীব পুর্ধবাত্রে, স্বামিজীব জব হইয়াছিল। সেজন্য 
তিনি শবদিন পুজাঁষ যোগদান কবিতে পারেন নাই; কিন্ত 
সন্ধিক্ষণে উঠিয়া জবা-বিদ্বদলে মহামাঁধাৰ শ্রীচবণে বাঁনত্রয় 
পুষ্পাঞ্লি প্রদান কবিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিষাছিলেন। 
নবমীর দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। এবং শ্রীবামকৃষ্ণদেব 
নবমী বাত্রে যে সকল গান গাঁহিতেন তাহাঁব দুই একটি স্বয়ং 
গাহিয়াঁও ছিলেন। মঠে সে বাত্রে আনন্দেৰ তুফান বহিয়াছিল। 

নবমীব দিন পুজাশেষে শ্রীন্রীমাতাঠাকুবাণীব দ্বার! যজ্ঞ- 
দক্ষিণাত্ত কব! হইল। যজ্ঞেব ফৌঁটা ধাবণ এবং সঙ্কল্পিত পূজ। 
সমাধা কবিয়া স্বামিজীব মুখমগ্ুল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হয়া" 
ছিল। দশমীব দিন সন্ধ্যান্তে মায়েব প্রতিমা! গঙ্গাতে বিসর্জন 
কব। হইল) এরং তথৎপরদিন শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্বামিজী 
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বেলুড় মঠে। 


প্রমুখ নন্ন্যাসিগণকে আশীর্বাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্বাবাসে 
প্রত্যাগমন করিলেন |% * 

& বৎসর হুর্গোৎ্সবের পর স্বামিজীর ইচ্ছান্ুসারে মগজে 
প্রতিমা আনাইয়! শ্রীশ্রীলক্্মী ও শ্তামাপুজাও নিম্পন্ন হয। 
গ্রামাপুজার পর স্বামিজী স্বীয় জননীর সহিত একদিন কালী- 
ঘাটেব মন্দিরে যাঁন। ছেলেবেলায় তাহার এতবার সক্কটাপন্জ 
গীড়া হওয়ায় তাহার জননী “মানত' করেন যে পুত্রের পাড়া 
আরোগ্য হইলে তিনি পুত্রকে লইয়া গিয়! মযেব পুজ। দিবেন: 
ও প্রীমন্দিরে তাহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইবেন। ৭৯ “মানতে 
কথা এতকাল কাঁভারও মনে ছিল না। জসন্প্রতি স্বামিজীর 
শরীর পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হওয়ায় তীহার জননীর ওঁ কথা ্মরণ 
হয এধং তিনি যঠে বলিয়! পাঠান যে একধিন শ্বামিজীকে সঙ্গে 
লই কাঁলীঘাটে গিষা মায়ের পুজাদান ও মানত রক্ষা করিতে 
হইবে । তদনুসারে স্বামিজী জননীর সহিত একদিন কালী- 
ঘাটে গমন ও কাঁলীগঞ্গায় শ্রান করিক্া মাত আজ্ঞায় সিক্তবস্তরে 
মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মার পূজা দন ও ত্বাহার সম্মুখে 
তিনবার গড়াগড়ি দেন। তার পর মন্দিরের বাহিরে আদিয। 
সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ নাটমন্দিরের পশ্চিষপার্থে 
অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। তেজংপুর্ণকাস্তি 
সন্লযাসীর ঘজ্জানলে আহুতি প্রদান দেখিতে সেদিন মায়ের 
মন্দিরে বু লোক সমবেত হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে কেহ, 


৯ পপি নাজ তার জান সনি জপ 
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*, হ্বামিশিযসংবাদ-স্উত্তর কাণ্ড । 
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; স্বামী বিবেকানন্দ কঃ 


_ কেহ" আজিও বলেন নেন এজ সম্মুখে হোমশিখা- 
প্রদীপ্তবদন স্বামিজীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দ্বিতীয় 
ব্রহ্মা যন্্ন্থলে সমুপস্থিত। ম্বামিজী মঠে প্রত্যাগমন করিয়া 
বলিলেন “কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখ্লুম। 
আমাঁকে বিলাত-ফেরত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষ- 
গণ মন্দিরে প্রবেশ কতে কোন বাঁধা দেন নাই, বরং পরম 
_সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পুজা কর্‌তে সাহায্য 
করেছিলেন 1” 
-. খ্রইরূপে জীবনের শেবভাঁগেও স্বামিজী বাহ্থ প্রতিমা 
পুজ1 দ্বারা হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বহু সম্মান ও আস্তরিক শ্রদ্ধ! 
ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। জুলেখক শরৎবাঁকু বলেন 
প্ধাহারা তাহাকে কেবলমাত্র বেদাস্তবাদী ও ব্্মজ্ঞানী বলিয়া 
নির্দেশ করেন, এই পুজানুষ্ঠান প্রভৃতি তাহাদিগের বিশেষ 
রূপে ভাবিবার বিষয়। “আমি শাল্মর্ধ্যাদা নষ্ট করিতে আসি 
নাইসূর্ণ করিতে আপিয়াছি” (1 1১৩ ০০75 1০ পি]? 
&00.270610৫590৫০% )__উত্তিটির সফলতা স্বামিজী রূপে 
নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়! গিয়াছেন। বেদাস্তকেশরী 
নর শ্ীশন্করাচাধ্য বেদান্তনির্ঘোষে ভুলোক কম্পিত. করিয়াঁও 
যেমন হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে ক্রি 
: ফ্করেন নাই--ভক্তি প্রণোদিত হইয়া নানা স্তবস্ততি রচনা 
করিয়াছিলেন, স্বামিজীও তন্দরপ সত্য ও কর্তব্য বুঝিয়াই পূর্বোক্ত 
অনুষ্ঠান সকলের দ্বারা হিন্দু-ধর্মের প্রতি বহুমাঁন প্রার্শন করিয়া 
 গিয়াছেন। রূপে গুণে, বিদ্বায়, বাগ্মিতায়, শন্বযা্যায়, 
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বেলুড় মঠে। 
লোককল্যাণ-কাঁষনায়, দাধনায় ও জিতেন্িয়তাঁয় স্বামিজীর 
তুল্য সর্বজ্ঞ সর্ববদর্শী মহাপুরুষ বর্তমান শতার্ধীতে আর কেছই 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা! 
ক্রমে বুঝিতে পারিবে । তাহার সঙ্গলাঁভ করিয়া আমরা ধন্ত 
ও মুগ্ধ হইয়াছি বলিয়াই এই শঙ্করোৌপম মহাপুরুষকে বুঝিবাঁর 
ও তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্ত জাঁতি-নিব্বিশেষে ভার- 
তের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, 
সদয়তাঁয় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্গজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে 
বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, সাহসে অজ্জবন, এবং শান্জ্ঞানে ব্যাস 
তুল্য স্বামিজীর সম্পর্ণতা বুঝিবাঁর সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
সর্ববতোমুখী প্রতিভা সম্পন্ন শ্রীশ্বামিজীর জীবনই যে বর্ভমান 
যুগে আদর্শরপে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। এই "সমন্বয়াচাধ্যের সর্বমতপমঞ্জসা ব্রহ্মবিষ্তার তমো- 
নাগ্রী কিরণজালে সসাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে । ছে 
লাতঃ ! পুর্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগরিত 
হও, নবজীবনের প্রীণস্পন্দন অনুভব কর !” 
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জীবন প্রান্তে । 


অক্টোবর মাঁসে স্বামিজীর অবস্থা আবার গুকতর হইয়া 
দাড়াইল। তিনি আর গৃভেব বাহির হইতে পারেন না, প্রা 
শয্যাগত হইষা পড়িলেন। কলিকাঁতাৰ তদানীস্তন প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ডাক্তার সগ্ডাঁপকে ভাকিযা দেখান হইল। তিনি 
আসিযা তাহাকে সব্ববিধ দৈহিক ও মানসিক পবিশ্রম কবিতে 
নিষেধ কবিলেন। মঠেৰ সন্ন্যাসীরা পুব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন 
এক্ষণে আবও অধিক সতর্ক হইলেন। সকলকেই বলিষা 
দেওযা| হইল যেন স্বামিজীকে কোন গভীব চিন্তাসাঁপেক্ষ আলে।- 
চনাঁষ প্রবৃত্ত হইবাব সুযোগ না দেওষা হয এবং আগন্তক ভদ্র- 
লোকগণ যেন অধিকক্ষণ তাহাকে বিবজ্ত না কবেন। স্বামি- 
জীব জীবন বক্ষা হইলে ভবিষ্যতে অনেক কথাবার্তা হইবে। 
স্বামিজী কিন্তু একেবাবে নিক্ফ্রিয়ভাবে বসিষ! থাকিতে পাঁবি- 
তেন না। শবীবে সাম্থ্য ছিল না তাঁই, নতুবা সে অবস্থাতেও 
তাহার কর্্ম করিবার উদ্ভম ও ইচ্ছা যোল আনা ছিল। ঘরে 
শুইয়! শুইযাঁও মঠেব ক্ষুদ্রতম গৃহকার্যের সংবাদ লইতেন এবং 
একটু ভাল বোঁধ কবিলেই স্বইস্তে কোন না কোন কর্ম কবিতে 
প্রবৃত্ত হইতেন। চিকিৎসার ফলে রোগ কিঞ্চিৎ কমিলে তিনি 
ধীর ধীরে আবাব গৃহের বাহিরে যাইতে আবস্ত করিলেন। 
কখনও নিড়ান দিয়! মঠেব জমীর ঘাঁস তুলিতেন, কখনও ফুল 
বা ফলের গাছ পুঁতিতেন ব! তরকারীর বীজ বসাঁইতেন এবং 
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. জীবন প্রীস্তে। 


বালকের ন্যায় কৌতুহলাক্রাস্ত জদয়ে দিন দিন তাহাদের বৃদ্ধি 
লক্ষ্য করিতেন। কখনও বা পল্মাসনে উপবিষ্ট হইয়! ধ্যানস্থ 
হইতেন অথবা গ্তীরকণ্ঠে বেদমন্ত্রমৃহ আবৃত্তি করিতেম। 
কিন্ত যখন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত, তখন নিজের ভগ্ন 
শরীরের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া! সময়ে সময়ে স্বামিজীর মনে 
হতাশভাব উপস্থিত হইত। দেশের অবস্থ। স্মরণ করিম 
ক্ষোভে ভ্রঃথে তিনি বিকল হইয়া পড়িতেন। এখন আর 
ন্বযৌবনের সে শক্তি সামর্থ্য নহি, দিন দিন শরীর অপট্ু ও 
অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, তাহার আর্শান্ুযায়ী কাধ্য সম্পাঁদন 
করিবার উপযোগী য্বকদলও আশানুরূপ আগ্রহের লহিত 
অগ্রসর হইয়া আঁসিতেছেনা এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাহার 
চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া! উসিত। যাহাঁদের ভাল আঁধার বলিষ! 
মনে হইত, দেখিতেন তাহাঁদের অনেকেই বিবাহিত, কেহ কেহ 
বা সংসারের মান যশ ধন উপার্জনের চেষ্টায় লালায়িত, কাহারও 
বা শরীর দুর্বল অবশিই অনেকেই তাহার উচ্চ ভাব গ্রহণে 
অসমর্থ। তীহার গুরুভাই ও শিশ্গ্রণ তীহার ভাব গ্রহণে 
সক্ষম একথ|! অবশ্ঠ তাহার অবিদিত ছিল না, কিন্ত তাহারা 
সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। অথচ কাঁধ্য পর্বতপ্রমাণ ছুলগ্ঘ্য। আঁর 
তা ছাড়া তাহার] কাধ্যক্ষেত্রে তখনও তাহার আশানুরূপ 
ভাঁবে নিজ নিজ শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। 
এই সব কারণে তাহার মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হইত, 
ভাবিতেন দ্হাঁয় হায়! দৈব বিড়ম্বনায় শরীর ধারণ করিয়াও 
কোন কাজই করিয়া যাঁইতে পাঁরিলাম না” অবশ্ত তিনি যে 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 
একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন তাহা লহে। কারণ জাঁনিতেন 
যে ঠাকুরের ইচ্ছা! হইলে এ সব বালকদের মধ্য হইতেই কালে 
মহা মহা ধর্মবীর কর্মবীর বাহির হইযা তাহাব ভাব জগতে 
ছড়াইতে থাকিবে । কিন্তু তিনি চাহিতেন আরও অধিক . 
সংখ্যক শুদ্ধাচার ও নীর্যবান্‌ যুবক তাহার কার্যের সহায়ত 
কবিতে অগ্রসব হয়। বলিতেন “নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্‌ 
দশ বারটী যুবক পাইলে আমি দেশেব চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে 
চালনা করে দিতে পাবি। চবিভ্রবান্, বুদ্ধিমান, পবার্ে 
সর্ধবত্যাণী এবং আজ্ঞান্ুবত্তী এমন একদল জোয়ান বাঙ্গালীব 
ছেলে চাই--এবাই দেশের ভবিষৎ আশা ও ভবসাব স্থল। 
এরাইি আমার ভাঁবসকল জীবনে পবিণত কবে নিজেব ও 
দেশের কল্যাণ সাধনে জীবনপাঁত কর্তে পাস্থুবে। নতুবা দলে 
দলে কত ছেলে আস্ছে ও আস্বে। তার্দেব মুখেব ভাব 
তমোপুর্ণ-_হৃদয উদ্মশূৃন্ঠ-_শরীর ক্ষীণ--মন টানার সনি 
দিয়ে কি কাজ হয !+ 

এই বিষয়েব উল্লেখ কবিয়া প্রি শিশ্ঠ শবচ্চন্্রকে তিনি 
একদিন বলিযাছিলেন--“এখন কি করা উচিত জানিস্‌? 
একেবারে ফলকামনা শৃন্ত হযে কাজ করে যেতে হবে। ভাল, 
মন্দ লোকে দুই ত বল্বেই। কিন্তু 74991 ( উচ্চাদর্শ ) 
সামনে রেখে আমাদের সিঙ্গিব মত কাঁজ করে যেতে হবে ঃ 
তাতে “নিন্দস্ত নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবন্ত-_পঞ্ডিত ব্যক্তির! 
দিন্দাই ককন আর স্ততিই করুন।” বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীরের পূজা 
ঘঞ্চন1! ও তাহার আদর্শ অবলম্বনে কার্ধ্য নির্বাহ কর! বর্তমান 
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জীবন প্রান্তে না রঃ 


ভারতের পক্ষে মহা কল্যাণকর বিবেচনায় তিনি বলিয়াছিলেন 


“মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কত্বে হবে।, .. 
দ্বেখনা, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জীবনমরণে ' 


দূক্পাত নাই--মহা জিভেন্দ্িয়, মহাবুদ্ধিমান্! দান্তভাঁবের ক 


মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কর্তে হবে। ত্রীরূপ হনে : 


অন্ান্তঠ ভাবের স্কুরণ কালে আপনা! আপনি হয়ে যাবে... 
দবিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রশ্গচধ্য রক্ষা_-এই :.. 
হচ্ছে 9০156 0? 5000955 ( কৃতী হবার একমাত্র গুড়োপায় ) পু .. এ 
নান্টঃ পন্থা বিদ্বতেইয়নায়। হনুমানের একদিকে যেমন: .. 


সেবাভাব-__অন্যদিকে তেমনি “ব্রিলোকদংত্রাসী : সিংহবিক্রম। 


রামের হিভার্থে জীবনপাত কনে কিছুমাত্র থিধা রাখ্চে.না! 


রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিয়ে উপেক্ষা ্রদ্ষতব লি লাভে 


পর্য্যন্ত উপেক্ষণ! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই : জীবনের রঃ ণ 
একমাত্র ব্রত! এরূপ একাগ্রনিষ্ঠা হওয়া চাই। খোল করতাঁল 

বাজিয়ে লম্প বস্ফ করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল।...একে ত এই ... 
05929 (পেট রোগা) রোগীর দল--ভাতে অত..লাফালে:. :. 
বীপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ. 


কর্তে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । দেশে দেশে... 
গ্ীয়ে গায়ে__যেখানে যাঁবি, দেখবি খোল করতালই বাজছে]. 


ঢাক ঢোন্ধ কি দেশে তৈরী হয় না?তুরী, ভেরী ফি ভারতে. 
মেলে. লন. রঙ লব চগুরুগৃভীরঃআওয়াজ, ছেলে | 
ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্ষি, বাজনা গুনে শুনে,  কার্ডন শুন 
গুনে, দেশটা যেমেেদের, দেশ হয়ে গেল. এর চেয়ে আর. 
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শোনা. 


'্বামী বিরেকানন্দ। 
কি অধহপাতে যাবে ?--কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে 
যায়! ভমক শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাঁকে ব্রহ্গরুদ্রতালের! ছুন্দুভি- 
নাদ তুলতে হবে মহাবীর মহাবীব” ধ্বনিতে এবং “হর হর 
বোম বোম শখ্দে দিগ্দেশ কম্পিত কত্ত হবে। যে সব 20510 
এ (গীতবাদ্ঠে ) মানুষের 5০0 *6611765 (হৃদষের কোমল 
ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের প্রন্ত এখন 
বন্ধ রাখতে হবে। খেষাঁল টগ্সা বন্ধ কবে, ঞ্রুণদ গাঁন শুনতে 
লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দরে 
দেশটা প্রাণসঞ্চাব কত্তে হবে। সকল বিষষে বীরত্বের কঠোর 
মহাপ্রাণতা আন্তে হবে। এইবব 1069] ০11০৬ (আদর্শের 
অনুসরণ ) করলে তবে এখন জীবেব কল্যাণ দেশের কলাণ 1৮ 
এই বলির! তিনি শিষ্য শরৎবাবুকে সম্বোধন কবিষা বলিতে 
গাগিলেন “তুই যদি একা ৯ ভাবে চরিত্র গঠন কতে পাবিস, 
তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক এঁবপ কত্তে শিখরে। 
কিন্ত দেখিস্‌ 10591 ( ই আদর্শ) থেকে কখন যেন এক পা 
হটিসনি, কখন হীন সাহস হবিনি। ধেতে। শুতে, পরতে, গাইতে” 
বাজাতে, ভোগে, রোগে; কেবলই _সৎসাহসের _গরিচয়, দিবি | 
তবে ত_ মৃহাঁশত্তির কুগ! হবে”. শরৎবাবু বলিলেন “মহাশয? 
এক এক সমযে কেমন হীনসাহস ভইযা পড়ি ।, 

ত্বামিজী। তখন এইবপ ভাব্বি--“আমি কার সন্তান ?-- 
তার কাছে গিয়ে আমার এমন হানবুদ্ধি-_হীন সাহস 1” হীন 
বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথাঁয় লাথি মেরে, “আমি বীর্ধ্যবান-_আমি 
মেধাবান্--আঁমি ব্রক্ষবিৎআঁমি প্রজ্ঞাবান্”ড বল্‌্তে বল্তে 
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জীন প্রান্তে । 


দাঁড়িয়ে উঠবি। “আমি অমুকের চেলা--কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের 
সঙ্গীর সঙ্গী” এইরূপ অভিমাঁন খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হুবে। 
'ঈ অভিমান যার নাই, তার ভিতর ব্রহ্ম জাঁগেন না। রাঘপ্রসাদের 
গান শুনিস্নি? তিনি বল্তেন--“এ সংসারে ডরি কারে, 
রাজা যার মা মহেশ্বরী।” এইরূপ অভিমান সর্বদ। মঘে জাগিয়ে 
রাখতে হবে। তা হলে আর হীনবুদ্ধি--হীন সাহস নিকটে 
আস্বে না। কখনও মনে ছূর্বলতা আস্তে দিবিনি। মহা- 
বীরকে স্মরণ করবি-মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি 
সব দুর্বলত।--সব কাঁপুববত। তখনি চলে যাঁবে। 

এইরূপ বলিতে বলিতে শ্বামিজী নীচে শাসিলেন এবং 
মঠের বিস্তৃত প্রাণের আমগাছতলায় পুর্বোক্ত ক্যাম্প খাঁট- 
খানিতে বসিয়া পড়িলেন। তখনও তাহার বিশাল নেত্রঘয়ে 
যেন মহাঁবীরের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে | উপবিষ্ট হুইয়াই 
তিনি উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রন্ষচারিগণের প্রতি অঙ্কুলি নির্দেশ 
করিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন এই যে সব দেখ.ছিস্‌ এরাই 
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! এদের উপেক্ষা ক'রে যার! অন্ত বিষয়ে মন 
দেয়--ধিক তাঁদের! করামলকবৎ শ্রই যে ব্রঙ্গ। দেখতে 
পাচ্ছিস্‌ নে ?--এই--এই 1” শরৎ্বাবু বলেন-__ 

“এমন জদয়ম্পর্শী ভাবে স্বাম্জী কথাগুলি বলিলেন যে 
শুনিয়াই উপস্থিত সকলে “চিত্রার্পিতারস্ত ইবাবতত্থে 1--সহস! 
গভীর ধ্যানে মগ্র। কাহারও মুখে কথাটি নাউ ! স্বামী প্ররেমা- 
নন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমওলু করিয়া জল লইয়া ঠাঁকুরঘরে 
উঠিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়াও স্বামিজী “এই প্রত্যক্ষ 
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ব্রহ্ধ বলিতে লাগিলেন। & কথ গুনিয় তাহারও তখন 
ছাতের কমগুলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার 
ঘোরে আক্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন ! 
এইরূপ প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে, স্বাধিজী প্রেযাননকে 
"”. আল্ান ধরিয়া বলিলেন-যা; এখন ঠাকুর পৃজাঁয় যা” স্বামী 
_. প্রেখাননের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার 
- “আমি আমার” রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার 
-. কার্যে গমন করিল। দেদিনের সেই দৃশ্ঠ শিষ্য ইহজীবনে 





. কখনও, -স্ুলিতে পারিবে না। স্বামিজীর কৃপা ও শক্তিবলে 


তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অনুভূতির রাজ্যের অতি সন্নিকটে' 
গমন .এক্ষরিয়াছিল। এই ঘটনার সাক্ষিন্ধপে বেলুড় মঠের 
সন্যাসির্প এখনও বর্তমান রহিয়াছেন। স্বামিজীর সেদিনকার 


.. সেই অদ্ভূত ক্ষমতা দর্শন করিয়া উপস্থিত সকলেই বিশ্মিত 


হইয়াছিলেন। মুহুর্ত মধ্যে তিনি সকলের মনগুলি যেন সমাধির 
অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। সেই গুভ দিনের অন্থুধ্যান 
করিয়া শিষ্য এখনও আঁবিষ্ট হইয়] পড়ে এবং তাহার মনে হয়-_ 


| | পূজ্যপাঁদ আঁচার্ধ্য কৃপায় ব্রঙ্গভাব রত্ন করা তাহার ভাগ্যেও 


একদিন ঘটিয়াছে। 

. কিছুক্ষণ পরে শিল্ ল্মভিলাহারে যামিজী বেড়াইতে গমন 
_. করিলেন, যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, “দেখলি, আজ 
কেমন হল? সবাইকে খ্যানস্থ হতে হল. এরা সব ঠাকুরের 
১. সন্তান. কি না, বল্বামাত্র 'এদের তখনি তখনি অন্নভূতি হয়ে 
গেল” 
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জীবন প্রান্তে 


এই ঘটনায় মনে পড়ে আর একদিনের কথা--যে দিন 
কাশীপুরের বাগানে পরমহংসদেব ভাবসমাধিমগ্ন অবস্কায় কয়েক* 
জনের বক্ষে হাত দিয়া বলিষাছিলেন “চৈতন্য হউক” এবং বাহার 
ধাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই দেশকাল বিস্মৃত 
হইয়া ও বাহচৈতন্ত হারাইয়া সচ্চিদানন্দ সিদ্ধুনীরে ভুবিয়া 
গিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত এই সময়কার আরও 
ছুই একটি ঘটনা হইতে আমরা স্বামিজীর যোগলবা শক্তির 
কিঞ্চিৎ আভাস পাই। কতকটা অপ্রাসষ্িক হইলেও 
এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
হার শিষ্য নির্ভঘানন্দ প্রবল জরে আক্রান্ত হইয়াছেন-_-১০৭ 
ডিগ্রি পধ্যন্ত জরের উত্তাপ । মস্তিফ্ের বিকাঁর প্রণমান্রায় 
দেখা দিযাঁছে, অবিরত প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন । 
আরোগ্যের আশা একপ্রকাব তিরোহিত হইয়াছে, সকলেই বিষম 
উদ্বিগ্ন। স্বামিজীর মুখেও চিন্ত/র চিন্ন প্রকটিত। এমন সময়ে 
একদিন তিনি হঠাৎ গাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ঠাকুরেব 
পুজাঁদি সমাপন করিষ| তীহাধ ভন্মাবশেষরক্ষিত কৌটাঁটি 
গঙ্গাজলে ধুইয়া সেই জল নির্ভরানন্দ স্বামীকে পান করিতে 
দিলেন। তারপর জর আর একটু বৃদ্ধি পাইয়া ধীরে ধীরে 
কমিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ একেবারে কমিয়! গেল । স্বামিজী 
গুরুভাই ও অন্যান্য শিষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন "গ্াথ, ঠাকুরের শক্তি দেখ! তিনি কি না কব্তে 
পারেন ।” টি 

উপরোক্ত ফৌটাটিকে স্বামিজী অনেক সময় “আত্মারামের 
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... স্বামী বিবেকানন্দ। 

২১ এ কোঁটা বলিতেন। প্রত্যহ জানান্তে ঠাঁকুরধরে প্রবেশ করিয়া 

ঠাকুরের চরণাম়ুত পান, তাহার শ্রীপান্ধকা মন্তকে ধারণ ও এই 
. কৌটা সম্থুথে সাষটাঙ্গ প্রণিপাত ইহা তাহার নিত্যকর্্ম ছিল। 
| এত শ্রদ্ধা ভক্তি সত্বেও একদিন তীহাঁর স্বাভাবিক পরীক্ষা 
প্রবৃত্তি বড়ই প্রবন হইয়া উঠিল। তিনি & কোটা মন্তকে 
্ পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হুইতে বাহিরে আঁসিতেছেন এমন সময়ে 

মনে হইল “আচ্ছা, সত্যই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ 





- রহিয়াছে? আচ্ছা দেখি প্রার্থনা করিয়া ।”» এই বলিয়া মনে 


. মনে প্রার্থনা করিলেন “ঠাকুর, তুমি যদি সত্য সত্যই ইহার মধ্যে 
থাক তবে তিনদিনের মধ্যে গোঁয়ালিয়রের মহারাজকে মঠে 
আকর্ষণ, করিয়া আনো।” তিনি তখন কলিকাতায় আছেন। 
তিনি জানিতেন যে গোয়ালিয়রের মহারাজা ওখানে আদা 
: নিতাত্বই অসম্ভব ব্যাপার, সেইজন্ত প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু 
নিজ মনে মনে এই দকল বলিলেও মঠের অপর কাহারও নিকট 
তাহা প্রকাশ করিলেন না। এমন কি কিছুক্ষণ পরে তিনি 
নিজেও একথা. সম্পূর্ণ বিস্বত হইলেন। পরদিন কোন 
_কার্যোপলক্ষে তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হয়। অপরাহে 
মঠে.ফিরিয়া আগিয়া শুনিলেন গোঁয়ালিয়রের মহারাজা মঠের 
নিকটবর্তী ট্রঙ্করোড দিয় যাইতে যাইতে গাড়ী থামাইয়া 
স্বামিজী মঠে আছেন কিনা! খবর লইবার জন্ত আপন ভ্রাতাকে 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী মঠে উপস্থিত না থাঁকাতে 
ছখিতাত্তকরণে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র 
স্বামিজীর নস কথা মনে হইল এবং তিনি জরতগদে 
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ঠাকুরঘরে প্রবেশ পূর্বক উক্ত কোৌটাটি মাথায় ঠেকাইয়৷ পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন “তুমি দত্যি”, 
তুমি সত্যি, "তুমি সতিা”। স্বামী প্রেমানন্দ সেই সমক্বে 
ধ্যান করিবাঁর জঙ্ঠ ঠাকুর ঘরে গিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর 
কাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়৷ অবাঁক হইয়া রহিলেন। 
তারপর স্বামিজীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিল্ময়ে স্তম্ভিত 
ভইলেন। স্বামিজী সেইদিন হইতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
মঠের সকলকে বিশেষ সস্তর্পণে উত্ত কোটার পুজা করিতে 
আদেশ দিযাছিলেন | 

এই বৎসধ ডিসেম্বর মাপে শেষভাগে কলিকাতা 
মহানগরীতে জাতীয-মহাসমিতির অপিবেশন হওয়ায় ভারতের 
সকল প্রদেশ হইতে বনু প্রতিনিধি তথা পমবেত হইয়াছিলেন। 
তাঁহাদের মধ্যে খনেকে স্বামিজীর সহিত আলাপ করিবার জন্য 
প্রত্যহ ধলে দলে বেলুড় মঠে গমন করিতেন। স্বামিজী 
তাহাদিগের সহিত ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দীতে আলাপ 
করিতেন, তাহাতে আলোচ্য বিষষটি সকলেরই মনে দৃট়নিবদ্ধ 
হইয়। যাইত । একদিন মঠের প্রকাণ্ড ময়দানে ভ্রমণ করিতে 
করিতে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্ট! ধরিয়া একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রবল 
উৎসাহ ও আবেগভরে কথাবার্তা কহিলেন । এ বিষয়টার প্রতি 
তাহার বরাবরই অতিশয় অনুরাগ ছিল। এই সকল সাক্ষাতের 
উল্লেখ করিয়া! লক্ষৌএর “আডভোকেট” পত্র লিখিয়াছিলেন £₹ 
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অর্থাৎ £-_গত কংগ্রেসে সমযে তাহাঁব সহিত আমাদের 
দেখা হইযাঁছিল । সেই দেখাই শেষ দেখা । তিনি উৎস প্রদীপ 
বদনে হিন্দীতে অনর্গল আমাদিগেব সহিত ভাবতেব উন্নতি- 
সাধন বিষষে আলাপ কবিযাঁছিলেন। সে হিন্দী এপ বিশুদ্ধ ও 
শিষ্টজনসম্মত যে কোন উত্তব-াশ্চিমবাসীব পক্ষেও তাহা 
গৌবধবেব কাবণ হইত | 

কংগ্রেসেব এই সকল বিশিষ্ট নেতাঁগণেব সহিত স্ব।ম্জীব 
যেষে বিষষে আলাপ হইযাছিল তন্মধ্যে বেদবিগ্ঠালষ সংস্থাপন 
অন্যতম । সংস্কৃতবিগ্ভ। ও প্রাচীন আর্ধ্যদিগেব চিন্ত। ও সাধনার 
মহাফলসমুহ বন্মী ও তৎসমূহে সম্যক শিক্ষিত আচার্য্য প্রণঘন--_ 
ইহাই ৯» বিষ্ালম স্থাপনেন প্রধান উদ্দেশ্ত। কংগ্রেসে 
প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাবটি সাদধে গ্রহণ কবিষাছিলেন এবং 
ইহা কার্যে পবিণত কবিবা'ব জন্য যথাসাধ্য সাহায্য ও পবিশ্রম 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। 

বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুনঃ প্রচলন বিষষে স্বামিজীব 
এপ প্রবল আগ্রহ ছিল এবং উহাব অত্যাবগ্তকতা তিনি 
এতদুর অনুভব কবিতেন যে জীবনেব শেষদিন পর্যযস্তও 
গুকভাইদিগেব সহিত উহাব আলোচন! কবিয়াছিলেন। 
এমন কি ছোটখাটো ভাবে একটি উপযুক্ত পণ্তিত রাঁখিষ! মঠে 


৯০৫৬ 


| জীবন প্রাস্তে। 
ই কাধ্য আরস্তার্থ অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি স্বামী 
ত্রিগুণাতীতকে উদ্বোধন প্রেস বিক্রয় করিতে বলিয়া দেন। 
শরীর অপেক্ষারুত সুস্থ হইলে এ বিষয় লইয়া সাধারণের 
সমক্ষে উপস্থিত হইবেন বলিয়। উক্ত অর্থ পৃথক্‌ ভাবে জমাঁও 
রাখা হইয়াছিল, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অল্পদিন পরেই 
তিনি স্বশ্বরূপ সংবরণ করায় সঙ্কল্সিত কাধ্য নিষ্পন্ন হয় নাই । 
১৯০১ সালের ঠিক শেষভাগে জাপান হইতে ছুইজন 
কৃতবিদ্ভ ও ক্ষমতাশালী বাক্তি মঠে আগমন করেন। অদূর 
ভবিষ্ততে জাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহ্বানের সম্ভাধন। 
হওয়ায় তাহাকে 'ঈ সভার উপাস্তত হইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করাই 
তাহাদিগের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্ত। স্টাহারা ম্বামিজীর 
নিকট উপস্থিত হয়া বলিলেন-_“আ”নার স্তায় জগৎপুজ্য ব্যক্তি 
যদি এই মহীসভাঁয় যোগদান কারন তবেইঈ ইহার সর্বাঙ্গীন 
সার্থকতা হইবে । আপনাকে সেখানে গিয়া আমাদিগকে 
সাহায্য ও উৎসাহদান করিতেই হইবে। এখন জাপানে 
ধর্মের জাগরণ প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। আপনি ভিন্ন এমন 
আঁর কাহাঁকেও দেখিতেছি না বিনি সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে 
আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারেন।” যিনি অগ্রগামী হইয়। 
স্বামিজীকে এই কথাগুলি বলিলেন তাহার নাম আচার্যপাদ 
ওডা-_তিনি জাপানের এক বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ । ম্বামিজী 
তাঁহার ও তাহার সহচর মিষ্টার ওকাকুরার অকপট আগ্রহ 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সোৎসাহে তীহাদের মনোরথ পুর্ণ করিতে 
সম্মত হইলেন। আর তাহার স্বীয় ব্যাধি বা তজ্জনিত ক্লেশের 
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কথ! মনে নাই! বর্তমান জগতের একটি উদীয়মান এবং 
উন্নতিপ্রয়াপী মহাজাতিব ধর্মকামন। চরিতার্থ করিবার জন্ঠ 
অপরিমিত মানসিক উৎসাহ যেন তীহার রুগ্ন শরীরকেও 
বলীয়ান করিষা তুলিল। তিনি অভ্যাগতদ্বয়ের সহিত শ্রীবুদ্ধের 
মানবহিতায় মহান আত্মত্যাগের কাহিনী এবং তৎগ্রচারিত 
শিক্ষাসমূহেব দার্শনিক তত্ব এরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও হুশ্সমীমাংসাঁব 
সহিত আলোচনা কবিতে লাগিলেন যে তাহার! তাহার প্রশস্ত 
হৃদয় ও সর্বতোমুখী প্রতিভা দেখিষা বিস্মধে অভিভূত হইলেন । 
তাহারা যে কদিন মঠে অতিবাহিত করিলেন সে কষদিন *পবম 
স্থখেই কাটিল। তাহাদেব সহিত “হো।রি বলি একটা বালক 
ভৃত্য আসিয়।ছিল। সে স্বামিজীকে বড় ভক্তি কবিত ও 
ভাঁলবাঁসিত । স্বামিজীও তাহাকে স্সেহ করিতেন এবং বালকের 
ন্যায তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। কিছুদিন পৰে 
ভারতবর্ষের ভন্তান্ত স্থানে মণ করিতে করিতে এই বাঁলক্বে 
মৃত্যু হয। স্বামিজী সে সংবাদে বড়ই ছুঃখিত হইযাঁছিলেন। 
কিয়দিপ মঠে যাঁপন করিবাব পর মিঃ ওকাকুরা স্বামিজীকে 
তাহার সহিত বুদ্ধগয়] দর্শন করিতে যাইবার জন্য অন্ুবোধ 
কবিলেন। ইতিপুর্ধে স্বামিজী ৬কাঁশাধাম যাত্রার অভিলাষ 
ব্যক্ত করাতে সেখানে তাহার গোপাললাঁল ভিলায় থারক্িবাঁৰ 
বন্দোবভ্ত ঠিকঠাক হইয়াছিল। সুতরাং তিনি উক্ত জাপানী 
ভদ্রলোকটির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্থির করিলেন প্রথমে 
বদধগ্নযাষ ও পরে বারাণসীতে গমন করিবেন। এই তাহার 


শেষ ভ্রমণ । 
১৬৫৮ 


জীবন প্রান্তে । 


স্বামিজী বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলে সেখার্জীকার মোঁহন্ত 
মহারাজ তাহাকে সযদ্রে নিজগৃহে স্থানদান করিলেন। 
বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি স্বামী বিবেকানন্দের নাম তিনি বহুদিন হইতে 
শুনিয়। আপিতেছিলেন কিন্তু তাহাকে যে কখনও অতিথিরূপে 
নিজ্গগ্রহে পাউবেন ইহা কল্পনাও করেন নাই । যাহা হউক 
স্বামিজীর উপস্থিতিতে তিনি যৎপরোনান্তি হৃই হইয়া যাহাতে 
তাহার কোন প্রকার অস্থবিধা ন] হয় তাহার সমুচিত বন্দোবস্ত 
করিয়া দ্রিলেন। সেই স্থানের ও পার্খবন্তী স্থানসমূহ হইতে 
বু ব্যক্তি এই কুযোগে স্বামীজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
মোহস্তজীর মঠে প্রত্যহ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী 
বোধগয়া ও তন্নিকটস্ত সমুদয় প্রাচীন স্তান দর্শন করিয়া বৌদ্ধ- 
যুগের সঙ্গন্ধে অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং একদিন 
ভগবান শ্রীবুদ্ধের পবিত্র সাঁধনপীঠ বোধিদ্রমমূলে গভীর সমাধি 
মগ্র হইলেম। সেই একদিন আর এই একদিন! জীবনের 
প্রথম প্রভাঁতালোকে আবেগোন্সত্ত হৃদয়ে সমাধিকামী তরুণ 
সাধকের সেই একদিন এইখানে বসিয়! তর্থাগতের চরণালিক্গন 
প্রয়াস, আর আজিকাঁর এই জীবনের ঘন সন্ধ্যাচ্ছাঁয়ে সর্ধআকাজ্া- 
নিঃশেষিত, সর্ব্বকামন। বিনিবৃত্ত, শান্ত, অচঞ্চল, বিক্ষোভহীন, 
ধীর, স্থির, সমাহিত হৃদয়ে আত্মত্বরূপে অবস্থিতি ! কি উদ্দেশ্টে 
এ গভীর ধ্যান কে বলিবে? আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও 
সথলদৃষ্টি লইয়! সে সীমাহীন অতলম্পর্শ সমুদ্রের পরিমাঁপ করিবার 
বুথ! প্রয়াস করিয়া! কি করিব? 

তারপর বারাঁণসীতে । এথান হইতে মিঃ ওকাকুর! তাহার 

১০৫৯ 


৮ 


স্বাপী বিবেকানন্দ । 


নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী বলিলেন,--শরীর ভাল 
থাকিলে কবে তিনি জাপান যাত্রা করিবেন তাহা পরে ঠিক 
করিয়া জানাইবেন। বারাণসীতে স্বামিজীর সহিত প্রত্যহ 
বহু পণ্ডিত, পাও ও মোহস্ত এবং গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ 
হঈত। ইহার! তাঁহাকে “কাঁলাপানি, পরাগত ও শ্লেচ্ছসংস্পৃ্ট 
জাঁনিযাও যথেষ্ট সম্মান করিযাঁছিলেন, এমন কি কেদাবনাথের 
মোহস্তজী তাহাকে আরতি প্ধ্যন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
এখানে ভিঙ্গাব মহাবাজ] তাহাকে একটি মঠ স্থাপন কলিবার 
জন্য অন্গরোধ করিযাছিলেন এবং তদর্থে অর্থ সাহায্য ও অন্য- 
নিধ সাহাধ্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইযাছিলেন। স্বামিজী তাঁহার 
প্রস্তাবে সন্ত ভইযা পরে গ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী ও একক্তন 
শিত্বকে ৯ উদ্দেশ্বে এখানে প্রেরণ করিযাঁছিলেন। কাঁশীতে 
অবস্থান কালে ম্বামিজী প্রীষ প্রত্যহ অপরাহে নৌকাষ করিয়া 
বিচরণ করিতেন, এবং শরীর ভাল থাকিলে কোন 
কোনদিন নদীতে ম্লান করিয়া ৬বিশ্বেশ্বর দর্শনেও গমন 
করিতেন। কিন্তু এখানে থাকিষাও তাহাকে মিশন সংক্রান্ত 
যাবতীয় কার্যের সংবাদ রাখিতে হইত। বেলুড় যঠ হইতে 
চতুদ্দিককাঁর চিঠির গাঁদ। প্রত্যহ এখানে প্রেরিত হইত। সেই 
সকল চিঠির জবাব লিখিতেও বহু সময় লাগিত। অনেক 
চিঠিতে আবার সমাঁজ, দর্শন, ও খ্তিহাসিক জটিল সমন্তাদির 
মীমাংসা করিতে হইত । 
স্বামিজীর উপদেশ প্রভাবে কতিপয বঙ্গীয় যুবক মিলিত 
হইয়া অনাথ আতুরদিগের সেবাঁর জন্য কাশীতে একটি সমিতি 
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গঠিত করিলেন। এই সমিতি ৰহুকষ্টে কিছু কিছু চাঁদা্ীংগ্রহ 
করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাটা ভাড়া লইলেন এবং সহরের পথে ঘাঁটে 
অলিতে গলিতে অসহায় ও রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেখিতে পাইলেই 
সযত্ে তাহাদিগকে বহন করিয়া আনিয়া সেবা শুশ্রষা, 
পথ্য ও চিকিৎদাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে 
বেলুড় মঠে থাকিতে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে কেহ 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইতেছেন! বলিয়! স্বামিজী মধ্যে মধ্যে 
আক্ষেপ করিতেন। কিন্ত আজ এই দৃশ্য দর্শনে তাহার সে 
দুঃখ দূর হইল। তিনি বুবকদিগের এই শুভ সংকল্প ও সাঁধু 
অনুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক আশীর্বাদ করিলেন এবং তাহাদের 
উদ্যম, উত্দাহ ও স্বার্থত্যাগ দর্শনে নিরতিশয় শ্রীত হইয় 
তাহাদের উৎসাহ বদ্ধনার্থ বলিলেন “বৎসগণ, এই হইতেছে 
প্রকৃত মাঁনব ধর্ম, তোমরা এতদিনে ঠিক পথ চিনিতে পারিয়াছ । 
আশীর্বাদ করি ভগবান তোমাদের সহায় হউল ও তোমাদিগের 
কর্ম উত্তরোভর অধিক সফলতা লাভ করুক। সাহস ও ধৈর্য্য 
অবলম্বন করিয়া এই কর্ম করিয়া যাঁও। অর্থের জন্য চিন্তিত 
হইও না। অর্থ আসিবেই আপিবে এবং কালে এই জিনিষটি 
এত বড় হুইয়! দ্রাড়াইবে যে তোমরা তাহা এখন স্বপ্নেও কল্পনা 
করিতে পার না।” সাধারণের নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত 
তিনি বালকদিগকে একটি আবেদন পত্রও লিখিয়। দিলেন। 
এই ভাবে কাঁশীধামে স্প্রসিদ্ধ “রামক্ণ সেবাশ্রমের' ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। এখন এই আশ্রমের নাম ভারতের 
সর্ধত্র সুপরিচিত এবং ইহাঁর কার্য্যকলাপ ভারতীয় দাতব্য 
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প্রতিষ্ঠার সমূহের আদর্শ স্থানীয় বলিয়! পরিগণিত। ইহার পর 
রামককষ্ণ সেবাশ্রমের কাঁধ্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বছুবিস্ৃতি লাভ করিয়াছে 
এবং ধীরে ধীরে অন্যান্তি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেব! প্রবৃত্তি জাগা- 
ইয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে আজকাল প্প্রয়াগ, বৃন্দাবন, 
হরিদ্বার প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে রামকৃষ্ণ সেবা- 
শ্রমের পার্খে ই, ত্রাঙ্গসমাজ১ আঁধয্যসমাজ, মহাতআা গোখ্লেৰ 
ভারত-সেবকজন্প্রদাঁয় গ্রসৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সেবাপরায়ণ 
যুবকদলকে দেখিতে পাঁওযা যাষ যাহারা নিজ প্রাণ উপেক্ষা 
করিয়াও রোগ, মৃত্যু, মহামারী, বস্তা ও ছুভিক্ষের সহিত অটল 
অধ্যবসাধ ও বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত । ধন্য ম্বামিজী, 
দ্বিতীষ বুদ্ধের স্তাষ ধাঁহার কারণ্যপুর্ণ হবধয়ে এই শুভস্ংকল্প প্রথম 
অস্কুরিত হইয়াছিল ! 

কিন্ত এই দকল ত্যাগব্রত সন্ধ্যাসী, শ্বামিজীর নিকট শুধু যে 
মুখের উপদেশ পাইয়াই এই ছুঝহ “দরিদ্রণারাঁষণ সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইক্াছিলেন তাহা নহে। তাহারা 
স্বামিজীর জীবনে অহরহ এই সেবার ভাঁব লক্ষ) করিয়াছিলেন। 
পরের ব্যথায় বিগলিতচিত্ত হইয়া পরের অশ্রুতে নিজের অশ্রু 
মিশাইয়া, বড় ঘত্বে বড় সহানুভূতিতে পরম অন্তর্পনে ব্যথিতেব 
বেদনা-পরিপ্রত হৃদ্ধক্ষতে শান্তির প্রলেপ লেপন করিতে 
দেখিয়াছিলেন ! 

পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর এইবপ একদিনকার ঘটনা 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় বর্ণন। করিয়াছেন। পাঠক 
তাহাতেই কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাইবেন। শরৎবাবু বলিতেছেন-_- 
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“মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে ও মাটি কাঁটিতে প্রাতি- 
বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুকষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী 
তাহাদেব লইয়! কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ হঃখের 
কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে 
কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখ! করিতে 
আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাওতাল- 
দের সঙ্গে এমন গঞ্প জুড়িলেন যে, স্বামী স্ুবোধানন্দ আসিয়া 
তাহাকে & পকল ব্যক্তির আগমন সংবাদ দিলে, বলিলেন--- 
“আমি এখন দেখা করিতে পারিব না, এদের নিযে বেশ 
আঁছি।” বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী 'ঈ সকল দীন দুঃখী সীও- 
তালদের ছাড়িয়া আগম্বক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে 
গেলেন ন|। 

সাওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল “কেন্টা,। ম্বামিজী 
কেছ্ীকে বড় ভালবাদিতেন। কথ! কহিতে আসিলে, কেনা 
কখন কখন স্বামিজীকে বলিত--৭ওরে স্বামী বাপ-তুই আমা- 
দের কাজের বেলা এখান্কে আদিস্না-তোর সঙ্গে কথা 
বল্পে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর, বুড়োবাবা এসে 
বকে» কথ শুনিয়া স্বামিজীর চোঁক ছল ছল করিত এবং 
বলিতেন--*ন|! নাঁ, বুড়োবাবা (স্বামী অধৈতানন্দ) বক্বেনা 
তুই তোদের দেশের ছুটো কথ! বল্‌”-_বলিযা, তাহাদের 
সাংসারিক স্্খ হুঃখের কথা! পাঁড়িতেন। 

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন--*ওরে, তোর! আমা 
দের এখাঁনে খাবি?” কেট বলিল “আমরা যে তোদের 
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ছোয়া! এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের 
ছোয়া মুন খেলে জাঁত যাঁবেরে বাপ.” স্বামিজী বলিলেন, 
“নুন কেন খাবি? মুন না দিয়ে তরকারী রেধে দেবো। 
তা হলে ত খাবি?” কেষ্টা এ কথায় স্বীরূৃত হইল। অনন্তর 
স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সীওতালদের জন্য লুচি, 
তরকারী, মেঠাই, মৃণ্ডা, দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং 
তিনি তাহাদের বপাইয়া খাঁওয়াইতে লাঁগিলেন। খাইতে 
খাইতে কে্টা বলিল-“হাঁরে স্বামী বাঁপ--তোরা এমন 
জিনিষটি কোথায় পেলি-_হামরা এমনটা কখনো খাইনি” 
স্বামিজী তাহাদের পর্সিতোঁষ করিয়া খাঁওযাইযা বলিলেন,_- 
“তোর। যে নারায়ণ--আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওযা 
হলো ।” স্বামিজী যে দরিদ্রনারায়ণ সেবার কথা বলিতেন, 
তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাউয়া গিয়াছেন। 
আহারান্তে সাওতাঁলরা বিশ্রাম করিতে গেলে ম্বামিজী, 
শিষ্ষকে বলিলেন।--”এদের দেখলুম, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ-- 
এমন সরল চিত্ব--এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর 
দেখিনি। অনন্তর মঠের সন্্যাসীবর্গকে লক্ষ্য করিয়। বলিতে 
লাগিলেন,--”“দেখও এরা কেমন সরল! এদের কিছু ছুঃখ 
দুর কর্তে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হ'ল? “পর- 
হিতায়” জর্ধস্ব অর্পণ--এরই নাম যথার্থ সন্যাস। এদের ভাল 
জিনিষ কখন কিছু ভোগ হয়নি! ইচ্ছ! হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রী 
ক'রে দিই, এই সব গরীব ছুঃখী, দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে 
দিই। আমর! ত গাছতলা সার কফরেছি। আহা! দেশের 
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লোক খেতে পন্ৃতে পার্ছেনা--আমরা কোন প্রাণে মুখে 
অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম--মাকে কত বন্পুষ”+- 
“মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছেঃ চর্বচোষ্য খাচ্ছে, 
কি না ভোগ. করছে !-আর আমাদের দেশের লোকগুলো 
না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে-_মা ! তাদের কোন উপায় হবে 
না? ওদেশে ধর্সপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর 
একটা উদ্দেপ্ ছিল থে, এদেশের লোকের জন্বা যদি অন্নসংস্থান 
করিতে পারি। 

“দেশের লোকে বেলা ছুমুঠো খেতে পায়না দেখে, এক 
এক সময় মনে হ্য-_ফেলে দিই তোর শীখ বাজানো, ঘণ্টা 
নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা-- 
সকলে মিলে গায়ে গায়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড় লোক- 
দের বুঝিয়ে কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র: 
নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই। 

“আহা, দেশে গরীব দ্রঃখীর জন্ত কেউ ভাবে না রে! 
যারা জাতির মেরুদণ্--যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্চে-_যে 
মেথর মুদ্দফরসি একদিন কার্য বন্ধ কনুলে সহরে হাহাকার 
রব উঠে-_হায়*্তাদের সহানুভূতি করে, তাহাদের সুখে দুঃখে 
সাস্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে ! এই দেখ নাহিন্দু- 
দের সহানুভূতি না পেয়ে-_মান্দাজ অঞ্চলে ভাজার হাজার 
পেরিয়৷ ক্কশ্চিয়ান হয়ে যাঁচ্ছে। মনে করিসনিঃ কেবল পেটের 
দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায়না কলে । দিন 
রাত কেবল তাদের বল্ছি-_“ছ'স্নে “ছু স্নে । দেশে কি আর- 
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দয়! ধর্ম আছেবে বাঁপ.! কেবল ছুঁত্মার্গাব দল! অমন আচারের 
মুখে মার ৰেঁটা-মাধ লাখি! ইচ্ছে হয়--তোর ছুঁৎমার্গেব 
গণ্ভী ভেঙ্কে ফেলে,_ এখনি যাই__“কে. কোথায় পতিত কাঙ্গাল 
দীনদবিদ্র আঁছিস'__বলে, তাদেব সকলকে ঠাঁকুবেব' নামে ডেকে 
নিয়ে আদি। এরা না উঠলে মা জাঁগবেন না। আমব 
এদেব অন্নবজ্েব সুবিধা কব্তে শাবলুম না, তবে আব কি 
হল? হায! এব ছুনীষাদাবী কিছু জানে না, তাই দ্রিনবাত 
খেটেও অশন বসনেব সংস্থান কব্তে পাঁধ্ছে না। দে সকলে 
মিলে এদেব চোঁখ খ্লে দে- আমি দিব্য চোখে দেখছি, 
এরদদেব ও আমাব ভিতব একই ব্রহ্ষ--একই শক্তি বযেছেন, 
কেবল বিকাশে তাবতম্য মাত্র। সব্বালে বক্তসঞ্চাব না 
হলে, কোনও দেশ কোন কালে কোথাষ উঠেছে, দেখেছিস? 
একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও, তী দেহ 
দিয্নে কোন বড় কাঁজ আর হবে না--ইহা! নিশ্চিত জাঁনবি।” 
সী সং পং রঃ 
৬কাশীধাম হইতে প্রচুব মাদন্দলাভ কবিধা স্বামিজী বেলুড় 
মঠে ফিবিলেন। পুণ্যক্ষেত্রে “কাশীব অগণন ঘাট, মঠ মন্দিব, 
অন্নত্রও সহজ সহত্র ধর্মনিবত নবনাবী, হিন্দুধর্ম্েবে অক্ষ 
বিজয-স্তম্ত। শ্বামিজী এখাঁনে দিবাঁবাত্র আপন অন্তবভাবেব' 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাঁইতেন--এই যেন তাৰ আপন ধাম--* 


* স্বামিজীব জন্মের অব্যধহিত পূর্বের ্াবামকৃষ্ধদেব দেখিয়াছিলেন 
ধেঁম একটা উজ্জল জ্যোতি দ্িগ্রগুল উত্ভতাদিত করিযা আকাশের উত্তব 
পশ্চিম দ্িক হইতে কলিকাতার উত্তরভাঁগে সিম্ল| পল্লীর দিকে আসি" 
০তোছ। ইহ! দেখি! তিনি বলিযাছিলেন। এইখার য আমাব কাজ 
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এই আনন্দ ভবনে বাস করিয়া তিনি দেহের কথা সম্পূর্ণ 
বিশ্বৃত হইয়াছিলেন, নিরন্তর আত্মানন্দে বিরাজ করিতেন। 
ইহার ফলে শ্বাসকষ্টাদি রোগযাতনারও কতকট! উপশম 
হইয়াছিল। কিন্তু বেলুড়ে প্রত্যাগমনের পর তাহার গীড়। 
আবার বৃদ্ধি পাইল । সম্মখেই শ্রীরামকষ্চদেবের জন্মোৎসব । 
কিন্তু স্বামিজী আর গ্রহের বাহির হইতে পারেন না--একেবারে 
শৃষ্যাগত। প]1 থুব ফুলিয়া পড়িয়াছে এবং দর্বশরীরে জলসার 
হইয়াছে । হাটিবার সামর্থা মোটেই নাই। সকলেই বুঝিলেন 
এবার অবস্থা শঙ্কাজনক, সুতরাং উৎসবের সময় কাহারও মুখে 
আনন্দের চিহ্ব নাই--একটা গভীর নৈরাশ্ত ও নিরানন্দের ভাব 
যেন সর্ধত্র পরিবাণপ্ত। উৎসব উপলক্ষে বহু লোক সমবেত 
হইয়াছিলেন। অনেকেই ম্বামিজীর দর্শনলাভ ও চরণামুত পাঁন 
করিয়া ধন্য হইবেন এই আশায় আসিয়াছিলেন--কিস্ত তাহাদের 
আশ! পূর্ণ হইল না। স্বামিজী প্রাতঃকাল হইতেই কয়েকবার 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু শীপ্র বুঝিলেন ছু-চাঁর জনের সহিত কথা বলিতেই যখন; 
ক্লান্কিবোঁধ হইতেছে তখন অধিক লোকের সহিত আলাপ কর। 
বিশেষ কষ্টকর হুইবে। সেইজন্য তিনি স্বামী নিরঞজনানন্নকে 
স্বীয় গৃহদ্বারের বহির্ভাগে বসাইয়া রাখিলেন, যেন কেহ ভিতরে 
না যায়। কেবল শিষ্য শরৎচন্দ্র স্বামিজীর নিকটে বসিয়! শুক্ক 


করবে মেএল।' এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন সহরের সভিত তাহার 
আগমনের সম্ব্দ আছে এইল্সপ আভাঁস দিয়াছিলেন। কে বলিবে সেই 
সহর ৬কাঁশীধাম কি না! 
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ম্ানমুখে ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে ছিলেন 
স্বামিজীর অবস্থা দর্শনে তীহার যেন “বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে 
লাগিল ।” স্বামিজী তীহাঁর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন 
“কি ভাবছিন্‌? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের 
ভিতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে 
থাকি, তাহলেই জান্ব, দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে। সর্বদা 
মনে রাখিস্‌, ত্যাগই হচ্ছে-সুলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে 
ব্রহ্ষাদিরও মুক্তির উপায় নাই ।”. তাহার পর কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক 
হইয়া! কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন “দেখ, আমীর মনে হয়, 
ঠাকুরের উত্সব এই রকম ভাবে একদিন না হয়ে চার পাঁচ দিন 
রে হলে যেন ভাল হয়। প্রথম দিন-_হয়ত শান্জ্পাঠ ও ব্যাখ্যা 
চল্ল। দ্বিতীয় দিন-_-বেদ বেদাস্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল । 
তৃতীয় দিন হয় ত 00950090 01899 ( প্রশ্নোত্তর ) হল। তারপর 
দিন চাই কি 190515 ( বক্তৃতা ) হল--তাতে শ্রীরামকষ্ণের 
জীবনের উদ্দেগ্ত, তাঁর আদর্শ ও ভাব সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া 


ভল। শেষদিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়-তেমনি হ'ল__ ... 


অর্থাৎ, সক্কীর্ভন পূজা, প্রসাদ বিতরণ, এই সব। অবস্ত এরকম 
হ'লে শেষ দিন বৈ অন্ত দিনে ঠাকুরের তক্তমণ্ডলী ছাড়া আর 
কেউ যে বড় বেশী আসবে তা বোঁধ হয় না। তা! নাই বা এল। 
অনেক লোকের গুল্তোন কর! কিংবা! গাঁন বাজনা চীৎকার করে 
একটা ক্ষণিক উত্তেজন৷ শ্ছষ্টি করাই ত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
যাতে ঠাকুরকে লোকে চিন্তে ও বুঝতে পারে এবং তাঁর আদর্শ 
গ্রহণ করে জীবন সার্থক কর্তে পারে এইটাই হ'ল আসল লক্ষ্য) 


১৩০৬৮ 


জীবন প্রান্তে। 


কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকটি সঙ্কীর্ভনের দল মঠে আগমন করায় 
স্বামিজী তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের 
মধ্যকার জানালার রেলিং-এ ভর দিয়! ফাড়াইলেন এবং মঠের 
বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ও ইতঃস্ততঃ সমবেত অগণ্য ভক্তমগুলীর প্রতি 
নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ ঠীড়াইয় 
থাকিতে পারিলেন না। একটু পরেই বসিয়া পড়িলেন। 
দাড়াইয়! কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়! শরৎনাঁবু ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে 
ব্জন করিতে শাগিলেন। তারপর শরৎবাবুর সহিত কথাবার্তী 
হইতে লাগিল। শরৎবাবু বলিলেন “আপনি যদি দয়া করিয়া 
মনের বন্ধনগুল! কাটিয়া দেন তবেই উপায় ) নতুবা এ দাসের 
উপায়াম্তর নাই। আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন--যেন এরই 
জন্মেই মুক্ত হযে যাই।১ স্বামিজী তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
বলিলেন ভয় কি? যখন এখাঁনে এসে পণ্ড়েছিস তখন নিশ্চন্ন 
হয়ে যাবে । কিন্তু শরৎ্বাবুর বোঁধ হয় মনে হইতেছিল আঁ 
অধিক দিন স্বামিজীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটিবে না, তাই 
তিনি অধীর হইয়া শ্বামিজীর পাঁদপন্ন ধারণ পূর্বক কাদিতে 
কাঁদিতে বলিলেন--“এবার আমার উদ্ধার করিতেই হইবে ।, 
স্বামিজী স্গেহার্কথে বলিলেন “বৎস !/ কে কাঁর উদ্ধার করতে 
পারে বল? গুরু কেবল কতকগুলি উ্াবরণ দুর করে দিতে 
পারেন। & আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে 
আপনি জ্যোতিষ্মান্‌ হয়ে সুর্যের মত প্রকাশ পায়? শরৎবানু 
তথাপি বলিলেন “তবে শানে কপার কথা গুনতে পাই কেন? 
এতদুত্তরে স্বামিজী মহাঁপুরুষদিগের কপার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা 


১৪০৬৯ 


শ্বামী বিবেকানন্দ। 
প্রদান করিলেন। বলিলেন, “কৃপা মানে কি জানিস? যিনি 
আত্মসাক্ষারৎকার করেছেন, তার ভিতরে একটা মহাশক্তি খেলে । 
তাকে ০505 (কেন্দ্র) করে কিয়দ্দ,র পর্য্স্ত 18915 
'€ ব্যাসাঞ্ধি) লয়ে যে একটা ০1015 ( বুভ্ত) হয়; সেই ০1015 
এর ভিতর যারা এসে পড়ে, তারা এ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে 
অন্প্রাণিত হয়, অর্থাৎ এ দাধুর ভাবে তারা অভিভ্ভূত হয়ে 
পড়ে। স্থতরাঁং সাধন ভজন না ক”রেও তার! অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
ফলের অধিবাসী হষয। একে যদি কৃপা বলিস ত বল, 
শরৎবাবু তথাপি নাছোঁড়বান্দা। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন 
“এ ছাড়া আর কোনরূপ ক্ুপা কি নাই? শ্বামিজী বলিলেন 
তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
মুক্ত, মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তার লীলার সহায়তা কব্তে শরীর 
ধারণ করে আসে। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে একজনে 
মুক্ত করে দেওয়া, কেবলমাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই 
মানে কুপা বুঝলি?” তবে ধাহাদের অদৃষ্টে অবতারের 
দর্শন বা সঙ্গতলাভ ঘটে না তাহাদের সম্বন্ধে বলিলেন “তাঁদের, 
উপায় হচ্ছে--তীকে ভাঁকা। ডেকে ডেকে অনেকে তার 
দেখ পায়--ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় ও 
তার কপ! হয় ।” 
এইরূপ কথাবার্ভী হইতেছে এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্নানন্দ 
বাদ দিলেন ভগ্মী নিবেদিত! ও অপর কয়েকটি ইংরাঁজ মৃহিল! 
তাঁহার দর্শনার্থ বারে দণ্ডায়মানা। স্বামিজী শরৎবাবুকে তাহার 
আলখেল্লাটা দিতে বলিলেন এবং ভাহা প্রদত্ত হইলে সর্্বাদ 


১৩০৭০ 


জীবন প্রান্তে। 


আচ্ছাদিত কয়া সভা ভব্যের গ্ভায় পাশ্চাত্য শিষ্যদদিগের জন্য 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শরতবাবু দ্বার খুলিয়া! দিলে 
নিবেদির্তাঁ ও অপর ইংরাঁজ মহিলার প্রবেশ কিয়া স্বামিজীর 
ঠায় ঘমেজেতেই বসিলেন এবং তাহার দৈহিক কুশল প্রশ্নাদি 
জিজ্ঞাসা ও সামান্তি ছুই চারিটা কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন । 
স্বামিজী বলিলেন “দেখছিম্‌ এরা কেমন সভ্যত1 জানে ! 
শরীরের অবস্থা দেখে বুঝ্লে-_বেশী বিরক্ত করা ভাল নয়, 
অমনি চলে গেল। বাঙ্গালী হলে আমার অস্থথ দেখেও অন্ততঃ 
আধঘণ্টা বকাঁত |” 

বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময় চঙুদ্িকে উৎসব কোলা” 
হলের মহাশঘ্ঁ শুন! যাইতে লাগিল । যঠের জমির কোথাও 
তিলধারণের স্কান নাঁই। কীর্ভনের রোলে গগন প্লাবিত। 
প্রসাদ ধিতরণেরও বিশ্রাম নাই--অবিরত চলিতেছে প্রায় ত্রিশ 
হাজার লোক সমাগত | ন্বামিজী ধশমিনিটের জন্য শরৎবাধুকে 
নীচে গিয়া উৎসব দেখিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। 
অপরাহে ভিড় ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। স্বামিজীর ঘরের দোর 
জানালা সব খুলিয়] দেওয়! হইল। কিন্তু কাহাকেও তাহার 
নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না। 


সা ং গং গং ্ং 
এইভাবে ১৯০২ সালের মার্চ মাস অতীত হইল । ইহাঁর 
পর-স্বমিজী আর তিনমাস কাল মাত্র দেহধারণ করিয়া- 
ছিলেন। এই তিনমাস এবং ব্যাধির স্ুত্রপাত অবধি বরািরই 
শারীরিক কই এবং অবসাদ সত্বেও স্বামিজী নানাপ্রকার কার্যে 
ব্যাপূত থাকিতেন, পূর্ধে এ কথার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াঁছি। 


১০৭১ 


হ্বামী বিবেকানন্দ । 


যখন তাহার মনে কোন কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছ। উদিত হইত 
তখন পীড়া বা যন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান কবিতেন। এমন কি জীবনের 
শেষ দিন পধ্যন্তও মঠের বেদাদি শাঁস অধ্যাঁপন ব। সমন্তাসমাধান 
সভাতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিষা| ত্রহ্মচারিগণকে উৎদাহিত এবং 
কাধ্য পরিচালনে সাহাষ্য কবিয়াছিলেন। অনেক সমঘ ধ্যানেব 
প্রণালী এবং সাঁধন-প্রক্রিযাঁসমূহ মুখে ব্যাখ্য/ কবিতেন এবং 
কাধ্যতঃ দেখাইয়া দিতেন । এতদ্যতীত নিজেব লেখা পড়া 
হিন্দু দর্শন বা ভাবতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রযোঁজনীষ 
কথা উদ্ধত কবিয়া বাঁখা এবং চিঠি পত্রেব উন্তব দেওয1 এবং 
নাধাবণেব সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ বা আলাপাদিতেও বহু সমা 
'মতিবাহিত হইত । সমযে সমযে চিন্তবিনোদেব জন্য গাঁন 
গাহিতেন বা গু শাঁতাদিগেব সহিত হাম্ত পবিহাস কবিতেন। 
ইহাতে অনেক সময গুকশাতাদিগেব বিষ ভাব দৃৰ হইবা 
যাউত। তাহাবা মনে করিতেন স্বামিজী বুঝি ভাঁল আছেন। 
প্রকৃত ব্যাপাব কিন্তু তাহা নহে। স্বামিজী তীহাদিগেব মুখে 
প্রসন্নতা আনযনের জন্যই ইচ্ছা করিষ। শীরূপ বঙ্গ কৌতুক ও 
শ্বচ্ছন্দতার ভাঁণ কবিতেন। আবাব--অনেক সময় হ্ঠাঁৎ 
কথাবার্ভীর মধ্যে ক্লান্তিবশতঃ নীরব হইয়া যাইতেন--চোঁথে 
মুখে যেন একট! ভন্দ্রার ভাব আসিয! পড়িত--কি যেন এবকদুষ্টে 
দেখিতেছেন__মনে হইত ত্াহাব মন সন্মুখস্থ বিষষ ত্যাগ করিষা। 
কেনি দূর দেশে ভ্রমণ করিতেছে । অমনি সকলে বুঝিতেন 
তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইযাঁছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
ত্যাগ করিয়া যাইতেন। 


১৬৭২ 


জীবন প্রান্তে । 


অনেক সময় শ্বামিজী শুনিতে পাইতেন তীহার পরিশ্রীম 
হইবে আশাঙ্কায় গুরুতভ্রাতাগণ তাহার দর্শনপ্রার্থী বহু তত্বান্বেষী 
ব্যক্তিকে বিদায় করিয়! দেন, তাহার নিকট যাইতে দেন ন। 
অনেকেই এইরূপে ব্যর্থ মনোর্থ হয়! ফিরিয়! যায়। ইহা! 
শুনিয়া তিনি একদিন দ্রঃখিতাস্তঃকরণে তাহাঁদিগকে বলিলেন 
“অরে দেখ এ শরীরে আর কি প্রয়োজন? পরের কল্যাণের 
জন্তই এ দেহ পাত হউক। ঠাকুরকে দেখিস্নি, শেষ দিন 
পথ্যস্তও লোক কল্যাঁণের জন্য শিক্ষ। দিয়! গিয়াছেন? আমারও 
কি উচিত নয় তাই করা? আর এদেহ গেলেই বা কি আসে 
যায? এতো অতি তুচ্ছ পদার্থ, যদি দেশের লোকের হৃদয় 
নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ ক্রবার জন্য শত শত বার মৃত্যু ন্ত্রণ! 
ভোগ কর্তে হয় তাতেও আমি পশ্চাঁৎপদ নই |” ধন্ত গুরুভক্তি ! 
ধন্য গুরু আদশের প্রতি অনুরক্তি। ধশ্ট দেশপ্রেম ! 

শেষ পধ্যস্ত তিনি তাহার শিষাবুন্দকে শিক্ষা দিবার জন্ধ 
তৎপর ছিলেন এবং যাহাতে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস, নৃতন 
কর্ম আরম্ভ করিবার শক্তি সাহস এবং দায়িত্ববোধের সহিত 
গুব লঘু বিচাঁরক্ষমতা জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। 
উদাহরণ স্বরূপ এখাঁদে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাঁইতে 
পারে। উদ্বোধন পত্রের তাৎকাঁলীন পরিচালক একটি অতি 
সামান্ত বিষয়ের জন্ত তাহার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসেন ও 
তজ্জন্ত ভৎ“সিত হন। ব্যাপার এই যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং শ্বামিজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত শরঙন্দ্ 
চক্রবর্তী মহাঁশয় উভয়েই উদ্বোধনের জন্য গীতার বঙ্গাছুঘাদ 


১৬৭ 


স্বামী ধিবেকণনন্দ । 


লিহিয়াছিলেন, তাঁহার কোনটি প্রকাশিত হইবে। ম্বামিজী 
বলিল্লেন £এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার 
জন্য তোদের এখানে ছুটে আসার দরকার ছিল। এটুকু বুদ্ধি 
বিবেচনা খরচ যদি নাকর্তে পারিম তবে তোরা কি করে কাজ 
চাঁলাবি? এই দেখ দিকি নিনেদিতাঁ কেমন নিজের মাথা 
খাটিয়ে ধীরে ধীরে আঁপনায় কাজ করে যাঁচ্ছে_-আমাকে 
একবারও বিরক্ত করে না।” অবপ্ত তারপর তিনি তর্কন্ভুষণ 
মহাশয়ের অন্ুবাদই প্রকাশ করিতে বলিয়। দেন। কিন্ত 
তৎ্পুর্যে তাহার অভিপ্রায়ানুপারে তকন্ভষণ মহাঁশয়কে প্রথম- 
কার অন্থুবাঁদ পুনরাষ লিখিতে হইয়াছিল। কারণ তিনি 
তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন “এ দেশের পণ্তিতর। শ্লোকের ঠিক শব্দগত 
অনুবাদ করিতে জানেন না।” উপরোক্ত ঘটনার পব পান্দ্রিকা 
পরিচাঁলকগণ ভযে আর অনেকদিন স্বামিজীর কাছে থেষেন 
নাই। কেবল একবার একটা গুকতর বিষয়ে তাহার মত 
জিজ্ঞাসা প্রয়োজন হওয়াতে তাহাকে একথানি পত্র লিখিয়া 
ছিলেন। স্বামিজী এবারও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে 
তাহার সহিত দেখা করিতে লিখেন, কারণ বিষয়টা বিশেষ 
গুরুতর--এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথাবার্ডা ছিল। 
এরূপ বিষয় সম্বন্ধে তাহারি পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিবার জন্য দেখা 
না করিয়া পত্র লেখা অথচ পূর্বোক্ত সামান্য বিষয় লইয়া 
তাহাকে বিরক্ত করিতে আসা উভয়ই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক 
স্থতরাং স্বামিজী অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামিজী যিশন হইতে 
প্রকাশিত পন্ত্রিকাদিত্ব মতামত ও প্রবন্ধসমূহের উপর বিশেষ 
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লক্ষ্য রাখিতেন। সর্বদ1 দেখিতেন যেন তাহাতে তাহার প্রচা- 
রিত মতের কোন বিরুদ্ধ কথা না লিখিত হয়। একবার কোন 
প্রসিদ্ধ ধার্শিকব্যক্তি কর্তৃক উহাতে এক সক্কীর্ণ সান্প্রধায়িক 
প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, স্বামিজী তাহাতে বিশেষ রুঈ হইয়া- 
ছিলেন। আর একবার একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তির মৃত্যু উপ- 
লক্ষে একটি স্ত্বৃহৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে 
দীঘশ্বাস, অঞজল ও শোক প্রকাশের অন্তান্ত উপকরণের কিছু 
আধিক্য ছিল। স্বামিজী তাহা পাঠ করিয়া মহা বিরক্ত হন 
ও তৎক্ষণাৎ জল্পাদককে ডাকাইয়া আনিয়া ওরূপ অসার 
আক্ষেপোঁক্তি দ্বারা কাগজ বোঝাই করার জন্য তাহাকে 
বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। আর এক সময়ে উক্ত সম্পাদক 
সমাঁজসংস্কার বিষয়ে লেখনী চালন1! করিয়াছিলেন । সেবারও 
-স্কারবাদীদের যন্রম্বরূপে আপনাকে নিয়োগ করাতে তিনি 
স্বামিজীর তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন। 

পাঠক দেখিয়াছেন মঠের খ্ুুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কাঁ্যে স্বামি- 
জীর দৃষ্টি ছিল। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা তিনি এত ভালবাসিতেন 
যে কোথাও এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবাঁর যে৷ ছিলন!। 
কখন কখন ভূত্যদিগের ব্যায়বামের জন্য ঘর দ্বারে ঝাট না 
পড়িলে নিজে ঝাঁটা লইয়! ঈ সকল পরিক্ষার করিতেন। যদি 
কেহ তাহা দেখিয়া তাহার হাত হইতে কাঁটা লইবার জন্য 
আসিত, বা বলিত "আপনি কেন? তাহা হইলেও বঝাঁট! 
দিতেন না। বলিতেন “তো হলেই বা--অপরিষ্ষার থাকলে 
মঠের সকলের যে অসুখ করুবে।” অনেক সময়ে নিজে সক- 
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লের বিছানাপত্র তদারক করিতেন, দেখিতেন রৌদ্র বা হাঁওয়াষ 
দেওয়! হইয়াছে কি না। যদি কাহাঁকেও এ বিষয়ে অমনো- 
যোঁগী দেখিতেন তখনই সাবধান করিষা দিতেন। আর এক 
বার “বাঁধা” ঠাকুবপূজাব জন্য আনীত জল মই করিয়া দেওয়াঁ 
ষে ব্রক্ষচাবীব উপর উহার তত্বাবধানের ভাব ছিল তাহাকে 
খুব বকিয়া দেণ। জীবনেব শেষ বসব তিনি নিবম কবিষা- 
ছিলেন মঠের সন্নযাসীবা ঠাকুবেব অন্কবণে কেবল মধ্যান্কে এক 
বার পুর্ণ শাহাব কবিবেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যা অল্প জলযোঁগ 
করিবেন, ছুবেলা পূর্ণ আহাঁব কনিতে পাঁইবেন না। আব 
প্রত্যহ নিযম কনিবা যাহাতে নেদ ও পুবাঁণ পাঠ করা হষ, 
তদ্িষষে সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিষ। বাঁখিব|ছিলেন। লীলা- 
সংবরণের ক্য়দ্দিবম পুর্ব হইতে নিজেও এই সবক্ষেত্রে উপস্থিত 
থাঁকিষা। সকলেব আনন্দ বন্ধন কবিতেন। একবা তিনি 
বলিষাছিলেন বেদেব ব্রান্ণভাগ হইতেই পুবাণেব উৎপত্তি । 
একদিন লাইব্রেরী হইতে “গোপথ ব্রাহ্মণ” আঁনাইয1 শুদ্ধানন্দ 
স্বামীকে তাহার খানিকটা ব্যাখ্যা কবিতে বলিলেন, নিজেও 
সাহাষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিম কবিষ! দিয়াছিলেন 
মধ্যাহুভোজনের পর মঠের কেহ নিদ্রা যাইতে পারিবেন না, 
একেবারে পুরাঁণ-পাঁঠের জন্য সমবেত হইবেন। স্বাম্িজী কোন 
কিছুরই “অতি” অর্থাৎ আধিক্য, আতিশয্য ভালবাঁসিতেন না। 
পূজাদি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ছিল। ঠাকুর পুজা করিতে গিয়া 
বেশী তাড়াতাড়ি বা অনাবশ্তক আড়ম্বরপুর্ণ বিধি নিয়ম পালনের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তির সহিত, অকপট হৃদয়ে পুজ! 


৬০৭৩৬ 


জীবন প্রান্তে । 
করিয়া যাঁও--সরল প্রাণে তাহাকে ম্মরণ মনন কর একাস্ত 
নির্ভরতার সহিত তাহার পদপ্রান্তে শরণ লও--সেই হইল 
আসল পুজা । বেণী খুঁটিনাটিতে কাজ কি? তাহাতে কেবল 
সময়ের অপব্যবহার । তাহা অপেক্ষা সেই সময়টা শাস্তীচচ্চা, 
শান্সালাপ, ধ্যানধারণা এবং তাঁহার উপদেশের অনুধ্যানে অতি- 
বাহিত কর, তাহাতে বেণা ফল হইবে__এই কথা তিনি সর্বদাই 
বলিতেন। শাল্সান্ুীলনেন উপর তিনি খুব জোর দিতেন। 
প্রত্যহ উহা! আরন্ত করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাঁজিত | 
নিয়ম ছিল ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র সকলকে সর্ধকর্ম পরিতাঁগ 
কিয়! পাঠস্তানে সমবেত হইতে হঈবে। কেহ কোন কারণে 
দেরী করিলে বা অনুপস্থিত হইলে স্বামিজীর নিকট বিলক্ষণ 
তিরস্কত হইতেন। অনেক সময়ে ইহাতে মঠের গৃহকার্ধা বা 
ঠাঁকুরপুজাঁর অন্গুবিধা হইত বা যথাঁষথভাবে সম্পন্ন হইত ন]। 
তাহাঁতেও স্বামিজীর নিকট পরিত্রাণ ছিল নাঁ। সব কাজ গিক 
সময়ে নির্বাহিত হওয়া চাই । ম্বামিজী সকলকে যেমন ভাল- 
বাসিতেন ন্লেহ করিতেন, তেমনি আবার কঠোর ভাবে শাসন 
করিতেও জাঁনিতেন, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। শিষ্য ও 
গুরুলাতাগণও সেইজন্য তাহাকে যেমন ভাঁলবাসিতেন তেমনি 
ভয়ও করিতেন । ধ্যানধারণার উপর শ্বামিজী বরাবরই জোর 
দিতেন। দেহত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস ধরিয়া এসমন্বে আরও 
বেণী কড়াকড়ি করিয়াছিলেন । ভোর চারিটাঁর সময় ঠাঁকুরঘন্রে 
গিয়া ধ্যান করিবার জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা বাঁজিবার আধ 
ঘন্টার মধ্যে সকলকেই নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইত । 
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স্বামিজী নিজে রাত্রি তিনটার সময় বিছানা হইতে উঠিতেন, 
ঠাকুরঘরে তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট থাঁকিত। 
তিনি তদুপরি উত্তরাম্ত হইয়া! বসিতেন। আঁর সকলে কিঞ্চিৎ 
দুরে দূরে তাহাকে বেষ্টন করিষা বপিতেন। তিনি না উঠিলে 
কাহারও আন ত্যাগ করিবার অধিকার ছিল না। অনেক 
সময়ে ধ্যান করিতে করিতে ভ্রই ঘণ্টারও উপর অতিক্রান্ত 
হইয়া যাইত। তাহার পর তিনি “শিব “শিব' উচ্চারণ করিতে 
করিতে গ্রাত্রোান করিতেন। এবং শ্রীরামকষ্জদেবকে 
প্রণাম করিয়! নীচে নামিয়া আঁসিরা উঠানে পাষচারী করিতেন, 
কখনও বা শ্ামাসঙ্গীত বা শিবসঙ্গীত বা অন্ত কোন ধর্মবিষয়ক 
গান গাহিতেন। স্বামী ত্রহ্গানন্দ একবার বলিয়াছিলেন। 
“আহা ! নরেনের সঙ্গে ধ্যান কন্তে বসলে কি তন্ময়তা আসে ! 
একুল। বস্লে ঠিক অমনটি হয় না।, 

এই কালে স্বামিপী নিজে যদি কোন দিন শারীরিক 
অস্থস্থতা বশতঃ ধ্যানঘরে উপস্থিত হইতে না পাঁরিতেন, তা 
হইলেও আঁর সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন| সংবাদ 
লইতেন ! অনেক সময় এরণা হইত যে ধাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেন তিনি হয় ত প্রত্যহই ধ্যান করিতে যান, কিন্তু দৈবক্রমে 
সেদিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একবার অনেকদিন 
পরে একদিন স্বামিজী ঠাঁকুরঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
ভ্ইজন ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া 
নীচে নামিয়া আসিয়া! সকলকে নিকটে ডাঁকাইলেন এবং কেন 
তাহারা ধ্যান করিতে যান নাই তাঁহীর কারণ জিজ্ঞাসা করি- 


৯১০৭৮ 


জীবন প্রান্তে । 


লেন। ছুই তিন জন শারীরিক অসুস্থতার কথ! জানাইলেন 
আর কেহ সন্তোষজনক উত্তর করিতে পারিলেন না। তাহা- 
দের মধ্যে স্বামিজীর একজন গুরুভাইও ছিলেন। কিন্তু সেদিন 
কেহই নিস্তার পাইলেন না। তখনই হুকুম হইয়া গেল, 
ধাহাদের শরীর অন্ুস্থ ছিল তাহার! ব্যতীত আর কেহই সেদিন 
মঠে আহার করিতে পাইবেন না, ভাগারীকে বলিয়া দিলেন 
যেন তাহাদের জন্ত চাল ডাল ইত্যাদি না লওয়া হয়। তাহার! 
পার্খববন্তী গ্রামে গিয়। ভিক্ষা করিয়।! আহার করিবেন, এমন কি 
কলিকাতার কোন বন্ধুবান্ধবের বাটীতে যাঁওয়াঁও নিষিদ্ধ হইল। 
অগত্যা সেদিন যাহারা যাহারা ধ্যান করিতে যাঁন নাই তাহা- 
দের সকলকেই ভিক্ষাঁয় বহির্ঠত হইতে হইল। এত কঠোরতা 
_কিস্ত এদিকে আবার স্বামিজীর হৃদয় এমন কোমল যে 
তাহারা মঠ হইতে অনাহারে বাহির হইয়া যাইবেন এ দৃশ্ত 
সহ করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তৎক্ষণাঁৎ কর্ম উপলক্ষ 
করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পরদিন আসিয়া জিজ্ঞাস। 
করিলেন কাহার ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল। তখন খুব সায়ভাব 
ও স্ষেহময় ব্যবহার! খুব হাঁসি তামাঁপা চলিতে লাগিল । 
ধাহারা তীহার গুরুদ্রাতার সঙ্গ লইয়াঁছিলেন তাহারা মঠ হইতে 
তিন মাইল দূরে সালকিয়ার একজন মাঁড়োয়ারী বণিকের 
বাঁটীতে চর্ধচোষ্য আহার করিতে পাইয়াছিলেন শুনিয়া স্বামিজী 
আহ্লাদদে আটখানা। আবার কাহারও কাহারও আদৃষ্টে 
ভাঁলরূপ জুটে নাই শুনিয়া তাহা লইয়াও আমোদ করিতে 
লাগিলেন । 
৯০৭৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


এই ভাঁবে জলের মত দিন কাঁটিতে লাগিল। স্বামিজী 
যে ভাঁবেই থাকুন--ক্রোধই ককন আব যাই ককন-তাহাব 
দর্শনেই সকলেব আনন্দ হইত-ত্তীহার উপস্থিতিই সকলের 
পর্মে যথেষ্ট ছিল। তিনি একাধারে গুক বন্ধু ও বয়ন্ত সবই 
ছিলেন। জগৎ যোড়া যশেব বোঝা দূবে ফেলিষা নিভৃতে লোক- 
চম্মুব অস্তবালে আকাজ্ষা নিদ্ধ ত হৃদযে ধীবে ধীবে তাহাব আবন্ধ 
কন্মেব দৃঢভিত্তি বচনা কবিতেছিলেন। বর্ধাব মেঘেব ন্যাষ; 
গজ্জন নাই-কেবল ঘর্ষণ। তাহা প্রভাবে মঠেব সম্যাসী- 
গণেব মধ্যেও এই সমযে সাধন ভজনেব প্রবল বাসনা উদ্দীপ্ু 
হইয়াছিল। সকলেই দৃঢযত্র ও অধ্যাবসাঁষেব সহিত তৎ- 
প্রদশিত পথে অগ্রদব হইতেছিলেন । “শরীবং বা পাতষেষং 
কাষ্যং বা দাধয়েয়ম*--এই ভাব সকলেবই মনে । 


৬৮০ 


মহী প্রস্থীনের পূর্বাভাস । 


স্বামিজীর জীবনের শেষ ছুই মাসে ( ১৯৭২ খ্রীষ্টা্ধের মে ও 
জুন) এমন অনেকগুলি খুঁদ্র শ্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহ 
হইতে বুঝিতে পারা যাষ তিনি তখন মনে মনে মহাযাল্রার 
শধঘোজন করিতেছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাহার গুরু ভ্রাতা 
বা শিষ্যষগ্ুলীর মধ্যে কাহারও অস্তকরণে ঘ্ৃণাক্ষরেও সে 
সন্দেহের উদয় হয় নাই। তাহার দেহাঁবসানের পর সকলেই 
বুঝিতে পারিলেন যে এই সময়কার অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনার 
মধ্যেও একট। গৃঁট উদ্দেণ্ প্রচ্ছন্ন ছিল। ঠাহার সামান্য কথা- 
বার্তার নধ্যে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও অর্থ নিহিত ছিল, কিন্তু 
তাহার জীবদ্দশায় কেহ তাহা লক্ষ) বা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার 
চেষ্টা করেন নাই বাস্তবিক, স্বামিজীর শরীরের অবস্থা বিশেষ 
মন্দ হইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি যে এত শীঘ্র মর্ত্যলোক ছাড়িয়! 
যাইবেন একথা কেহ কল্পনাও করেন নাই। ৬কাণাধাম হইতে 
প্রত্যাগমনের পর তিনি তাহার সমুদয় সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে 
দেখিবারি অভিলাষে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে ২1১ 
দিনের জন্যও তাহার সহিত দেখ! করিতে লিখিয়াছিলেন। এমন 
কি ধীহার৷ দুর সমুদ্রের পরপারে পৃথিবীর অপর অংশে 
ছিলেন তাহাদিগের নিকটও পত্র গিয়াছিল। কেহ কেহ 
আহ্বান পৌঁছিবামাত্র ত্বরিত পদে আসিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। কেহ বা গুরুতর কার্ধ্যা্নরোধ ঠিক সময়ে আসিয়! 


১০৮১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


পৌছিতে পারেন নাই--পরে যখন শুনিলেন তিনি আর 
ইহলোকে নাই--দর্শনলাভের শেষে ম্ুযোগ প্রদান কবিয়া 
চিরদিনের জন্য বিদ|ব গ্রহণ করিয়াছেন তখন আঁব তাহাদের 
আক্ষেপেব সীমা রহিল ন]। 

দিন যত নিকটবত্তী হইয1 আসিতে লাগিল স্বামিজী মঠ ও 
মিশনের কার্যযসংআরব হইতে ততই সরিষ! ফাড়াউিতে লাগিলেন। 
ইচ্ছাঁ_ধাহাদের ভবিষ্যতে উ কাজ করিতে হইবে তাহাবা 
যেন স্বাধীন ভাবে তাহাব! সাহাধ্য নিরপেক্ষ হইযা এ কার্য) 
নির্বাহ করিতে অত্যন্ত হন। বলিতেন--“সর্ধদা শিষ্বেব 
কাছে কাছে থাঁকিষা কত ও যে ণিষ্যের অনি কবিষাঁছেন 
তাহাদের সংখ্যা হযনা ! একবাঁব উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া 
তাহাদিগকে ছাড়িযা দিতে হয। তাহা না হইলে গুকব 
অবর্তমানে তাহারা আপন পাষে ভর দিযা দীড়াইবে কেমন 
করিয়া?” কিন্তু তাহার মুখে একথ। শ্রবণ করিষ] শিষ্যদিগের 
মনে বড়ই ক্রেশ হইত। কারণ তাহারা জাঁনিতেন, তিনি 
যদি ছাঁড়িযা যান, তবে কাধ্যের বিষম ক্ষতি হইবে। কিন্ত 
স্বামিজী সব জানিযা ইচ্ছা করিযাই পার্থিব বন্ধনগুলি একে 
একে ছিন্ন করিতেছিলেন। এখন তাহার মন শ্রীগ্রীঠাকুর ও 
তাহার শরমারাধ্যা গ্তামা-মাযের চরণে সমাহিত হইবার জন্য 
বাগ্র হইযা উঠিয়াছিল। তিনি সর্বদাই ধ্যানোন্ুখ হইযা 
থাকিতেন। ধ্যানও তেমনি গভীর । যখন সাধারণ অবস্থা 
থাঁকিতেন তথনও পর্য্স্ত যেন অন্তরে তাহার ক্রিয়া চলিতে 
থাঁকিত, কারণ দেখা যাইত পুর্বে যে সকল বিষয়ে তিনি 


৯০৮৭, 


মহাপ্রস্থানের পূর্ববাভাস। 


বিশেষ যত্ব লইতেন বা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এ সময়ে 
সেগুলির প্রতিও আঁর ঘত্ব বা আগ্রহ ছিলনা--সব বিষয়েই 
উদাসীন ভাঁব সর্বদাই যেন মানস তগে নিষুক্ত। মাঝে মাঝে 
এভাঁব দর্শনে গুরুভ্রীাতা ও শিষ্যগণ যে উদ্বিগ্ন না হইতেন 
তাহা নহে, কারণ তাহাদের মনে শ্রীরামককষ্জদেবের সেই 
কথাটি যখন তখন উদ্দিত হইত-_“ও যখন নিজেকে জান্তে 
পাব্বে তখন আর দেহ রাখবেন ৮ একদিন পূর্বববিষয়ের 
আলোচন! প্রসঙ্গে একজন গুকন্রাতা তাহাকে জিজ্ঞাসাঁও 
করিয়াছিলেন 'ম্বামিজী, এখন কি আপনি বুঝতে পেরেচেন 
আপনি কে? ম্বামিপী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন “হা 
পেরেচি বৈকি? কিন্তু সে উত্তরে সকলেই স্তব্ধ হইয়! গেলেন। 
কাহারও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। 
সকলেই বুঝিলেন, এখন তিনি যে কোন মুহূর্তে দেহত্যাগের 
সঙ্কল্প করিতে পারেন ! 

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পুর্বে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে এক- 
খানি পপ্রিকা আনিতে বলিলেন এবং উহ! আনীত হইলে সেই দিন 
যে তারিখ তাহার পর কতকগুলি পাতা উল্টহিয়া পঞ্জিকাঁখানি 
নিজের ঘরেই রাখিয়! দিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে তাঁহাকে 
নিঝিষ্টচিত্তে উক্ত পঞ্জিকার পাতা উলটাইতে দেখিতে গাঁওয়া 
যাইত বোধ হইত যেন তিনি কোন বিশেষ দিনের অনুসন্ধান 
করিতেছেন। তাহার দেহীস্ত হইলে সকণেই বুঝিলেন পৃর্িকা 
দেখিবার উদ্দেশ্ত কি ছিল। ন্মরণ হইল ভগবান্‌ শ্রীরামন্ৃষঃ- 
দেবও দেহত্যাগের পূর্বে রূপ করিয়াছিলেন। রোগশয্যায় 
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শায়িত হইয়া একদিন তিনি একজন শিষ্যকে পঞ্রিক! পাঠ 
করিতে বলিযাছিলেন এবং দুই চারিটি দ্রিন পড়িয়া শুনাইবার 
গর বলিষাছিলেন “ষেছে, আব দরকার নেই ।” স্বামিজীও 
তাহার পদাঙ্কানুসব্ণ করতঃ মহাপ্রস্থানের দিন নির্বাচিত কৰিয। 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যেব বিষষ একথা তখন একবারও 
কাহারও মনে উদষ ভয় নাই । 

দেহত্যাগের তিন দিবস পুব্বে একপ্িন অপরাহে মঠের 
তৃণাচ্ছাদিত মবদানে দমণ কবিতে করিতে স্বামিজী গঙ্গাতীবেন্‌ 
একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিষা গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন 
'আঁমার দেহ গেলে এ খানে সৎকার কব্বি।' 

তাভাঁব আদেশ মত এ খ[নেই এখন তাহার সমাধি মন্দিব 
নির্মিত হইয়াছে । 

পাঠকেব বোধ হয মনে আছে অদ্যুতানন্দ স্বামীকে ১৮৯৭ 
সালের ১০ই আগষ্ট তিনি বলিবাছিলেন “আর পাঁচ ছয বসব 
মাত্র জীবিত থাকিব।, কিন্তু ইহাঁ অপেক্ষা আরও স্পট 
আভান দিযাঁছিলেন ১৯০১ সালে । ঢাকাব জনসাধারণের সম্মুখে 
বক্তৃত1 দেওযার পর একদিন তিনি গম্ভীবভাবে শিষ্যদিগের সম্মুখে 
এই কথ! বলিষ। সকলকে চমকিত কবিষ। দরিযাঁছিলেন--“আমি 
আর বড় জোর একবছর আছি। এখন শুধু মাকে (তীহাব 
গর্ভধারিণী) গোটা কতক তীর্থ দর্শন করিষে আন্তে পাল্লেই 
আম্মুর কর্তব্য শেষ হয়। তাই চন্দ্রনাথ আর কাঁমাখ্যায় যাঁচ্ছি। 
তোর! কে কে আমার সঙ্গে যাঁধি বল্‌। জ্ীলোকের উপর যাঁদের 
খুব ভক্তিশ্রদ্ধা আছে শুধু তারাই যেতে পারে ।” 
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কাশ্মীরে থাকিতে কয়েকদিন কঠিন পীড়া ভোগের গর 
তিনি ভূমি হইতে ছুইথও ক্ষত প্রস্তর উঠাইয়া নিবেদিতাকে 
বলিয়াছিলেন “যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হইবে তখন সব 
দৌব্বল্য চলিয়া যাইবে--বাহিরের কোন চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগই 
থাঁকিবে না। আমি এখন হইতে মৃত্যুর জঙ্ সর্ধদাই প্রস্তত-_ 
এই পাথরের মত শক্ত কারণ আমি শ্রীভগবানের চরণস্পর্শ 
লাভ করিয়াছি।” এই বলিয়া হস্তস্থিত প্রস্তরথগ্ত্বয় আঘাত 
করিয়াছিলেন । নিবেদিতা বলেন “ম্বামিজী নিজের সম্বন্ধে 
ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা গ্রত কম বলিতেন যে এই কথাগুলি 
আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্ধ হইয়া আছে।' অমরনাথ হইতে 
ফিরিযাঁও তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন “বাবা অমরনাথ 
আমায় দয়! করে ইচ্ছামৃত্যুর বর দান করেছেন। এই কথা 
শুনিয়া এবং পরমহংসদে যে বলিষাছিলেন এখন চাবী 
দেওয়া রইল এর পর খুলবে” এবং “ও যখন জান্তে পারবে 
ও কে তখনই েহত্যাঁগ কৰবে” উহা! স্মরণ করিয়া সকলেই 
ভাঁবিতেন তাঁহার লীলাবসানের পুর্বে তাহা! কাহারও অবিদিত 
থাকিবে না। কিন্ত সামান্ত মানব আমরা চন্ষ থাকিতেও অন্ধ 
শ্রবণ থাঁকিতেও বধির । ধাাঁর খেল! তিনি না বুঝাইয়া দিলে 
সাঁধ্য কি বুঝি ! 
নিবেদিতা লিখিয়াছেন_-“যেদিন তাহার তিরোধন হয় 
তাহার! পুর্ব বুধবার দিন একাদশী। স্বামিজী নিজে উপবাঁদ 
করিয়াও শিষ্যগণকে স্বহত্তে পরিবেশন করিতে লাগিঙোন। 
তহাবীয় দ্রব্য অধিক কিছু নয়--ভাত, আলুসিদ্ধ, কাঠালের 
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বীচিসিদ্ধ, আর একটু ঠাণ্ডা ছুধ। স্বামিজী তাহাই লইয়া ভাশ্ত 
পরিহাস করিতে করিতে সকলকে আহার করাইলেন এবং 
আহারাস্তে সকলের হাতে জল ঢালিয়] দিয়! নিজ হাতে গামছ। 
লইয়া! তাহাঁদের হাতমুখ মুছাইতে লাগিলেন। তাহাকে বপ 
করিতে দেখিয়া একজন বলিলেন ম্বামিজী ওকি করিতেছেন । 
আপনি আমাদের সেবা! করিবেন, না আমরা আপনাব সেব! 
করিব!” স্বামিজী মধুর হাসিয়৷ ঈষৎ গাভীর্্ের সহিত বলিলেন 
“তা হোঁকি। বীঘশুখু্ই কি করেছিলেন? নিজের শিষ্যদের পা 
ধোঁয়াইয়া দেন নাই ? শিষ্য চমকিত হইয1 গেলেন। হঠাৎ 
যেন সুখ দিয়! বাহির হইতে যাইতেছিল “কিন্ত সেয়ে অস্তিম 
সময় 1 কিন্তু তিনি তৎক্ষণাঁৎ সামলাইয়া গেলেন । 

শেষ কয়দিন স্বামিজীর শরীরে কোন অস্থখ ছিলনা । 
যেন একখানি যোগময় তন্থু অন্তরস্থ উজ্জ্বল আত্মাকে আবরণ 
করিয়াছিল মাত্র। কিন্ত সে স্ুপ্ম আবরণ ভেদ করিয়া 
ভিতরকার আলোকপ্রবাহ ফুটীয়া বাহির হইত। বোঁধ হয় 
অনস্ত জ্যোতির প্রবেশঘ্বারে উপস্থিত হওয়াতেই তাহার দেহ 
হইতে অমন প্রভা বিকীর্ণ হইত। দর্স্ত কেহই বুঝিতে 
পাঁরে নাই তাঁহার শেষ দিন এত নিকটে 1” 

এখন মনে হয, এমন কি মহাঁসমাধির দিনও তাহার 
ব্যবহার ও কা্যকলাঁপ বিশেষ অর্থস্থচক ছিল। সে দিন প্রাতে 
চা খাইতে খাইতে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত বসিয়া অতীত দিনের 
অনেক আলোচনা ও গল্প করিয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস 
শনিবার ও অমাবস্তা থাকায় এ দিন রাত্রে কালীপুজা করিবার 
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ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই স্বামী রামক্কষ্ণা- 
নন্দের পিতা কা'লীমাতার পরমভক্ত ও সাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্তর 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হওযায় ম্বামিজী সানন্দে চীৎ- 
কার করিয়া বলিলেন “এই যে ভট্টাচার্যা মহাঁশয়ও আসিয়াছেন !, 
এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দ স্বামীকে পুজার সমস্ত 
মাযোজন ও দ্রব্যাদি জংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাহারাও 
ত্বরাষ ৯ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনস্তর স্বামিজী ঠাকুরঘয়ে 
প্রবেশ করিয়া বেল ৮টা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা অর্থাৎ ১১ট 
পর্যন্ত নির্জনধ্যানে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু ই দিন্কার একটি 
বিশেষ ঘটনা এই যে, তিনি ঠাকুরঘরের সমস্ত জানাল। দর্জ! 
বন্ধ করিয়। ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কখনও 
নর) করিতেন না। কেবল সেই দিনই করিয়াছিলেন । 
ধ্যানের পর “কে বলে তাবিণী তোমায় তিমির বরণী? এই 
গানটি গাঁহিতে গাহিতে ঠাকুরধর হইতে নামিয়া আসিয়া 
প্রাণে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। স্বামী প্ররেমানন্দ 
তাহাকে অস্ফুটশ্বরে বলিতে শুনিলেন “যদি আর একটা 
বিবেকানন্দ থাকৃতো৷ তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি ক'রে 
গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে। খুব 
উচ্চ ভাবাবস্কার প্রেরণার হ্ৃাদয়দ্বার ন্বতঃ উদবাটিত না হইলে 
তিনি প্রায় কখনই নিজের সশ্বন্ধে এ রকম কথা বলিতেন ন|। 
সুতরাং একথ! শ্রবণে স্বামী প্রেমানন্দ একটু বিচলিত হইলেন। 
তাঁহার পর স্বামিজী শুদ্ধানন্দ স্বামীকে যঠের লাইব্রেরী হইতে 
শুরুযভূ্ধেদ গ্রস্ত আনিতে আদেশ করিলেন এবং উহা 
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আনা হইলে তাহাকে ভাষ্য সমেত এই মন্ত্র পাঠ কবিতে 
বলিলেন-- 

সুযুয়্ঃ হুর্য্য বশ্মিশ্চন্দ্রমাগন্ধবস্তস্ত নক্ষত্রাবাষগ্সবসো। 

ভেকুবযো নাম। সন ইদং ব্রঙ্গক্ষত্রং পাত তশ্মৈ স্বাভা বাট. 

তাভ্য স্বাহা ॥” ( শুক্লুষজুব্বেদাস্তর্গত বাজসনেষ সংহিতাব 

মাধ্যন্দিনী শাঁখাব অগ্রাদশ অব্যাষেব ৮*শ গোক )। 

শুদ্ধানন্দ শ্বামী প্লোক ও উহাঁব ভান্/ পাঠ কবিলেন। কিন্তু 
মহীধব কৃত ভাষ্য স্বামিজীৰ মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন 
“এ ব্যাখ্যা আমাব মনে লাগছেনা। ভাঁষ্কাব “মুযুয়া 
পদেব যে ব্যাখ্যাই কৰ্ন, পববভ্তীকাঁলে তন্ত্রাদিতে দেহাভ্যস্তবস্ত 
সুষুয্া নাঁড়ী বলিয়া যাহা উঞ্ত হইযাছে তাভাবই লীজ। 
এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত বহিয়াছে । তোবা এই সব শ্লোকেল 
প্রকৃত মন্্ম প্রণিধান কববাঁব চেষ্টা কৰবি। শান্সেব অর্থ সম্বন্ধে 
নিজে নিজে চিস্তা করবি তাহলেই মৌলিক ব্যাখ্যা! বাব কর্ছে 
পার্ষিব ।+ 

স্বামিজী উপবোক্ত মন্ত্রে বেবপ তাৎপর্য্য গ্রহণ কবিষা- 
ছিলেন তাহা হইতে এবং পবদিন কাঁলীপুজা কবিবাঁব ইচ্ছা 
হইতে স্পষ্ট বুঝা যাঁষ। এই দিন ষট্চক্র ও তৎসাঁধন 
প্রক্রিয়া কথা বিশেষভাবে তীাহাব চিত্ত অধিকাঁব 
করিধাছিল । 

«এ দিনকাব আব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। স্বামিজীব 
সকলেব সহিত একত্রে বসিষা আহাব। সাধারণতঃ তিনি 
পৃথক্ভাঁবে নিজগৃহে আহার কবিতেন কিন্ত এদিন সকলের 
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মহাপ্রস্থানের পূর্বাভাস । 
সহিত নীচে বসিয়া বিশেষ তৃপ্তি ও রুচির সহিত আহার 
করিয়াছিলেন । 
আহারাস্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিখা বেলা ১টার সময় 
( অর্থাৎ অন্যান্ত দিন অপেক্ষ] ১ ঘণ্টা ১০ ঘণ্টা পুব্ধে ) স্বয়ং 
ব্রঙ্গচারীদিগের গুহে গিঝ সংস্কৃত ক্লাসে যোগ দিতে বলিলেন । 
তিন ঘণ্টা ধরিয়। ব্যাকরণ পান্ত্রের আলোচনা হইল । স্বামিজী 
বরদরাজের লঘুকৌমুদীর স্ত্রগুলি নানা হাঁন্তোদ্দীপক দ্র সুদ 
গল্পের সহিত জড়িত করিষা, সুত্রের ভাষা! লইয়। বহুবিধ রুহস্তা 
করিতে করিতে সে গুলিকে মতি পরদ ও হ্বদসগ্রাহী করিয়া 
শিষধাদিগের মনোমধ্যে গীথিয়া দিলেন। এবং বলিলেন 
কলেজে অধ্যয়নকাঁলে এইরূ”। গল্প, উপমা ও কৌতুকের ম্ধ্য 
গিয়া তিনি তাহার সহপাঠী বন্ধু ( বর্তমানকালে কলিকাতা তাঁই- 
কোর্টের অন্যতম শ্রেষঠ উকীল ) শ্রীযুক্ত দাশরথী সান্যাল মহা- 
শয়কে এক রাত্রের মধে) সমগ্র ইংলগ্ডের ইতিহাস আত 
করাইয়] দিয়াছিলেন। ব্যাঁকরণপাঁঠ সর্াপ্ধ হইলে স্বামিজীকে 
যেন কিঞ্চিৎ ক্লান্ত বলিয়া বৌধ হইতে লাগিল । 
দিন বৈকালে স্বামিজী প্রেমানন্দ স্বামীর দহিত বেলুড় 
বাজার পধ্যন্ত ভ্রমণ করেন। 'ঈ স্থান মঠ হইতে প্রায় ছুই 
মাইল। শরীর খারাঁপ হওয়া অবধি স্বামিজী অনেক দিন অত- 
খানি পথ হঁটেন নাই। কিন্তু এদিন কোন কষ্ট অন্ুভব 
করিলেন না--বলিলেন শরীর খুব লঘু বোধ হইতেছে । প্রেমা- 
নন্দ স্বামীর সহিত অনেক বিষয়ের মধ্যে বেদবিষ্ভালয় স্থাপন 
সম্বন্ধে কথাবার্ত1 হয়। প্ররেমানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 
“বেদ পাঠে কি উপকার হইবে? সম্বামিজী ইহার একটি 
সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন "আর কিছু না হউক-_ 
স্কারগুলো৷ ত দূর হবে, 
পাঠিক দেখুন এখনও পধ্যন্ত আসন্ন মহাপ্রয়াণের কোন বাহ 
লক্ষণ নাই ! কিন্তু ইঙ্গিত যথে্ট আছে । 
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মহাসমাধি। 


সন্ধ্যার একটু পূর্বে মঠে ফিরিয়া স্বামিজী সকলের সহিত 
মালাপ ও কুশল প্রশ্বাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । তার 
পর সন্ধ্যারতির ঘণ্টী বাঁজিলে নিজগৃহে প্রবেশ পুর্ব্বক স্তিমিতা- 
গ্ধকাঁর গঙ্গাবক্ষ পানে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। তখন সন্ধ্যা 
সাতট1। একজন ব্রহ্মচারী নিকটেই অবস্কান করিতেছিলেন। 
স্বামিজী স্বয়ং মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং তাহাকে 
গৃহের বহির্ভীগে বসিয়া ঈরূপ করিতে আর্দেশ দ্িলেন। প্রায় 
এক ঘণ্টা পরে তিনি উক্ত ব্রহ্মচাঁরীকে নিকটে আহ্বান করিয়া, 
মাথায় বাঁতাঁদ করিতে বলিলেন এবং গরম বোধ হওয়ায় গৃহের 
সমুদয় জানালা দরজা খুলিয়া দিতে বলিয়া কক্ষতলে শয়ন 
করিলেন। তখনও হাতে মালা রহিয়াছে । কিয়ৎক্ষণ বাঁতাঁস 
করার পর তিনি শিষ্যকে পা ছুটি একটু টিপিয়! দিতে বলিলেন । 
তার পর বোঁধ হইল যেন ঘ্ুমাইতেছেন বা ধ্যান করিতেছেন । 
শিষ্য পদসেবা করিতে লাগিল । এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা 
কাটিয়া গেল। ম্বামিজী বামপার্থে শয়ন করিয়াছিলেন । রাত্রি 
*টার পর উত্তানভাবে শয়ন করিয়া ক্ষত্র বালক স্বপ্নে 
যেরূপ কাঁদিয়া উঠে সেইরূপ একট। অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। 
হাতখানি একবার একটু কাপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর 
দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং মন্তকটি উপাধানচ্যুত হুইয়। নিষ্নে পড়িয়া 
গেল। তাহার এক মিনিট কি ছুই মিনিট পরে পূর্ববৎ আর 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পরই সব যেন স্থিক্র 
হইয়া গেল- ক্লান্ত শিশু যেন মার ক্রোড়ে ঘুমাইতে লাগিলেন । 
চক্ষু ছুটি ভ্রর মধ্যস্থলে স্থিরভাবে নিবদ্ধ-_মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ 
প্রকটিত-_দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি মহাধ্যানে নিমগ্ন । 
তখন ৯ট] বাজিয়! মিনিট দশেক মাত্র হইয়াছে । 

্রন্মচারিটি অল্প বযত্ক। কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি 
একজন অধিক বয়স্ক সন্্যাসীকে ( বোধহয় নিশ্চয়ানন্দ ) 
ডাঁফিলেন। তখন সবে মাত্র সান্ধ্যভোজনের ঘণ্ট পড়িয়!ছে। 
সন্ন্যাসীজি আসিয়াই নাড়ী দেখিলেন, কিন্তু নাড়ীর গতি অনুভূত 
না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ আর একজনকে আহ্বান করিলেন 
(ইনি বোধ হথ প্রেমানন্দ স্বামী)। ছুইজনেই দেখিলেন নাড়ী 
নাই। শঙ্কায় হৃদষ পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি মুখ 
ফুটিয়া কিছু বলিতে দাহস করিতেছেন না-_বিশ্বাসও হইতেছে 
না! বে তাহাদের প্রিয়তম স্বামিজী সত্যই তাহাদিগকে চির- 
জনমের মত ছাঁড়িবা গিয়াছেন। প্ররেমানন্দ স্বামী মনে করিলেন 
বোধ হয় সমাধি হইয়াছে ; ঠাকুরের নাঁম শুনালেই বাহচৈতন্ত 
হইবে। সেই জন্ত তিনি এবং নিশ্চয়ানন্দ উভয়েই উচচৈঃস্থরে 
শ্রীরামরুষ্জদেবের নাম কীর্ডন করিতে লাগিলেন। কিন্ত কিছু 
তেই সমাঁধি ভঙ্গ হইল না। হায় হায়, এ যে মহাঁপমাধি ! 

ইতিমধ্যে অন্তান্ত সন্ন্যাসীরা সকলে আঁসিয়। পড়িয়াছিলেন। 
অদ্বৈতানন্দ স্বামী বোধানন্দ স্বামীকে ভাল করিয়! নাঁড়ী পরীক্ষ! 
করিতে বলিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নাড়ী ধরিয়া দীড়াইয়! 
চীৎকার স্বরে কীদিয়া উঠিলেন। খ্বামী অদ্বৈতানন্দ তখন 
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নির্ভয়ানন্দকে বলিলেন “হায় হয়ি! আর কি দেখিতেছ? 
শীঘ্র মহেন্দ্র ডাক্তারকে ( বরাহনগরের তদানীস্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎ- 
সক মহেন্্রনাথ মজুমদার ) ডাকিয়া আন।* একজন তখনই 
ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। আর একজন কলিকাতায় স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন। রাৰ্রি 
সাড়ে দশটার সময়ে তাঁহারা উভয়ে মঠে আসিয়া পৌছিলেন। 
ডাক্তারও আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন 
এবং হস্তাঁদি ঘুবাইয়। কৃত্রিম উপায়ে চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি 
বারোটার সময় ডাক্তার বলিলেন প্রাণবাঘু নির্গত হইয়া 
গিযাছে। 

কিন্ত প্রাণবাযু নির্গত হওয়ার পরেও স্বামিজীর দেহের 
কিছুমাত্র পরিবর্তন বা বৈলক্ষণ্য হয নাই । তাহার যে পীড়া 
হইযাঁছিল বা মৃতু হইয়াছে এরূপ কোন লক্ষণই দেখা যাইতে- 
ছিল না। 176 100150 5০ 17591 2170. 50 1)6810)7 800 
90:08 € এত অুস্থ, সবল ও জীবন্ত দেখাইতেছিল ! )-_বাস্তবিক 
মৃত্যুতেও যেন তীহাকে সমাধিলীন শিবমৃদ্তির ন্যার সুন্দর 
দেখাইতেছিল। বিশাল পদ্মচণুছুটা উদ্ধগামী হইয়া গিয়াছিল, 
কিন্তু তাহাদিগের শ্বেতাংশ হইতে হেন অপরূপ জ্যোতিঃ 
বিচ্ছ,রিত হইতেছিল। নে রাত্রি এই ভাবে কাটিল। 

প্রাতে দেখা গ্েল--তীহার চক্ষুছটি জবাকুনুমের স্] 
লোহিতাভ হইয়াছে এবং নাঁপিকাদ্বার ও মুখ প্রান্তে একটু রক্ত 
চিহ্ন রহিয়াছে। প্রাতে কলিকাতা হইতে স্থুবিজ্ঞ ডাক্তার 
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বিপিনচন্ ঘোষ মহাশয় আঁপসিলেন। তিনি স্বামিজীর দেহ 
পরীক্ষা করিয়! এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিষা বলিলেন 
£00015%  বা সন্যাসবোগে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বাত্রে 
মহেন্ত্রবাবু বলিষাঁ গিযাঁছিলেন হৃদ্রোগই মৃত্যুর কারণ। তাহার 
পর আবও অন্ঠান্ত ডাক্তার আসিযাঁছিলেন। কিন্তু লক্ষণাঁদি 
শুনিযা কেহই কি কাবণে ঠিক মৃত্যু হইযাঁছে তৎসন্বন্ধে একমত 
হইতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন মাথার শির ছি'ড়িযা 
গিয়াছে । ইহা হইতে আঁব কিছু নী হউক, এইটুকু বুঝিতে 
পারা যায় যে জপ ওধ্যান কবিতে কবিতে ব্রহ্গরন্ধ। ভেদ করিয়া 
স্বামিজীর প্রাণ্বাু অনন্তে বিলীন হইসা গিয়াছিল, প্ররুতপন্ষে 
উাহার মৃত্যুর যথাযথ কারণ কোন চিকিৎসকই স্থির কবিতে 
পারেন নাই। তবে যিনি যাহাই বলুন মঠের সন্্াসীদিগের 
দচ বিশ্বাস শ্রীরামকষ্ণদেব যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিয়াছে 
অর্থাৎ স্বামিজী যোৌগাবলম্বন পূর্বক সমাপিতে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। জন্মও অদ্ভূত-মৃত্যুও অদ্ভুত ! 

মিষ্টার নিবেদিতা প্রীতেই আপিধাছিলেন। তিনি স্বামি- 
জীব দেহপাঙ্শখে বসিষা! বেল! ২টা পধ্যন্ত ধীরে ধীবে ব্যজন 
করিতে লাগিলেন। ২টার সময নীচের দালানে দেহ নামাইয়া 
আনা হইল। তাঁরপব উন গৈবিক বসনে আচ্ছাদিত ও পুষ্প 
মাল্য বিভুধিত করিয়! অলক্তক-রঞ্জিত চরণঘ্বযের চিহ্ন গ্রহণ 
কর! হইল। তদনস্তব এ পুণ্যদেহ প্রদক্ষিণ করিয়। ধৃপ ধনা 
প্রজ্ছলন ও শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ সহকারে দীপারতি সম্পাদিত হইল। 
তার পর দকলে একে একে স্বামিজীব শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ 
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করিতে লাগিলেন কেহ ব৷ ধূল্যবলুষ্টিত হইয়া তাহার চরণরেণু 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 

এস পাঠক ! আমরাও এই মহেন্ত্রক্ষণে মনে মনে তাহাকে 
অর্চনা কবিষা তাহার পদরেণু সর্ধাঙ্গে মাথিযা প্রাণ ভবিয় গাই 

“তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে 
বাজে যেন সদা বাজে গো ।” 

অনন্তর সকলে “ছয় গুক মহারাজজীকি জধ' “জয় শ্রী 
স্বামিজী মহারাঁজকী জয, ধ্বনিতে নভে মণ্ডল প্লাবিত করিয়। 
স্বামিজীব নির্দেশমত পুব্বকিত বিন্ববৃক্ষের সমীপস্থ গঙ্জাতীরে 
তাহার পৃতদেহ ভন্নীভূত করিলেন । 

১৯০২ সালের ৪ঠ| জুলাই শুক্রবার স্বামিজীর পরলোক 
প্রাপ্তি হ্য়। তৎকালে তাহাব বয়স হুইযাঁছিল ৩৯ রা 
৫ মাস ২৪ দ্রিন। তিনি প্রায় বলিতেন--”আমি চল্লিশ 
পেরুচ্ছিনা ৮” একথাও বর্ণে বর্ণে ফলিয়] গেল । 

এই ভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নব অঙ্কের সুচনা 
মাত্র করিয়া দিয়াই কর্মশ্রান্ত বীর চির অবসর গ্রহণ করিলেন । 
এ তন্ত্রীমগ্ণ, আলম্তাচ্ছন্ন জাতির বক্ষ হইতে সমুডূুত এ মহা 
কশ্্ার আদর কি ভারতবাসী বুঝিবেন? জগতে আসিয়। 
যাহা কিছু করিয়। গিয়াছেন সবই ভারতের জন্ত। ইহাতে 
সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হইয়াছে বটে--সংস্কত ভাষায় মণিম্য 
গর্ভের কঠিন আবরণের মধ্যে যে অমুতের সন্ধান তিনি পাইয়া- 
ছিলেন তাহ৷ মুক্তহন্তে জগতের সকলকেই পরিবেশন করিয়া 
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ছিলেন বটে কিন্তু তাহার মূল লক্ষ্য ছিল ভাঁরতের শ্রেয় সাধন। 
মন্দভার্গিণী ভারত সর্বন্থ হাঁরাইলেও তাহার শূন্য রাজকোষে 
লুপ্ত উীশ্বর্যের শেষ চিহুস্বৰপ এখনও এই মহার্থ বেদাস্তবত্ব 
পৃীভূত কুসংস্কারধূলিরাশিব মধে) এক অবজ্ঞাত কোণে 
পড়ি! ছিল। স্বামিজী আসিয়া আমাদের চক্ষে অঙ্থুলি দিয়া 
দেখাইয়। গিয়াছেন এখনও এ রত্ের পৰিবর্তে ছুর্খনী ভাবতেব 
ত্রিশকোটী অসহাঁষ সন্তানের ভাঁগ্য আবার ফিবিতে পারে। 
সেইজন্য তিনি সমগ্র জাতির চিন্তাভার আপন মস্তকে লইয| 
অমানুষিক পবিশ্রমে হৃদযরক্ত পাত করিষা এ গভীব অরণ্যে 
কধ্যোলোক প্রবেশের পথ প্রস্তত করিয়! গিযাছেন। এখনও 
, আনেক কার্য বাকী। কোঁথাষ নবধূগের বথিবুন্দ, স্বামিজীর 
কণ্টকদীর্ণ গুকভার পতাকা স্বন্ধে গ্রহণ করিষ] কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হও। এস বাঙালী, এস ভাবতবাসী হীনতার 
কলঙ্কডালি লইয়া কাঙ্গালের স্াঁষ সভ্যজাঁতির রাঁজস্থুয় সভাঁব 
বহির্দেশ বসিষা ন1 থাকিয়া, বীবদর্পে উখিত হও, ম্বামিজীর 
পৃণ্যচরিত ম্মরণ কবিষ] তাহার অক্ষয় স্মৃতির বজদৃঢবর্মে 
সজ্জিত হইয়া কঠোর কর্তব্যের অভিমুখে ধাঁবিত হও; ভাঁরতের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত কবিয়া দাঁও তাহা হইলেই তাহাব 
দেহধারণ সার্থক হইবে । 


| ও শিবমন্ত। 
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নিম্নে প্রকাশিত কোঠিখাঁনি পূজনীয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী 
আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দর্শনাদিশান্ত্রে পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রনাথ ঘোষ মহাঁশয়ের নিকট হইতে তিনি উহা 
প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্বাবু এ সঙ্গে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন 
তাহাঁতে নিয়লিখিত কয়টি কথা ছিল-_ 

“্বামিজীর কোষ্টঠ আমি অবিনাশ বাঁধুর ( অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 
নিকট পাই! তিনি উহা আমল কোঠ। দেখিয়। নকল করিয়া লইয়া 
ছিলেন এবং স্বামিজীর মাতাঠাকুরাঁণীর নিকট যাইয়! উহার সত্যত| ' 
নির্ণয় করিযাঁছিলেন। তিনি $ কোঠা দেখিয়। ম্বামিজীর দেহাঁন্তকাঁল 
কতকটা বুঝিতে পাবিযাছিলেন--অবগ্য স্বামিভীর জীবিতাবস্থাতেই”। 
আমরা ফল মিলাইবাঁর জন্য ছয় মিনিট মাত্র কাঁল পিছাইয়া দিয়াছি 
অর্থাৎ যে সময কোঠীতে ছিল তাহ! অপেক্ষ1! ছয মিনিট পরে করিয়াছি । 
ইহা করিবার টটদ্দেস্ত স্বাসিজীর জীবনের সহিত কোষ্টার একাদম্পাদন। 
আর এইরূপ ৫1৬ মিনিট কমবেশী হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা । অনেক 
পময় ১০৯২ মিনিটও এদিক ওদিক কর! আবগ্ঠক হয়। শাহার পর 
ঘড়িও দাধারণতঃ ঠিক থাকেনা । শ্বামিজীর পূর্বকোঁঠীর ধনুলগ্র ছিল এ 
ছয় মিনিট সবাইযা দেওয়ায় মকরলগ্র হইমা গিষাছে। ধনুলগ্রে ্বামিজীর 
মত জোঁক জন্মে না। কিন্তু মকরলপ্রে তাহা সম্ভব । “ই ভুল সংশোধন 
করিয়া আমি আমাব বন্ধু শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলি ও 
ঠাহীকে কোঠীখানি তৈয়ারী করিতে বলি । ₹ % * তিনিও আমার 
কথা সম্পূর্ণ অনুগোঁদন করেন এবং হীহার অপবাপর (জ্যোতিষজ্ঞ ১ বন্ধুর 
সহিত এ কথা লইনল| বগ্তবিচার করিয়াছিলেন। সকলেই ণকবাকে। 
মকরলগ্র কর! উচিত ধলিয়। স্থির করিয়াছেন 1” ++ +% 
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এ সম্বন্ধে আমি পুরুলিযাব উকীল প্রাচ্য ও গাশ্চাত্য গণিত 
ও ফলিত উভযবিখ জ্যোতিষে প্রগাঢ় ব্যুৎ নন শদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযকে জিজ্ঞাসা কবিযাছিলাম। 
তাহাঁব মন্তব্য নিয়ে উদ্ধত হইল £__ 


মন্বা-_-এহ ঠিকঞ্সিব প্রথমেই প্রচলিত বিচাধা নিবঘণ জন্মকগুলী" 

দেওষা আছে অথাৎ “ক শল্পবৃণুলাতে গ্রহ্মপ্ীপন অযশাণশশোধিত 
নহে । ৪২১ শকাব্দা২ং একবার তক ণিভ শক্য ববিষ| গ্রহন্ফুট নির্ণযের 
জগ এণ্ড। (1919) পল্দত কব হইছিল তথকাদল ৩শে চৈত্ 
তীবিধ বিষুবাবস্তন হই। ”"ৎপবে আর দুকগণিত পব্য করা হয 
নাই । বিষুবাবস্তন ক্রমশঃ পিছ্াইযা বর্তমান সমফে »ই £চত্র তাবিখে 
হইতেছে । অতএব উক্ত দিবসে পব হইতেই মেষ সংক্রামণ ধব 
উচিত। শধনাংশ সংস্কার কবিষা শহসৎস্থাপন অর্থাৎ সাযশ জন্মকুণ্ডলী 
কবিলে এ মকল গ্রমাদ উপস্থি* হয না এব” চক্ষেও দৃববীন্ষণ সাহাযয়্য 
দৃষ্ট শ্রহের অবস্থিতির সহিত এঁক্য য। এই মহাপুবণঘর সায়ন জন্মকুগুলী 
দেওযা আছে। ইহার যে পুবাঁতন “কাঠী আছে তাহাব জন্ম সমায ৬ মিনিট 
যোগ না করিলেও সাধশ্লগ চ্কবহ তইাব । ইহার সাধন গ্রহস্কুট হইতে 
পর্গাদি নির্ণয করিয়া বিচার কবিয' দেখিল জ্োতির্বরিদ £ত্রেই বুঝিতে 
পশর্িবেন ইনি কি প্রকাঁক টচ্চশ্রেণার মহাঁপুকষ ছিলেন। নিবয়ণ কুওলী 
ধরিষ। বিচাব করা৷ অনর্থক যেহেতু প্রথমতঃ নিবষণ গ্রহস্ফুট (790877107) 
96 0190969) যন্ত্দি সাহায্যে দৃষ্ঘ গ্রহেব অবস্থিতিব সভিত এব] হয ন! 
এবং ধিতীষতঃ শান বিদ্ধ । যথা 

চল-সংক্ুত তিগ্লাংশ। সংক্রমে যঃ স সংক্রম । 

$+ অলা-গল-স্তনইব বাশি-সণ্কানিক্চিতে । উতি বশিষ্ঠঃ | 
অযনাংশ-দংস্বতে। ভানু/গা?ল ৮বতি সর্ব! । 
অমুখ্যা পাঁশি-সংক্রাপ্িস্তল্যঃ কালবিধিজ্ঞাষে। ॥ ইতি পুলস্তঃ। 
১০৯৮ 


কোচ্ঠী বিচার। 


দিনরাত্রি প্রমাণানাং শিপয়ে! নভ-দংক্রমাৎ | 
যতঃ সকল কর্ীণি পুণ্যোহতশ্চল-সংক্রমঃ । ইতি রোমক । 
সত্যবাবুর কথার মন্দ এই রাজেনবাখু ষে মকর লগ্ন করিবার 
জন্য ৬ মিনিট পরে জন্ম সময় ধরিম্াছেন তাহা না ধরিলেও 
( সায়নগণনায় যাহা ধরিয়াই প্ররুতপক্ষে গণনা কর] উচিত ) মকর 
লগ্রই হইবে । 
শকান্ধাঃ ১৭৮৪1৮।২৮।০।২।৪১ 

প্রচলিত বিচাধ্য নিরয়ণ জন্মকুণ্ডলী | জন্মকালীন গ্রহস্ফুট। 


টু রাঁশি অংশ ! কল। 





(70585019010) চিএ ) 

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ, (ইংরাজী ১৮৬- সালের ১২ই জানুমারী 
ভোর ৬টা ৪৯ মিশিট ) মৌমবার কুষ্ণা সপ্তমী তিথি, হস্তানক্ষত্র, কল্ারাশি, 
শুকনা যৌগ, দেবগণ শৃদ্রবর্ণ। সুয্যোদয়ের কিঞিৎ পরে জন্গা। মকর 
লগ্ন, শনির ক্ষেত্র চন্দ্রের হোরা, শনির দ্রবণ, শশিক কথ্যাংশ, চুর 
সপ্তাংশ, শনির নবাঁংশ,. বুধের দশাংশ, শনির দাঁদশাংশ, গুক্রের ভ্রিংশাংশ। 
লগ্ন শনির সিংহাসন বর্গপ্রাপ্ত এবং চক্রের পারিজাত বর্গ প্রাপ্ত । 


৯০৯৪ 


স্বামী বিবেকানন্ন। 
গ্রহাণাং বর্গচক্রুম্‌। 


ইটা উঠা 


০ সি ০ ০০ 
পম || শপে | সপ | এপ 8 পপ | শর 0 পি 


পপ | শপ | পপ [| পিপি 0 সপ | পপ | পল ] পিপি 
লে সপ | সা | বশ | পপ সি ৪ আপি পাপ স্পাাাপাশাশিসীপাপপীপপাদ পালাল | পাপ পপিশ সপাপশি 
এ চি জি (শান শপ শপ (শপ ০ (শি 


পপ 
০ (০০ শপস্প || আত জি পলা 


০০ এ পি শত 





শা 0 বত || পাখা ভা | পাশ | শপ পাশ 0 শিপ টু পিস 


আপস | আপ | তিল 0 তত শপ | পাল | পেস 


| সায়ন বর্ষকুণ্ডলী। 


বৰ ২১।১৬ 


শু ২৮৫৮ 
লং ৯১৫৮ 





সায়নমতে ঘট মুদ্রধোগ খটিযাছে। 
ননগনপতি শনি স্বীয় পাঁবিজীতবর্গ *মপতিৰ ৬ত্তঘবর্গ এবং দরশমপতির 
পাঁবিজাতবর্গ প্রাপ্ত । 
*ম্পতি বুধ দ্শমপতি ও মপতিব পাবিঙাতবর্গ ও লগ্রপতির উত্তম 
১১০৩ 


কোন্টী বিচার। 


বর্গপ্রাপ্ত। ১ম পতি ও «৫ম পতি শুক্র লগ্নপতির উত্তমবর্গ দেবগুর'র 
পারিজাতবর্গ এবং নিজ ও ভাখশ্যপতির এক এক বর্গ প্রাপ্ত । 

৭ম পতি বুহম্পতির গোঁপুরবর্গ *ম পতির পারিজাতবর্গ এবং দশমপতি 
পাবিজাতবর্গ প্রাপ্ত । 

গর্থ পতি কুঞ্জ স্বীয় গো!গুরবর্গ ভাগ্যপতির পারিজাতবর্গ এবং দশম পতির 
পাবিজাতবর্ণ প্রাপ্ত । 


১১১১১১১১১১১ 


বিষ্ভাষশোযোগঃ | 


বিষ্ভাধিপে ব। দি চন্রশ্থনৌ লগ হখে লগ্প নংযুতে বা বলাশ্বিত 
পাপদৃশ। বিহ্বীনে জ্ঞানী যশম্বী ভবতি প্রজাতঃ। বিগ্ভাধিপতি বুধ ও শুক্র 
লগ্ে অবস্থান করায় জ্ঞানী ও যশস্বীর লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে । বলবতি 
শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপষাতে শুভশতমুপষাতি বাশি দৃষ্টেরিলগ্নে না 
নবভাগস্ত্ংশদংশত্রিভাগে দশম ভবনপেবাবীতভোগস্তপন্থী । 
(জ্যোতির্ণিবন্ধ |) 
নধমভবনসংস্থে মন্দেগেহন্যৈবদৃষ্টে । ভবতিনরপযোগে দীক্ষিভঃ পার্থিবেন্্রঃ ॥ 
বৃহজ্জাতকে । 
এই স্থলে পাজযোগ সংযোগে সন্যাসী হইয়াও রাজষোঁগের ফলভাগী | 
গুরৌ কর্্গে মন্দিরং চিত্রশালং পিতুঃপুব্বঞেভ্যোহপিতেজোহধিকত্বম্‌ 
ন তুষ্টো ভবেচ্ছন্খন। পুত্রকানাম্‌ পচে প্রত্যহং প্রস্থ সামুদ্রমন্নম্‌ ॥ 
৯*মে গুরু থাকিলে জাতক স্বকুলশ্রেষ্ঠ পুত্রন্থখহীন হয় এবং 
তৎনন্নিধানে প্রত্যহ বহুলোক আহার করে অর্থাৎ তিনি বহুলোকের 
আহারদীত। হন । 
পারাশরীষাঁঃ £ 





“ধর্ম কর্্মাধিপৌ চৈব ব্যত্যযেস্তাবুভো স্থিতৌ $ 

যুনক্তি চেভদ। বাচ)ং যোগোহ্যং প্রধলংস্মৃতঃ 1” 
এস্থলে জাতকের ৯ঈন ও ১ম পতি উভয়ে লগ্রস্থ এবং ৫ম পতিত্ব্কে $ 
১১০৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 
ঘোগ্ন বিশেষ প্রবল হইযাঁছে। লগ্ন ও ৭মপতি নবমে ; ৪র্থপাতি মঙ্গল 
পাঁতাঁলে থাকিয়া আকাশস্থ বৃহম্পতিকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছেন। শনি ও 
বৃধ অর্থাৎ লগ্ন ও »ম পতি স্থানবিনিময় সম্বন্ধে বন্ধ । 

কেন্দ্র ্রিকোঁণাধিপযোরেকত্বে যোগকারকৌ । 

অন্য ত্রিকোণ পতিন। সম্বন্ধ যদ্দি কিংপরং ॥ 

নিবসেতাম্‌ ব্যত্যয়েন তাবুভৌ ধর্শকপ্দণোঃ । 

একত্র ন্ততরোবাঁপি প্রবলৌ যোগ কারকৌ ॥ 


পূর্বোক্ত দ্রশবর্গ বিচার স্থলে *ম ও ১ম পতি পারিজ্ঞতাতবর্গ প্রাপ্ত 
হওয়ায় “পাবিজাত স্থিতৌ নৃপে। লোকান্বশিক্ষকঃ” 
জাতক উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া লৌকশিক্ষক হইত পারিয়শছিলেন। 


কুখকর্শ।ধিপৌ চৈব মন্ত্রিনাথেন সংযুতৌ৷ 
ধূ্দেশেনীথ বা যুক্ত জাতশ্চোদিহবাঁংভাব্‌। 
লগ্নাধীশাঞ্ধন নাথাদ্ধনে তুর্ষে। চ পঞ্চাম। 
শভখেট যুতে বিপ্রত্রজ্যাষোগং তথ! ভবে ॥ 
ভাগ্যেশে লগ্নভাবস্থে লগ্নেশে ভাগারাশিগে 
ধনেশে কেন্দ্রকোণস্থে খঙগযো গ ইতীবিতঃ ॥ 
তৎফলমাহ 


বেদার্থশান্ত্র শিখিল'গম তত্বযুক্তি বুদ্ধি প্রত।প বলবীধ্ধ্য হুখানুরক্াঃ 
নিমৎসরাশ্চ নিবীধ্য মহানুভারাঃ খডেগ ভবস্তি পুকষাঃ কুশলাঃকুতজ্ঞাঃ। 

সায়ন কুগুলীতে পূর্ণরূপে এবং নিরযখ কুগুলীতে আঁংশিকরূপে অংশাবতার 
বা উজ্জ্বল বিভূতিযোগ ঘটিযাছে। 

কেক্রগৌদিত দেবেজ্যো স্বোচ্চে কেন্দ্রতেহকজে । 
চরলগ্নে যদ! জন্ম যোগাইযমবতারজঃ। 
জাতকের শুভলগ্রগুলি কোণ কেন্দ্রে অবস্থিত। মন্দেন্দু'ষোগ ও 
জীবভৌম” যোগ প্রবলভাবে ঘটিয়াছে। 
১১০২ 


কোষ্ঠী বিচার । 


পখতালে হি গতো ভাঁমঃ সবলঃ পৌম্যদৃগযুতঃ 
লগ্নভাব গতে সৌম্যে মন্তুডঃ কীর্তিভাগ ভবেৎ ॥ (যবন গ্াতকে) 
শেষ কথ! এই ষে জাতকের রিপুপন্িি ও ধর্মপতি বুধগ্রহ জন্মগথলে 
এবং বিদ্যাকল্ম ও ষ্শতপতি শুক্রগ্রহ ভরত অআঅবস্থাপন্ন হইয়া জন্মস্থলে 
একত্র হওয়াষ জাতক ধর্শীর্য ষশম্বর কন্ম এবং বিছ্যার্থত ভন্মা গ্রহণ 
করিয[ছেন বুঝা যাঁষ এবং ধন্মার্য অনেক শক্ত সৃষ্টি করিযা তাহাদিগকে 
পরা্িত কষিযা যশভোগী হইযাছন। আব এই শুক্র উদ্দিত ভাবাপন্ন 
বলিষ! ইহাব বিদ্যা। ও কম্মজন্য যশঃ চতবোত্র বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । 
ব্যয়পাতি ও পরাক্রনপতি বৃহস্পতি, কম্মভাবাপন্ন হওঘাধ জাতকের কশ্ধে 
ধর্্মা্থব্যব অর্থাৎ ত্যাগ এবং পরীক্রমউ প্রধাশকাপ লক্ষি ৩ হই(ব | 
ধনপতি এবং জন্ম বা দেহপতি শশি বন্বস্থান চচ্চাভিলীষী হই অবস্থিতি 
করাষ দেহকে অর্থাৎ জীবনাক ধন্মার্থই এবং ৬৭ সবাতেই নিষোৌগ 
কবিযাছেন বুঝ! যাল। 
এই যোঁগটি পবমহংস্দেবের সহি এবকণ হইয়াছে । ভবে ভাহার 
শনি তুঙ্গ বা উচ্চস্ব। কিন্তু ইহা চচ্চভিলাধী ক্ুতর|ং ঠাহার তুলনায় অল্প 
ফলপ্রদ এবং সেই গণ্যই ইনি তাহার শিত্বত্ব স্বীকার কবিষাচেন। 
আর এই সব ফলগুলি'ক ঈপবোক্ত বিশেষ বলবান রাজষোগর সহিত 
একজ ভওষাষ ইহার তুল্য ব্যক্তি ইহার লময ছুর্লভ ভইনব। 
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